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সম্বন্ধে আমাদের সবাইকার কৌতৃহল। স্বপ্র আমরা 

কেন দেখি, কেমন করে দেখি_এ নিয়ে গবেষণারও 

অন্ত নেই। সেই অতি প্রাচীনকাল ঘেকে আজ অবধি 
স্বপ্নের উৎস-সন্ধানী আর ব্যাথা সন্ধানী পণ্ডিতবর্গ এর বন্ছরকম 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে এত কথা যে লিখতে বসলে একটা 
মহাভারত তৈরি হবে। তাই অল্প কথায় সারার চেষ্টা করছি। 
শারীরবিভ্ঞানীদের মতটা হল-_ স্বপ্ন মস্তি -্রসৃত। অর্থাৎ 
স্বপ্ত্ের আাড়ত হল আমাদের মন্তিদ্ধ। যেমন, যার খুব তেষ্টা 
পেয়েছে ঘুমের মধ্য সে স্বপ্ন 
দেখবে যে ছল খাচ্ছে, বা ডল 


আমাদের ভজঙলতেষ্টা প্রতি 
বাপারগুলো সব মন্তিদ্ধের 





সব থিয়োরির আসল কথাটা হল 
তেষ্টায় হানো হয়ে ছুটে মরছে। ঘুমের সময় শরীরের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি 
হয় সেটাই স্বপ্ন দেখার মূল কারণ। তবে, 


মেরে পাটা কেটে ফেলেছে। এই সব থিয়োরির 'আসল কথাটা 
হঙ্গ ঘুমের সময় শরীরের আধো ঘে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সেটাই 
স্বপ্ন দেখার মূল কারণ। তবে, স্বপ্নে একটু তিলকে তাল করার 
ভঙ্গিট! থাকে। যেমন দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির জল যদি ঘুমস্ত 
অবস্থায় গায়ে পাড়ে তবে হয়ত স্বপ্ন হবে যে ডুবে ঘাচ্ছি জালে। 

তবে শারীরতত্ববিদ্দের দেওয়া স্বপ্রের এই ব্যাখ্যা অনেক 
সময় সম্পূর্ণ, সুচারু মনে হয় না। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এর ভুমিকা 
গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটাই সব নয়। তা যদি হবে তবে একই 
উদ্দীপক, একই বাক্তিতে বিভিন্ন লময়ে কিংবা বিভিছ ব্যক্তিতে 
ভিন্ন ভিন্র স্বপ্ত নাটক কেন তৈরি করবে ? তা কিন্তু করে। 
যেমন, ভোরবেলা যখন এলার্ম ঘড়ির এলার্মটা বেডে ওঠে 
তখন কেউ স্বপ্র দেখে চোরে বাসন চুরি করে পালাতে গিয়ে 
সব বাসন কন্‌কন, করে ফেলে দিল, জার কেউ বা দেখে যে 
কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে দেবতার 
আরতি হচ্ছে। এরকম পার্থকা 
তো হয়-ই। আবার অন্য দিকটা 
দেখুন, হার্টের রুগী যেমন দ্বপ্র 
দেখতে পারেন যে ভাকাতে গলা 


শাধ্যমেই অনুভূত হয় ; ঘুমিয়ে স্বপ্নে একটু ভালি করার টিপে ধরেছে বা তার খাসী 
থাকার সময়ও তাই হল, শুধু এর ভঙ্গিটা থাকে। যেমন দু-এক ফোটা . হচ্ছে_তেননি সুস্থ-সবল হার্ট 
সাথে আর একটা বাড়তি জিনিদও বৃষ্টির জল যদি ঘুমস্ত অবস্থায় যাঁর তিনিও সেরকমটা দেখতে 
হল” এ স্বপ্র তৈরি। আবার, গায়ে পড়ে তবে হয়ত পারেন কখনো । তাই মনে সন্দেহ 
অনেকসময় শরীরের কোনো স্বপ্ন হবে যে ডুবে যাচ্ছি জলে। জাগে মন্তিদ্ধ তথা শারীরিক 


কলকল্তা দূর্বল বা অসুস্থ থাকলে 

এমন স্বপ্র দেখা যায় যার সঙ্গে এ শরীর-যস্ত্রটর একটা 
যোগাযোগ আছে। যেমন. যার হার্ট অসুস্থ সে স্বপ্র দেখতে পারে 
যে তার দম আটকে আসছে : অবশা এর সঙ্গে একটা নাটক 
থাকবে, যেমন কেউ হয়ত তার গলাটিপে ধরেছে_যাকে বলব 
স্বপ্র। যদি কারুর পায়ে খুব বিকি ধরে তাহলে সেটার অনুভবও 
করিয়ে দে মস্তিষ্ক । ঘুমের মব্যে যদি পায়ে কিকি ধরে তো এ 
নিয়ে একটা স্বপ্র তৈরি হয়ে যেতে পারে অবশ্যই নাটুকে 
ব্যাপার হওয়া চাই, যেমন পথে ছিনতাইকারী দুর্বৃত্তরা ছোরা 


অবস্থার ফর্মুলা দিয়ে স্বপ্নের 
সবটার মানে বার করা যায় কী? 

মনোবিজ্ঞানীরাও স্বপ্র ব্যাখ্যা তৈরি করেছেল। অনেকেরই 
ঘিয়োরি আছে। এদের মধ্যে সিগনুণড ফ্রয়েড তার "Inerpre: 
tation of Dreams" বইতে সেসব বিস্তৃত আলোচনা 
করেছেন। স্বপ্ন সম্পর্কে চ্ররেডের থিয়োরি নিয়েও বাক-বিতণা 
অনেক চলেছে. চলছে, চলবে ; বিশেষ করে বস্তুবাদী দর্শনে 
বিশ্বাসী মলোবিভ্রানীরা তার অস্তর্দর্শন ভিত্তিক তনুকে মানতে 
চান লা, তবু অতটা শুনে রাখতে আপত্তি কি! 
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করে স্বপ্র। একটি যেটি আমরা দেখছি, যে নাটকটি দেখে 
হাসছি বা কাদছি : আর একটি হল তার পেছনের চিন্তারাশি। 
প্রথমটি হল 707/055. ৮৫a বা "ব্যক্ত স্পা দ্বিতীয়টি হল 
latent dream thought বা latent conten বা ম্বপ্রের 
"অব্যক্ত রূপ'। স্বপ্বের দেখা রূপটা তার অব্যক্ত লুকোনো 
রাপেরই পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত সংস্করণ । তবে সেখানে এননই 
বর্তন-বর্ধন হয়েছে যে তাকে তার অব্যক্ত রূপের সঙ্গে বঙ 
মেলাতে খুবই মুস্কিলে পড়তে হয়। এই মিলিয়ে দেখার নামই 
স্বপ্রের অর্থনিরাপণ বা dream 11107৩41101, : এর একটা 
বিশেষ কৌশল আছে স্বপ্রটা তো আমাদের ভাবনা বিশেষ. 
আমাদের চিন্তারাশি। যেমন জেগে জোগে আমরা সব সময়ই 
কিছু না কিছু ভাবছি, নির্ভাবনায় একটা মুহূর্তও যাচ্ছে না। 
(বিশ্বাস হয় না, কিন্তু কথাটা সতি !), তেমনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 
আমরা যখন চিন্তা করি সেটাই হয় স্বপ্রু। শুধু ঘুমের চিন্তার 
€স্বপ্নের) প্রায় সময়ই কিছুটা মেক-আপ বা মুখোশের দরকার 
হয়। মুখোশ ছাড়া ভেতরের চিন্তা প্রকাশিত হতে লজ্জা পায় 
যেন। কথাটা ধোয়াটে লাগতে পারে। আমারই চিন্তা আমারই 
কাছে ত্রকট হবে এতে আবার লজ্জার কী আছে রে বাবা! কিন্তু 
ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখুন-_আমারই অনেক অসদ্‌-বৃত্তির 
জন্য, আমি তো! লজ্জিত হই-ই অপরের সুন্দর জিনিসটা 
আমাদের চুরি করবার ইচ্ছেও তো হয়! তখন তো আমার মনই 
আমাকে শাসন করে__ 'ছিঃ'। আসলে আমাদের মন একটা 
নয়, দুটো (সহ করে বললে)। একটা মন অব্যক্ত 
ভেতরের সেটা কেবল চাই-চাই করে, সব সময় পেতে চায় 
(একেবারে বাচ্চা ছেলের নত) : আর একটা মন সন্তব-এসন্তব. 
ন্যায়-অন্যায়, ত্যাক্ঞা-গ্াহ্য বিচার করে। এই দ্বিতীয় মনটা যেন 
প্রথম মনের প্রহরী ; সে অব্যক্ত 'চাই-চাই মন'-এর সবটাকে 
ফুটে উঠতে দিতে চায় না। তাইতো স্বপ্নের অব্যক্ত রূপটাকে 
মুখোশ পরে সামনে আসতে হয় (নিজের কাছে নিচের লক্্ঞাও 
ঢাকতে হবে তো। 
ওই অব্যক্ত খননের প্রহরী যার ইংরিঞ্জি নাম ০৫7১০ 
সে অব্যক্ত শ্বগ্ন-চিন্তায় কোনটুকু কীভাবে অদলবদল করে স্বশ্র- 
নাটক তৈরি করবে, সে রূপান্তরের অনেক নিয়মকানুন আছে। 
ফ্ৰয়েডে সেগুলির আলোচনা কর্েছেন, সংক্ষেপে বলছি। পয়লা 
নম্বর নিয়ম হল : সংক্ষেপণ (০0746159007)। বাক্ত স্বস্ে 
আমরা যতটুকু দেখি, অব্যক্ত চিন্তায় তার চেয়ে বেশি 
মালমশলা থাকে। স্বপ্নে অনেকসমছ্থই দৃ-তিনজন লোককে 
“এক' করে নিয়ে দেখতে পারি ; তখন সেই ‘এক ব্যক্তির মধ্যে 
এ একাধিকের লক্ষণ-গুণগুলি থাকবে, তা সে ঘত অশ্পষ্টই 
'ঢুহাক। যেমন, একন্জনের মুখের অবয়বের সঙ্গে আরেকজনের 


ক্রয়েডের এক নম্বর কথা হল হ্বপ্র দু'টি। প্রতিটি সব ই দুটি 


দাড়ি, আরেকজনের চশমা__এইরকম) অসংখা রকনের 
সংক্ষেপণ হতে পারে। 

স্বর -ৃষ্টির ছিতীয় নিয়মটা হল : অভিক্রান্তি (450196৭- 
আাওযাহ)) যেমন, স্বপ্রে আমরা হয়ত বাঘ দেখে ভয় পেলুম না 
কিন্তু একটা ছাগল দেখে আঁতকে উঠলুম : বা সন্দেশ খেতে 


- গিয়ে গলায় কাটা বিঘল। আসলে বাঘের সঙ্গে যে তয়-না- 


পাওয়াটা, দেটা অন্য কিন্তুর ভয়-না-পাওয়া ; ছাগলের সঙ্গে 
যে য়-পাওয়া'টা সেটা অনা কিছুর ভয়-পাওয়া। স্বপ্রের অধো 
ওলট-পালট যোগাযোগ হয়ে গেছে। আমাদের মলে যখন 
একটা চিন্তা থাকে তখন তার সঙ্গে একটা €৷০৷০৷৷ বা 
আবেগও ঘাকে। মনের গহনে এই দু'য়ের যোগাবোগ ছিন্ন হয়ে 
গিয়ে এজ কিন্তুতকিমাকার রূপ দাঁড়াতে পারে। অবশা যে 
মনটাকে আমরা চিনি, যেটা আমাদের চেতন মন, সেখানে এই 
রুূপ-রস পরিবর্তন হয় না৷ তাই হয়ত কথাটা শুনলে একট 
কেমন কেমন ঠেকবে। 

তারপর, স্বপ্র আমরা যেমনটি দেখি ঠিক তেননটি করে 
বলতে পারি না। বর্ণনায় কমবেশি অদলবদ্ল হয়েই যায়। 
অনেক সময় স্মরণশক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে দেখা স্বপ্নের 
স্মৃতির সাথে কিছু নিল্রস্ব কল্পনা মিশে যায়, আবার কোনো 
ক্ষেত্রে স্বপ্নের বিবরণ দেওয়ার সমর পক্ষপাতিত্ব এসে যায়_ 
সৎ রিপোর্টিং হয় ন্য। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এইসব শ্রনুযোজন 
(secondary elaboration) হয়েই থাকে। 

এছাড়া স্বপ্রে আমরা প্রতীক ভাবায় (১১1/১01) নাটক 
রচনা করি। এ অব্যক্ত অংশটা প্রতীকের সাহাযো নিতেকে 
আড়াল করে। এই প্রতীক ভিনিস্টা যে কী. তা অধ্যাপক 
গিরীন্্রলেখর বসু খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। '... .. 
ঘদি কেহ সাপের উপাসনা করেন অথচ কেন সাপকে দেবতা 
ভাবিতেছেন তাহা যদি গাহার জানা না থাকে, তবেই সাপকে 
প্রতীক বলা চলে। অবশ্য সকল প্রতীকেরই আমরা একটা 
মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া! থাকি, প্রতীকের বিশেষত্ব এই, তাহার 
প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলেও মন তাহা মানিতে চায় লা (স্বপ্ন')। 
ধততীকের অনেকগুলিই সর্বজলীন__তারা সব নেশ্রেই, সব 
সময়েই এতই মানে (আড়াল করে রাখা চিত্তাটি) (বোঝাবে। 
যেমন সাপ হল পুংজনলেন্্িয়ের শ্রতীক। র্যা ও রানী বাবা 
ও মা'র প্রতীক। তবে কেউ স্বপ্নে 'রাজা' দেখলেই বলবেন লা 
যেন বাবাকে দেখলাম। 'রান্রা' প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতে 
নিশ্চয়ই পারে কোনো একটা স্বপ্নে, কিন্তু না-ও পারে। কোনো 
লোকের কোনো স্বপ্রই বেশ ভালো করে না বুঝে, অনুশীলন না 
করে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় । তাই তো চিঠি লিখে “মামার এই 
স্বপ্লটার মানে কী €' জিজ্ঞাসা করলে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় 
না। - 
এই হল মোটামুটি স্বপ্র তৈরির কৌশলগুলো। 





উৎস মানুষ _ মার্চ-এশ্রিল ২০০০ 


আর একবার পুরনো কথার ফিরে আসি। আমাদের 
অনেক স্বপ্নই আমরা বুঝতে পারি না__অন্তুত সব নাটক তৈরি 
হয়, তার কারণ তারা প্রহরীর (০৫1507) চাপে মুখোশ পরেছে। 
আমাদের লুকোন চিত্তাগুলো__যেগুলো কাম-চ্রোধ-লোভে 
ভরখুর-__তাদের তো মুখোশ লা পরিয়ে বার করা যাবে না! 
তবে এমন স্বপ্রও হয় যাকে মুখোশ পরে নাটক করতে হয নি। 
১. এসব স্বপ্রই আমাদের অভিলাষ পূরণের (wish fulfiIment) 
চেষ্টামাত্র। যেসব অভিলাব পূরণ হলেই বরঞ্চ আমরা লক্ষ 
পাব, বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে, সেগুলোই মুখোশ পরে স্বপ্ন হয়ে 
পূর্তি চায়। আর যে অভিলাবগুলো তেমন 'দোবের' নয়, কিন্তু 
সুযোগ সুবিধার অভাবে হ'ল না. সেগুলো স্বত্্ে সরাসরি 
প্রকাশিত হয়। 

স্বর সম্বন্ধে আমাদের নানারকম সংস্কার আছে যেমন, 
স্প্রে ভবিষাৎ ঘটনার কথা নাকি আগে থেকে জানতে পারা 
যায়, কিংবা ভোরের স্বপ্ন হলে নির্ঘাৎ সত হয়। যুক্তি বিচারে, 
বিজ্ঞানের নিরীক্ষার এসব বিস্বাস ধোপে টেকে না। ভোরের 
্বপ্লটা হল ভোর বেলায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে চিন্তাটা মলের মধ্যে 
খেলছিল__তারই স্বপ্ায়ন, এ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বপ্র মিলে 
যাওয়ার ধারণা একটা অন্ধবিশ্বাস বা সংস্কার মাত্র। সহত্র স্বপ্নের 
মধ্যে একটা দুটো মিলে যাওয়া অসম্ভব নয় (ঠিকৃজি-কুষ্ঠী বা 
হত্তরেখা বিচারেও এরকম "৮১ ০5706" মিলে যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে আমরা জানি), রহস্যবিয় দুর্বল মনে সেগুলোই 
গুরুত্ব পার, প্রচারের সমর সেগুলোই বলা হয়। কটা ভোরের 
স্বপ্ন "মিলল না" সে হিদাব কেউ দিতে বা নিতে চায় না। পক্াশ 
বছর আগে লিভবার্গের শিশুপূত্র হারানোর কাহিনী হয়ত 
অনেকের মনে আছে। সে সময় হার্তার্ডের সাইকোলকিক্যাল 
ক্লিনিক থেকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়__'এই 
শিশুর অপহরণ আর তার পরিণতি নিয়ে কোলো স্বপ্র কেউ 
দেখে থাকলে দদ্ণুরে জানাবেন দয়া করে।' ১৩০০ স্বপ্নের চিঠি 
সংগ্রহ হয়েছিল। তার মধে| মাত্র ৭টিতে, শিশুর মৃতদেহ 
যেভাবে পাওয়া যায়, তার কিছু কিছু আভাস ছিল। 
পরিসংখ্যানে এরকম শোচনীয় হাল দেখেও অলৌকিকতাবাদী, 
পরা-স্বাভাবিকতায় বিশ্বাসী মানুষেরা ধারপা পাপ্টাতে চান না। 
শেষরাতের ্বপ্র আমাদের মনে থাকে বেশি, কারণ ওটা 
জাগরণের আগেই হয়। তাই স্বপ্নের কাহিনী বলার সময় 
সেগুলোই প্রাধান্য পায়, আর সেটা যদি কদাচ মিলে যায় তখন 


রহস্য-রোমাজের বাব গায়ে মেখে ‘ভোরের স্বপ্ন একটা নতুন 


ভুমিকা পেয়ে বায় অনায়াসে_এভাবেই হয়ত" সংস্কারের 
জন্ম। 





সপ্ত লিয়ে যস্তুভিত্িক পরীক্ষানিরীক্ষার সূত্রপাত 
করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক 
এন, ক্রাইটমান, প্রায় প্জাশ বছর আগে। বর্তমানে ছইজি 
(Elecuocncephalogram}. ইওজি। (61051040079) 
ইএমকি (2155010106137)) জাতীয় অতি-আনুলিক 
যন্ত্রের সাহাযো নিল্লা এবং স্বপ্ররাত্যের বিস্তর হদিস 
মিলছে। ঘুম্ত অবস্থায় মস্তিদ্ধের বিদ্যুৎতরঙ্গ, পেশীর 
নড়াচড়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, চোখের কাপন-__সব নিখুঁতভাবে 
মাপা যাচ্ছে। শারীরে বিজ্ঞানে ঘুমের দু'টো ভাগ _ 
REM ( বা rapid eye movement) আর NREM ( 
কা ॥০ rapid cye movement)i REM ঘুমের সময় 
ভেতর মত্তিদ্কের বিদ্যুংতরঙ্গ, রক্তচাপ ও অন্যান্য 
শারীরিক ক্রিয়াকলাপ সক্রিয় থাকে খুব, আর এই সময়ই 
আমরা স্বপ্ন দেখি। ঘুমিয়ে পড়ার ৯০ মিনিটের মধো 
্দ্থপর্ব বা 54 শুরু হয়। মিনিট দশেক স্থায়ী হয় এটা, 
তারপর আসে ধীর প্রশান্ত NRE ত্র-_যখন। কোনো 
স্বপ্রনাটক দেখা নেই, চোখের তারাঘ় ছটফটে নাচন নেই। 
এই ঘণ্টা দেড়েক পরে আবার 7২2. মালে স্বপ্রের ঘুম 
এইভাবে ৯০ মিনিটের চক্রে ঘুরে ঘুরে আসে। রাত যত 
গতীর হবে RE ঘুম বা স্বপ্রকাল তত বেশিক্ষণ স্থায়ী 
হবে। আট ঘণ্টার ঘুমে আমরা বার পাঁচেক দ্বপ্র দেখি, তার 
মতো শেষরাতের পর্যায়টা সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাই 
ভোরের স্বপ্র মনেও থাকে বেশি। 
মন্তিভবিভ্ঞানের আধুনিকতম তথ্যে জানা যায়_ 
আমাদের মেরুদণ্ডের শেষ প্রাতত্ত রয়েছে জালিতন্ত বা 
রেটিকুলার কর্মেশন। এই জালতন্ত্র বাইরের খবরাখবর 
কাড়াই-বাছাই কারে মস্তিষ্কের বহিরাংলে (কর্টেক্সে) 
পাঠিয়ে দেয়, দিয়ে আবার সেখান থেকে বাইরের আর 
অগজের অন্যানা অংশে ছড়িয়ে দেয়। যখন বাইরের 
ঘটনার সাথে চেতনার যোগ কমতে থাকে (অর্থাৎ ঘুমের 
সময়) তখন এই জালতস্ত্র আর কর্টেক্সে খবর পাঠাতে 
পারে না, ফলে গোটা মন্তিদ্ষটা নিদ্রিয় লিস্বেতর হয়ে পড়ে। 
বাইরের ঘটনার উদ্দীপনার অভাবে মাথায় জমে থাকা 
পুরনো স্মৃতি, সংবেদন, অভিভ্রতাগুলোই নিতে 
কোবেদের উদ্দীপ্ত ঝরে স্বপ্ন সৃষ্টি করে__ভবিষাতের 
কোনো ঘটল মস্তিষ্কে চলে আসার কোনো সন্তাবনাই 
খাকতে পারে না। স্বদ্াদ্য মাদূলি বা স্বপ্নে দৈবনির্দেশের 
যতই প্রচার থাকুক, তাদের বৈজ্ঞানিক সমর্থন পাওয়ার 
কোন সুযোগ নেই । 
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বিংশ শতাব্দী শেষের ভাবনা 


বাদল সরকার 


সাক্ষাৎকার ভিত্তিক আলোচনা। সংকলন - প্রদীপ দত্ত 


মাজতস্তু, পুঁডিবাদ বিয়ে বই পড়া এক ব্যাপার, আর 
চোখের সামনে ঘেসব ঘটনা দেখতে পাই তা সম্পূর্ণ 
অন্য ব্যাপার। সেসব বুঝতে গেলেও অবশ্য বই 
পড়তে হয়। 
কদিন ধরে দেখলাম, একটা সম্পূর্ণ ভুল.অক্ককে ভুল 


বিশ্বাস করতে আরম্ত করেছিল । জার্মানির মত দেশ, যেখানে 








“অবাক হয়ে দেখলাম পশ্চিনবঙ্গ সরকারও টেলিগ্রাহ 
পত্রিকাতে রহীন্্নাথকে কোট করে বড় বিজ্ঞাপন দিয়েছে_ 
আবাহন করছে, বরণ করছে নতুন সহস্রাহ্দাকে ।' 

তারপরে যেমন ধর এই যে “ভ্যালেনটাইন তেঁ। এটা কি 
আমাদের সংস্কৃতিতে, ভারতবর্ষে কশ্মিনকালেও ছিল ? বড় 
ব্যবসায়ীবা নিত্রেদের স্বার্থে এসব চালু করছে। আমরা না বুঝে 
তাই নিয়ে নাতছি, আবাদের বোকা বানিয়ে টাকাপয়সা লুটে 
নিচ্ছে ওরা। 

হংরাজিতে ঘাকে য্যান্টন বলে সেই বড় বড় কমিক 
স্টিপণ্ডলো ঘদি একটু মন দিয়ে পড় তাহলে দেখবে যে 
বেশিরভাগ কমিক স্ট্রিপই খুব বোকা বোকা। যেমন ধর 
অরণাদেব। অরণাদেবে না আছে হিউনার না আছে কিছু। 


শি ভাবতাম, লোকে অরপ্যাদের 
থে মার্কস বলেছিলেন, পড়ে কী করে £ বিনি 
ওইখানে বিল্ঘটা হবে __ সেই তারপরে যেমন ধর এই যে “ভ্যালেনটাইন ডেঁ। অরণ্যের তৈরি করেছেন তিনি 
জার্মনিকেই অমনি করে এটা কি আমাদের সংস্কৃতিতে, ভারতবর্ষে কিন্তু বোকা নন। এ হচ্ছে একটা 
দিয়েছিল তো: মি কম্মিনকালেও ছিল ? বড় ব্যবসায়ীর! নিজেদের 'কাণ্ট অভ ইডিয়সি' তৈরি 

এই বছরটা হল আমরা করা। তুমি ভাবনা-চিন্তা করবে 
শতাখীর শেব বছর। মোটেই ৮ পে না এবং এই ধরনের বোকা 
মতুন সহহ্রান্দের প্রথম বন্ধর নয়। ব্যাপার মানতে মানাতে যদি 
কিন্তু রাতারাতি মিথ্যে প্রচার পয়সা লুটে নিচ্ছে ওরা। তোমার চর্চাটাও ওইরকন হয়ে 
করে, যাকে বলে হাইপ যায় তাহলে শ্রশ্ন করাও বন্ধ 


পিছিরে দিলে প্রফিট মোটিভের চলে না। এখন লাভ করব, 
, তারপর বলব, আগেরটা ভুল হয়েছে। আবার একবার 
"দিলেনিয়াম পালন করব. আরেক চোট ট্যকাকড়ির খেল ছবে। 


হবে। মনে হবে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। আর তাহলেই প্রফিট 
মোটিভ-এর সুবিধা। প্রশ্থ করলেই দৃশকিল। বর্দিল ধরেই 
এইরকম চঙ্ছে। 

অথচ খারা তা তৈরি করেন সারা যে পুঁজিপতিদের 
সাহাযা করার জনা পরিকল্পনা করে লিখছেন তা: বোধহয় নয়। 
এঁদের তৈরি করা জিনিসগুলো নিয়ে হাইপ করা হচ্ছে, বেশি 
প্রচার পাচ্ছে ফলে একটা ভিশিয়াস সার্কল তৈরি হয়। ধারা 
তৈরি করছেন তারা বেছে নিচ্ছেন -_ কোনটা করা নিরাপদ, 
কোনটার বাজার আছে। বাত্তারটা চালায় কিন্ত স্বার্থবাদীরা, 
কিন্তু কোনও দিনও প্রশ্ন ওঠেনি __ এই ইডিয়টিক দ্রিনিস 
এতদিন ধরে চলে কেন? 

আমেরিকায় আমাদের মত কড়া অস্ত্র আইন নেই? 
সেখানে লোকে চোর, ডাকাত ঠেক্কাবার শ্রয়োজনে অন্তর 


LL  —  —— —— 
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কিনতে পারে। বারো-চোচ্ষ বরের স্কুলের ছাত্র শিল্তুল দিয়ে 
কয়েকজনকে গুলি করে মেরে ফেলল। তারপর তা নিযে প্রচুর 
আলোচনা হল। এইরকম করার পেছনে কী মানসিকতা কাছ 
করে তা সন্ধানের চেষ্টা হল সমস্ত কারণেরই বিস্লেষণ হল, শুধু 
একটি কারণের কথা প্রায় বলাই হল না। সিনেমায়, টিভি-তে 
আকশন [পিকচার্স-এ কী দেখছে এই কিশোর-কিশোরীরা ? 
সেখানে তো ধ্বংসের আনন্দে ধ্বংস. খুনের আনন্দে খুন হচ্ছে। 
এর শ্রভাব দিয়ে টিটি পড়ে যাবার কথা ছিল। 

ওদের দেশের ছবি নকল করেই কিন্তু আমাদের বলিউডে 
ছবি তৈরি হয়। কিন্তু সিনেমায় অহেতুজ এই হিংসা প্রদর্শনের 
ফলটা কি আমরা চারপাশের ছেলেমেয়েদের মবো৷ কখনও 
কখনও দেখতে পাচ্ছি না? 

যাঁরা ছবিটা তুলছেন, যে ডিরেক্টর ছবি তৈরি করছেন, 
তিনি যে পরিকল্পিতভাবে হিংসার প্রচার করছেন - তা কিন্তু 
নয়। তিনি দেখছেন বাজার আছে __ তাই তুলছেন। কিন্তু 
শ্বার্থবাদীরা বাজ্জারটা ঘে রেখেছে তার তো কিছু কারণ 
রয়েছে ? দেক্ষের ব্যাপারে 
সেন্সর হয়, কিন্তু ভায়োলেন্সের 
ব্যাপারে কেন সেন্সর ফর! হয় 
না ? কারণ যখন যুদ্ধের জিগির 
উঠবে, একটু ঘুর পথে তখন 
এই হিসোর ব্যাপারটা কাজে 
দেবে। লোককে একেবারে 
বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেওয়া 
যাবে। কার্সিলের কথাই ধর, 
দেশপ্রেমের একটা জিগির মানুষের মধ ছিল. ফলে লোককে 
দিয়ে যা খুশি তাই ভাবিয়ে ছেড়ে দিল। 

সরকারি চাকরি করতে গিয়ে যাঁরা মারা যাবেন তাদের 
দায়িত্ব সরকারের। সেনাবাহিনীতে যাঁরা ঢোকেন তারা জানেন 
যে -_ মাইনে পাব বটে তবে যখন তখন মরতেও হতে পারে। 
এরপর যদি যুদ্ধে তাদের কেউ মার! যান তার জনা দেশের 
লোক দায়ী হবে কেন ? দেশশুদ্ধ লোকের কাছ থেকে চাদা 
তোলা হবে কেন ? 

ভায়োশেদের কার্ডটা যুদ্ধের সময় ভীষণ কাজে লাশে। 
শক্তুকে মেরে ফেলব, দেশের জন্য জীবন দেব এই জিগির 
ওঠানো বায়। কার্গিল যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য আমরা 
গর্বিত, ব্যঘিত। সেই সমবেদনা কিন্তু উড়িষ্যার সুপার 
সাইক্রোনের ব্যাপারে নেই। কার্গিলে কজন মরেছে ? 
সরকারিভাবে তিন-চার হাজার। আর উড়িত্যায় ? বন্যা বন্ধর 
বছর হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সমবেদনা হয় না) ভূমিকম্প হচ্ছে, 
বন্যা হচ্ছে, লহর কে শহর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে _ তা নিয়ে 
আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই কিন্তু! bh 





ব্যাপারটা হচ্ছে, কার্গিল মানে _ সময় আসবে, 
হুকুম হবে. তুমি যুদ্ধকে সমর্থন করবে, যুদ্ধ 
ফান্ডে চাদা দেবে। এগুলোর পেছনে মতলব 
নেই ভেবেছ ? মতলব ঘুরে ফিরে 
সেই প্রফিট মোটিভেশন __ পুঁজিবাদকে 
শক্তিশালী করার পেছনে কাজ করে। 





ব্যাপারটা হচ্ছে, কার্গিল মানে _ সময় আসবে, হুকুম 
হবে, তুমি যুদ্ধকে সমর্থন করবে, যুদ্ধ ফান্ডে টাদা দেবে। 
এগুলোর পেছনে মতলব নেই ভেবেছ 2 মতলব ঘুরে ফিরে 
সেই শরফিট মোটিভেশন __ পুজিবাদকে শক্তিশালী করার 
পেছনে কাজ করে। 

ভারত, পাকিস্তানের বোমা বিস্ফোরণেও আমেরিকার 
স্বার্থ নেই আমি তা বিশ্বাস করি না। আমেরিকার বক্তব্য. ভারত 
এমন কায়দা করে কান্ত করেছে যে, ঠিক যে-সময় পাহারাদার 
উপগ্রহের নজ্তর ছিল না তখনই টুকটুক করে কাজ পেরে 
নিয়েছে। কলে উপগ্রহ চিত্রে তা ধরা পড়ে নি। তারা কবুল 
করেছে __ এটা আমাদের বার্থতা। ন্যাকা কথা বলে মনে হয় 
আমার । যাইহোক. এরজন্য ওদের নজরদারি ব্যবস্থা, সি আই 
এ ইত্যাদির খুব সমালোচনা হল। তারপর আমেরিকা চিৎকার 
করে ভারতকে গালাগাল দিতে শুরু করল। 

এরই মধো ছোট্ট একটা খবর প্রকাশিত হয়। এই যে 
বার্থতা, তার জ্ঞন) সি আই এ-তে এক হাজার নতুন নিয়োগ 
ফরা হচ্ছে। সি আই এ-র 
একেকটা লোকের জন্য কম 
টাকা খরচ হয় না। অন্যদিকে 
সি আই এর হিসেব কিন্তু 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছাড়া 
আর কারুর দেখবার অধিকার 
নেই। এই তালে গোয়েন্দা 
বাবস্থার বার্থতার জন্য একটু 
আম্মনিন্দা করে দি আই এ-তে 
এক হাজার নতুন লোক নিয়োগ করা হল। বোধহয় সেইদিনই 
আমি নিশ্চিত হয়েছি, আমরা যে বোমা ফাটাব আমেরিকা 
সেকঘা আগেই জানত। . » 

ভারত. পাকিস্তানের মধ্যে কোনও দেশ আন্যের ওপর 
বোমা ফেলুক সেটা আমেরিকা নিশ্চয়ই চায় না। কিন্তু দু'দেশের 
মধ্য উত্তেব্রনা থাকুক তা তারা চায়। বোমাটা থাক, 
পারস্পরিক হুমকি হোক, মধ্যে মধ্যে কার্গিল হোক। কেননা, 
আমেরিকার অন্ত বিক্রির স্বার্থ এর সাথে জড়িত। তাদের 
দেশের অস্ত্র কারখানাগুলো বদ্ধ করে দিতে হলে তাদের 
মুশকিলে পড়তে হবে। তাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলো 
ভীষণ শক্তিশালী৷ ফাটাফাটি হয়ে যাবে। শ্রমিক সমস্যা দেখা 
দেবে। মার্কিন অস্ত্র কারখানার শ্রমিক ও যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত 
শিল্প শ্রমিকেরা ভিয়েতনান যুদ্ধের সময় আমেরিকার 
ভিয়েতনাম নীতিকে সমর্থন করেছে নিজেদের স্থার্থে। ওদিকে 
তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, 
ভিয়েতনামের পক্ষে ছিল। 

ইরাকের যুক্ধে অনেকগুলো ক্ষেপণান্ত খরচ হল। কোটি 
কোটি ডলার লোকসান। আমেরিকার গোটা অর্থনীতির কথা 





উৎস মানুষ '-_ মাৰ্চ-এপ্ৰিল ২০০০ 


৪ 


ভাবলে তা কিন্তু লোকসান নয়। যুদ্ধে ক্ষেপণাস্থ খরচ করলে 
দেশের অস্ত্র কারঘালাগুলো চাঙ্গা হয়, ফের জোর কদমে অন্ত 
উৎপাদন চলতে থাকে। পৃথিবীব্যাপী সন্ত্াসবাদকে হৈ হৈ করে 
গালাগাল করছে আমেরিকা। অথচ তারা পরোক্ষে কিন্তু 
সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করছে। কেননা সন্ত্রাসবাদীরা ভাল অস্ত্র 
ক্রেতা) নানান ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে আধুনিক 
অস্ত্রশস্ত্র আসছে কোথা থেকে ? এল টি টি ই অত্যাধুনিক অস্ত্র 
পাচ্ছে কোথায় ? অস্ত্র জোগান দিতে হবে, আবার সন্ত্রাসবাদ 
বন্ধও করতে হবে। পরমাণু বোমা তৈরি করতে সাহায্য করতে 
হবে, পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের অনুমতি দিতে হবে। আবার 
তার প্রয়োগ বন্ধ করতে ছবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এসব কাজে 
প্রথমে মদত দেওয়ার পর তা বন্ধ করা খুবই শক্ত। 
বাষট্রিতে চীন-ডারত যুদ্ধ শুরু হলে খবরের কাগজ প্রমাণ 
করে দিয়েছিল যে চীন বরাবরই 
অসভ্য জ্াত। অথচ তার কিছুদিন 
আগে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে 





বিরোধদ্ুলো জিইয়ে রাখা তাদের দরকার। যদি সকলে ভাব 
করে ফেলে. ডলার সাশ্রাদ্যবাদ তাহলে আর কতদিল চালানো 
যাবে ? আর আমরা যদি পরস্পরকে শক্ত মলে করি, তাহলে 
আমেরিকা বে আমাদের দু'দেশেরই শড্র. ডলার দেখিয়ে 
আমাদের ভাগ করা হচ্ছে -_ এসব কথাই উঠবে না। 

এটা কিন্তু আজকের ব্যাপার নয়। -ডিভাইড ত্যান্ড রুল" 
কথাটা ব্রিটিশ সাত্রাজ্রাবাদের আনলেই বলতে বলতে পচে 
গেছে। কিন্তু আজ ও যা চলচ্ছে তা ডিভাইড আন্ড রুল নয় 
কি ? সে তোমার ইরাক-ইরানের সম্পর্কই ধর, কি ভারত- 
পাকিস্তানের সম্পর্কই হোক। ঘত আমরা নিজেদের মধো 
মারামারি করে দুর্বল হব আমেরিকার ততই সুবিধা। 

অনাদিকে কি ভারত কি পাকিস্তান পরস্পরের বিরোধী 
কোনও একটা পদক্ষেপ নিয়েই তারা তাকিয়ে থাকে 


সম্পর্কিত শিল্প শ্রমিকেরা ভিয়েতনাম 

চীনা শিল্পকলার বিরাট প্রদর্শনী কথা খবরের কাগন্ডে বেরবে _ 
হয়েছিল॥ সে সময় যে কাগজ যুদ্ধের সময় আমেরিকার ভিয়েতনাম আমাদের ভালো বলেছে, 
চীনের পুরনো সভ্যতা নিয়ে নীতিকে সমর্থন করেছে নিজেদের আমাদের কান্ড ঠিক বলেছে। 
ভালো ভালো কথা বলেছে সেই ওদিকে বিশ্বের নির্শক্ষের মত আমরা এসব করি। 
খবরের কাগজই প্রমাণ ফরে I বিরুদ্ধ দুঃখ করে বলি পাকিস্তানের অমুক 
দিয়েছিল যে চীন একটা অসত্য শ্রে আগ্রাসনের "পদক্ষেপ আমেরিকা সমর্থন 
জাত, আগ্রাসী, বুদ্ধযাজ। কেন ভিয়েতনামের পক্ষে ছিল। করছে। ভেবে দেখ, আমেরিকার 


না, আমাদের দেশাত্মাবোধ জাগ্রত 
করতে হবে! দেশাম্মবোধ কাগ্রত করার ব্যাপারে মিডিয়ার মত 
ব্যাপার তো আর নেই। 

তবে বিগ বিজ্নেসের ঘা স্বার্থ ‘খবরের কাগজের 
সম্পাদক সেই লাইনে ভাবছে এরকম প্রায়শই হয় না। কিন্তু 
কিরকম সব অদৃশ্য দড়ি বাঁধা আছে। তুমি চটাতে পারবে না। 
একটা হাওয়া মেনে চলতে হবে। কার্গিল একটা হাওয়া তৈরি 
করেছিল। হাওয়াটা মানতে হরেছে। বিজ্র/পন ছাড়া কোনও 
খবরের কাগজের চলে না। কাগজকে তাই বিগ বিভ্রনেসের 
কথা শুনতে হয়। তবে যে একেবারে ধামাধরা তা কিন্তু নয়। 
ব্যাপারটা বেশ জটিল । কিন্তু মোটামুটি যা দাঁড়ায় __ যারা 
শাসক শ্রেণী বা শাসক শ্রেণীর বাবা বিগ বিভ্রনেস, পুঁজিপতি 
-_ তারা যা চাইছে সংবাদ মাধ্যম মোটামুটি তাই প্রচার করে 
যাচ্ছে। কয়েকটা বিরোধী খবরের কাগজের কথা ছেড়ে দাও, 
মোটামুটি ওই জিনিসই চলছে। 

সিধে বালায়, পাকিস্তানের সাথে ভারতের রাজনৈতিক 
সুসম্পর্ক থাক তা আমেরিকা চায় না। ভারত পাকিস্তানের 
মিলমিশ হয়ে গেলে তো মুশকিল আছে। আমাদের দেশের 
ওপর পুরো ফল্জা রাখতে গেলে দেশের অভ্যন্তরীণ 





সমর্থন কতটা গুরুত্বপূর্ণ । এই 
অবস্থাটা, আমেরিকাই করে রেখেছে। 

ব্রিটিশ আমলে আন্ত আইন খুবই কড়া ছিল। ত্রিশের দশকে 
খারা সশস্ত্র আন্দোলন করেছেন তাদের একটা পিন্ত্রল জোগাড় 
করতে দম বেরিয়ে যেত। আন্ত কিন্তু উন্নত অন্তর হাতে ডাকাতি 
হচ্ছে, রাহাজানি হচ্ছে। অন্ত্রগুলো আসছে কোথেকে৷ ? ত্রিশের 
দশকে কেন পারা যার নি ? তার মানে কেউ না কেউ অস্ত্র 
বেচছে। এইসব অস্ত্র কিন্তু দু-এক বছর পরই পুরনো হয়ে বায়। 
অস্ত্র প্রতিযোগিতার থাকতে গেলে পুরনো৷ অস্ত্র ক্রমাগত বদল 
করতে হয়। তখন দেই পুরনো অস্তুষুলোর কি হবে £ বেচতে 
হবে। কাকে বেচবে £ সন্ত্রাসবাদীকে বেচ. ডাকাতকে বেচ : 
ব্যাপারটা ঠিক পরমাণু চুল্লির মত। ইউরোপ, আমেরিকা 
নিজেদের নিরাপভার জন্য বদ্ধ করে দিচ্ছে তাদের চুদি প্রযুক্তি, 
যন্ত্রপাতি আমাদের তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে বেচে দিচ্ছে। 
আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে _ পরমাণু বিদ্যুৎ ভীবণ জরুরি । তা 
না হলে আমাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে ন্য। 

তারপরে ধর, চাষী যদি সেচের কাজ, সার কেনা, বীজ 
কেনা ইত্যাদির জন্য ব্যান্ক থেকে টাকা বার পেত তাহলে দশ 
বছরের মধ্যে সুদসহ আসল টাকাটা শোধ করে দিতে পারত 
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উৎস মানুষ -_ মাৰ্চ-এপ্ৰিল ২০০০ 


এয কৃষির উন্নতি হত. উৎপাদন বাড়ত। কমশ্রিহেনসিভ 
এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্রোগ্রামের সমর এটা দেশ্বা গেছে। অথচ 
বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা যে সাহায্য দেয় আমানের, তার 
বেশিরভাগই কিন্তু শহরের ইনক্রানটরাকচারের জলাই। পাতাল 
রেল শুরুর সময় হিসেব কবে দেখা গেছে _ পাতাল রেলের 
চলতি খরচটা তুলতে গেলে নানতম ভাড়া করতে হবে যাত্রী 
প্রতি পঠাশি পয়সা । তখন বাসের ন্যনতঞ ভাড়া ছিল দশ 
পয়সা। তারমানে কতটা! ভর্তুকি দিতে হবে চলতি খরচে 
তারপর ঘে টাকা ধার নিয়ে 





ভোমাতে বলেছিলাম __ এরপর থেকে একশো ডলার ধার 
করে একশো ডল্যরই শোধ দেব। মজা হল সেই অবস্থায় পৌছে 
গেছি আর কি? তার মানে কি ? তার মানে পলিটিকাল 
সাবসার্ভিরেল __ রাজনৈতিক অধীনতা। তাই তে হচ্ছে এখন। 
কীভাবে আমরা দেশ চালাব তা ঠিক করে দিচ্ছে আমেরিকা । 
নানা কথা মাথায় আসে। অনা একটা কথা বলি। 
নাস্তিক কথাটার মানে যদি হয় ভগবান না মানা, তাহলে 
আমি ছোটবেলা থেকেই নান্তিক। তবে তাকে বলে আ্যাশ্রেসিভ 
নাস্তিক আমি তা ছিলাম না 


পাতাল রেল করলাম সে টাকা  এ্রই হিসেবে পাতাল রেল একটা ক্রিমিনাল  কখনো। কিন্তু বেশ কিছুদিন 
শোধ দেবে কে ? তার মানে ধরে. প্রধানত বাবরি 
পাতাল রেল করার জনা ধজেক্ট। রেল করার সময় আবর ওই মসজিদের ঘটনার পর থেকে 
আমরা ওদের কাছে, মানে হাইপ কী পরিমাণে যে হয়েছিল। আমি কিন্তু ভীবপভাবে 
ডলারের কাছে, বেশ খানিকটা এখন একটা জিনিস হতে চলেছে যার নাকি তুলন| আ্যগ্রেসিভ নাপ্তিক। আম্মার 
বাঁধা হয়ে গেলাম। এই দেনা হায় লা। আমরা খুব গর্বিত। যারা গ্রামে থাকে, অবাক লাগে ; উৎস 
আমরা শোধ করতে পারব লা। জীবনে কোনোদিন পাতাল রেল মানুষকেই প্রশ্ন করতে চাই, 
এই করে ধরে দেশটাকে তারা, তাদের ধর্মকে সরাসরি কেন কেউ 
আমরা বিক্রি করেছি। এই চষে লা, গর্ত, প্রচার গর্বিত খারাপ বলে না £ 

হিসেবে পাতাল রেল একটা করে ছেড়ে দিয়েছে। প্রত্যেক ধর্মই খারাপ। 


ক্রিমিনাল প্রজেক্ট । পাতাল 
রেল করার সময় আবার ওই হাইণ কী পরিমাণে যে হয়েছিল! 
এমন একটা ভ্রিনিস হতে চলেছে যার নাকি তুলনা হয় না। 
আমর! খুব গর্বিত। যারা গ্রামে থাকে. ভীবনে কোনওদিন 
পাতাল রেল চড়বে না, তারাও গর্বিত, প্রচার তাদের গর্বিত 
করে ছেড়ে দিয়েছে। 

পুরনো খর্পনিবেশিক শহরগুলোর রান্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর 
কোনও ফোনও ক্ষেত্রে ইউরোপ আমেরিকার সাথে তুলনীয়। 
অথচ শহরের একটু বাইরে গেলেই মনে হবে যেন দুশো বছর 
পিছিয়ে আছি। শহরে থে টাকা ঢালা হয়, আমাদের মত 
খপনিবেশিক দেশগুলোর দমে কুলোবে না সে টাকা শোধ 
করে । আর টাকা শোধ করতে না পারলেই কিন্তু বশ্যতা স্বীকার 
করতে হবে। আবার বিদেশী সংস্থার টাকা মানে তো ঘুরে ফিরে 
আমেরিকারই কল্তা। 

এসব থাই 'ভোমা' নাটকে আছে। ভোমা লিখেছিলাম 
১৯৭৪ সালে। তাতে ছিল __ যা পাচ্ছি শতকরা তার বাটভাগ 
পুরনো দেনা সার্ভিস করতে চলে যাচ্ছে। বাকি চ্গিশভাগ 
আমরা কাজে লাগাতে পায়ছি। ধীরে ধীরে যাটটা হয়ে যাচ্ছে 
পয়বটি, তারপর সত্তর । এরকম করতে করতে একটা অবস্থায় 





শুরুতে প্রায় প্রতিটি ঘর্মেরই 
একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিঙ্গ। সে যিশু খ্রি্টই বল. হল্তরত 
মহম্মদই বল. আর বুদ্ধদেবই বল। প্রতোক জায়গাতেই 
তখনকার সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, নির্যাতিতদের পক্ষে একটা 
লড়াই ছিল? তারপর শাসক শ্রেণী ধর্মকে অন্য ভ্ঞায়গার় এনে 
দাড় করিয়ে দিয়েছে! আজ ধর্মের নামে পাপ করা হচ্ছে না 
এমন তো কোথাও দেখি না। ধর্মের মযো আজ ইতিবাচক কিছু 
একেবারেই লেই। 

এত দল৷ আছে, লানান রকম হচ্ছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 
আছে, মুসলমানদের কি জ্রামাত-টামাত আছে, সব দলের একটা 
করে ধর্মীয় সান্তা রয়েছে। নাস্তিকদের কোনও দল নেই _ 
যার কাজ হবে শুধু নাস্তিকতার প্রচার করা। উৎস মানুষের 
বাৎসরিক আড্ডায় হয়তো এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এটা 
নিয়ে উঠে পড়ে প্রচার হয় না তো! কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই 
চলছে। কিন্তু বেশিরভাগ কৃসংস্কারের মূল তে! ধর্ম __ সেটাকে 
বাঁচিয়ে রেখে কুসংস্কারকে আক্রমণ করা৷ হচ্ছে। প্রগতিশীল 
কাগন্র বর্ম নিয়ে উঠে পড়ে লেখে না কেন ? জানি উদামের 
অভাব আছে, সংগঠনের অভাব আছে) তবে সাহসেরও অভাব 
আছে বোধহয়। D0 
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৪৮ 


সুনন্দ সান্যাল 


মাদের 'শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাইভেট টিউশনি 
ববংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে! তবু টিউশনির 
সামাজিক প্রয়োদ্রন ফুরোর নি _ বোধ করি 
সহজে ফুরোবেও না। মন্ত্রী মশায়দের টিউশনির বিরুদ্ধে হুংকার 
নিরর্থক _- তাতে আত্তরিকতা নেই। 
ক্লাসরূমে সেরা মাঝারি ও নিম্নমানের ছাত্রদের সব্যর 
উপযুক্ত করে পঠনপাঠনের নানা কৌশল দেশে-বিদেচ্শ 
বাবহৃত হচ্ছে ঠিকই ; কিন্তু এ রাজো। ৯০ শতাংশ বা তদধিক 
স্কুলে সে সব অত্যাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের কোনও সুযোগ 
লেই। আমাদের রাজ] শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ইতিহাস ঘথেষ্ট 
প্রাচীন ; তা ক্রাসরুমে অপ্রযুক্ত থেকে যাওয়ার ইতিহাসও সমান 
ব্রাচীন। যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা সাধ্যমতো ভাল করে পড়াতে 
চান তাদেরও বেশির ভাগ ছেলেনেয়েদের কথা মাথায় রেখেই 
পড়াতে হয়। তাই ক্লাসের পড়া শ্রধানত সাধারণ মানের 
ছেলেমেয়েদেরই উপযুক্ত হায়। 
ফলে সেই পড়া সেরা ও ছ্িন্রমানের ছেলেমেয়েদের 
চাহিদা মেটাতে পারে না টিউটোরিয়াল ক্লাসের বাবস্থা করতে 
পারলে অবশ্য সব ধরনের 


ছেলেমেয়েদের জনাই কিছু সমান্তরাল ব্যবস্থায় পঠনপাঠনের সময় কম থাকায় খুলে ফেলবেন 
অল্প পড়ে বেশি মার্কস পাওয়ার আর্তি 
অপেক্ষাকৃত বেশিই ছিল। অতএব 
বাছাই করা V.V.দ প্রস্টোন্তরের জন্য 


বিশেষ ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু 
স্কুলে টিউটোরিয়াল ক্লাসের 
ব্যবস্থা কোনও কালেই ভাল ছিল 
না, এখন তো তার প্রশ্নই ওঠে 





যুবরাজ্ঞ চার্সসেরও গৃহশিক্ষক ছিলেন, সেই শিক্ষক একডন 
বাডালি __ আচার্য ব্রজেন্্াথ শীলের পৌত্ত। 

কিছু পাঠকের মানে পড়াবে ৫০/৬০ বছর আগে সাবারণ 
মধ্যবিত্ত পরিবারেও শৃহশিক্ষকরা বাস করতেন। দ্বাধীলতা- 
পূর্বকালে এই প্রাবদ্ধিকের শৈশব কেটেছে অধুনা বাংলাদেশের 
পাবনায়! সেখানে আমাদের গৃহশিক্ষক টাপুদা (নিকটস্থ গ্রাম 
বেড়া থেকে আগত) আমাদেরই বাড়িতে থাকতেন, দিনের 
বেলায় পড়তেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে, এবং সবাল-সক্ষে 
আনাদের নিয়ে পড়াতে বসতেন। নিজেও পড়তেন, আনাদেরও 
পড়াতেন। 
মাখো তেল" গোছের ব্যাপার । এই বাড়ার একেবারেই 'নুক্ত' 
-২ ফ্রি মার্কেট। একদিকে যিনি যত ধনী, যত বেশি নৃলা দিতে 
পারেন, তিনি তত মহার্থ শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারবেন। 
আর একদিকে হে শিক্ষক যত কম দানে বেশি "ভাল নাল' 
(যথা. সন্তাব৷ বক্স) দিতে পারবেন তার তত বেশি খন্দের 
জুটবে। আবার ঘিলি বেশি উদ্যোগী তিনি কয়েকজন টিউটর 
খাটিয়ে একটা কোচিং বিপণি 
১ নুনাফাও 
বাড়তে থাকবে লাফিয়ে 


না। ফলে আগের মতো এখনও আকুতি যে সমান্তরাল ব্যবস্থাতেই বাবস্থা করতে হলে তার দায় 
সেরা ও নিম্নমানের ছাত্রদের জন্য বেশি হবে তাতে আশ্চর্য লেই। নিতে হবে সরকারকেই। সে 
প্রাইভেট টিউশনি পরিপূরক বা , চেষ্টাও এ দেশে হয়েছে। 
সাপ্লিলেণ্টারি বাবস্থা হিসেবে কাজ _ এই প্রয়োজনের জের ধরেই “সাজেশনস' বিশ্ববিগালর মঞ্জুরি কনিশন 
করতে পারে। লামাঙ্কিত শিক্ষা-বিহ্বংসী নষ্টামির দূর্বল (বিশেষত তফসিলি) 

তাছাড়াও, বাপ-মারের বাড় বাড়ত্ত শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীদের কনা রিমিডিয়েল 


চিরকালীন প্রবণতা হল সস্তানের 
জন) 'বিশেষ' ব্যবস্থা করা __ বাড়তি সুযোগ করে দেওয়া। এই 
কারণেও কোনো-না-কোনো ভাবে প্রাইভেট টিউশনির দুনিয়া- 
জোড়া চাহিদা বরাবরই ছিল _- আজও আছে ॥ আমাদের 
দেশে প্রাচীন কালে রাকা" মহারাজারা নিল্ত প্রাসাদে 
গৃহশিক্ষকদের মাইনে দিয়ে রাখতেন। তারা বাজপুত্রদের 
লেখাপড়া শেখাতেন। গল্প নয়. সতি] কথা, ইংল্যান্ডের বর্তমান 





লি নিজেকে এবং কাত বাঘ হয়েছে। 

প্রাইভেট টিউশনি সমাস্তরাল বা পারালাল হয়ে ওঠার 
ইতিহাসও এ দেশে যথেষ্ট প্রাচীন। প্রথমে মাট্রিকুলেশন এবং 
পরে এম এ পর্যন্ত কলা-ধিষয়ক পরীক্ষা প্রাইভেট 
ক্যান্ডিডেটরা বলার সুযোগ শাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই বাবস্থা 
প্রচলন হতে থাকে। এই সব পরীক্ষার্থীরা স্কুল কলেত্রে পড়তেন 
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লা. তাই সারা সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন প্রাইভেট টিউটর এবং 
কোচিং বিপণির ওপর । এটাকে পরিপূরক না বলে সমান্তরাল 
বলার এক বাড়তি কারণ হল. মূল বাবস্থার মতো এখানেও 
সেরা মাঝারি ও নিশ্নমানের ছাত্রছাত্রীর অবস্থিতি বরাবরই ছিল। 

উল্লেখা, সমান্তরাল ব্যবস্থায় পঠনপাঠনের সময় কম 
থাকার অন্ম পড়ে বেশি মার্কস পাওয়ার আর্তি অপেক্ষাকৃত 
বেশিই ছিল। অতএব বাছাই করা ৬.৬. শুক্নোন্তরের জনা 
আকুতি যে সমান্তরাল ব্যবস্থাতেই বেশি হবে”তাতে আশ্চর্য 
নেই। এই শ্ররোজ্লের ফের ঘরেই 'সাজেশনস' নামাঙ্কিত 
শিক্ষা-বিধবংসী নষ্টামির বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয়। এই কথা স্বীকার 
করে, কিছুটা স্ববিরোধিতার ঝুঁকি নিয়েই বলছি, সেকালে 
টিউশনি এবং কোচিং-এর সমাস্তরাল বাবস্থা মূল ব্যবস্থার 
ওপরেই নির্ভর করত। 

উদাহরণত, অতীতে টেস্ট পেপারস শ্রণেতারা সেরা 
স্কুল্ডলোর টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা নিশ্চিত করতেন. যেন 
ওই সব প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার সন্তাবনা বেশি। আর একদিকে 
কোচিং বিপণিগুলো খোভ্রখবর নিত নানজ্ঞাদা স্কুল- 
কলেজুলোতে কোন কোন 
টপিক জোর দিয়ে পড়ানো 
হচ্ছে মিত্র, হিন্দু, হেয়ার প্রভৃতি 
স্কুল এবং কলেজগুলোর মধো 
প্ৰেসিডেন্দির প্রশ্নপত্রের চাহিদা 
বেশি ছিল। তখন 'সাজেশনস' 
প্রণেতারা দাবি করতেন,-ভাদের 
দেওয়া প্রশ্ন থেকে আগের বছরে 





সমস্যার আর একদিক হল, ছাত্রসংখ্যা। 
কথা ছিল, শিক্ষক-পিছু অনধিক ৪০ জন ছাত্র, 
থাকবে। রাজ্যের স্কুলগুলিতে ক্লাসরুমও 
অনধিক ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর বসার 
উপযুক্ত করে তৈরি। ওই রকম স্বরে 
এখন বসালো হচ্ছে কমবেশি ১০০ ছাত্রছাত্রী । 


অতীত ঘটনার কথা প্রাবদ্ধিকের জানা নেই। তবে কোনও 
কোনও স্যারের লেখা বই থেকে ঘে বেশি ্রশ্ন 'কমন' পাওয়া 
বেত. এবং ফলে সে-সব বই বিক্রিও হত শু হু করে. তা অনেক 
পাঠকেরই মনে পড়বে। পুস্তক রচয়িতা নিজে প্রশ্ন করতেন না 
-_ করতেন তার কোনও ছাত্র. ঘিনি হয়ত স্যারের মৌখিক 


অগোচর খিড়কি দরজাটা বামক্রস্টের আমলে সিং-দরজা হয়ে 
ীড়িয়েছে। এখন তাই কোচিং বিপণিগুলো উত্তম সাজেশনস 
(পড়ুন. প্রপ্নফীস)-এর ব্যবস্থা না করে ব্যবসায় টিরে থাকতে 
পারবে লা। ভুললে চলবে না. কত কম শিখে কত বেশি মার্কস 
পাওয়া যায় তারই প্রতিযোগিতা চলছে এ কালে। অতএব 
জয়তু সত্যদা। 

সমস্যার আর একদিক হল, ছাত্রসংখ্যা। কথা ছিল, 
শিক্ষক-পিছু অনঘিক ৪০ জন ছাত্র থাকবে। রাভ্রোর 
স্কুলশুলিতে ক্লাসরুয়ও অনধিক ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর বসার 
উপযুক্ত করে তৈরি। ওই রকম ঘরে এখন বসানে। হচ্ছে 
কমবেশি ১০০ ছাত্রছাস্ত্রী। কিছু 
স্কুলে আবার প্রত্যেক ছাত্রকে 
রোজ ক্ষুলে আসার সুযোগই 
দেওয়া যাচ্ছে না। উন্বরবঙ্গে 


৮০/৯০ শতাংশ 'কনল' 

এসেছিল। এ হেন দাবি কিছু স্কুলে আবার প্রত্যেক ছাত্রকে বাপ-মাকে বলেছিলাম, 
ভিন্তিহীও নয়, কারণ তখনকার রোজ স্কুলে আসার সুযোগই সকলকে বসার ভায়গা দিতে 
দিনে যতরকমের প্রশ্ন সম্ভব তার -* দেওয়া যাচ্ছে না। পারব না ; তোরা রোজ 


সবই দেওয়া হত। এ থেকে 
বোঝা যায়, সেকালে শ্রশ্ন ফাস 
করা এখনকার মতো সহ ছিল না। অন্য কথার, পরীক্ষার 
সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত কম বিক্রয়যোগ্য হওয়ার 
সে কালে প্রাইভেট টিউটরদের কিছু অন্তত শিখিয়ে পয়সা 
রেজেপার করতে হত। 

সব সত্ত্বেও, মানতেই হবে, টিউশনি নিয়ে অনাচার 
বামফ্রস্টের আমলে চূড়ান্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সূত্রপাত 
ঘটেছে অনেক আশগে। কংস্তেসি আমলে কিনু শ্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে 
অর্থপুস্তক প্রণেতাদের যোগসাজস নিয়ে ফিসফিসানি শোনা 
বেত। আন্র যেমন টিউটোরিয়াল হোমের মালিক নিজেই 
প্রশ্নকর্তা নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন তেমন 





যে বিপুল সংখাক ছাত্র 
স্কুলে নাম লিখিয়েও ক্লাসে বসার জায়গা পায় না _ যারা পায় 
তারাও কিন্তু শেখে না -_ তাদের প্রাইভেট টিউশনিই একমাত্র 
ভরসা। মন্ত্রী মশায়রা বিলক্ষণ ভ্রানেন, প্রাইভেট টিউশনি 
সত্যিসত্যি বন্ধ করে দিলে অরাদ্রকতা শুরু হয়ে যাবে। তাই 
বলছিলাম, ওঁদের ুকোরে কান দেবেন না। 

এতক্ষণ যা বোকাবার চেষ্টা করলাম তা হল, বিপদ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে প্রাইভেট টিউশনি নয় __ প্রাইভেট টিউশনি - 
সর্বস্বতা। টিউশনি এখন মৃল ব্যবস্থার সমান্তরাল বা পরিপূরক 
নয় __ এটাই একমাত্র ব্যবস্থা ৷ সর্বনাশ এখানেই । তেবেচিত্তেই 
'সর্বনাশ' শব্দটি ব্যবহার করলাম। হয়ে 
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গণসংগঠনের কনীব্ুদের কথা মনে রেখে] 
মনের জানলা খুলে 
ব্যক্তি আর সমষ্টি 


রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


সুস্থ সুন্দর একটা সমাজ যেখানে মন মুক্ত, বিচার 


টিপ 
জট খোলার চেষ্টার এই রচলীমালা। ক একটি বাস্তব 





প্রশ্ন : ব্যক্তি হিসেবে সমাজ-পরিবর্তনের কাজে আদৌ কোনো 
ভূমিকা নেও্লা বার কি না __ এটাই প্রথম প্রশ্থ। ঘদি সেটা 
মেনে নেওয়া যায়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে : কীভাবে ? মার্কসবাদ- 
তত্ব ও প্রয়োগ আমাদের গোড়া থেকেই 
শিখিয়েছে : সমষ্টি ছাড়া কোনো পরিবর্তন আন! যায় না। 
চারধারে দেখা যাচ্ছে, সমষ্টিও বিশেষ কিছু কয়ে উঠতে পারছে 
না। সেখানে ব্যক্তি তার ‘সীমিত ক্ষমতা' (এ রাজ্যের বামফ্রন্ট 
সরকারের কৃপায় কথাটা বেশ চালু হয়ে গেছে) নিয়ে কী-ই বা 
করতে পারে? 
উত্তর : ব্যক্তি. সমষ্টি ইত্যাদি কথাগুলো আরও নিদিষ্ট করে 
নিয়ে আলোচনা কর! দরকার। বিশ্বের সর্বযুগের ক্ষেত্রে গযোত্যা 


হবে __ এমন কোনো তন্ত খাড়া করতে আমাদের কোনো 


আগ্রহ নেই। আমাদের গণ্ডী খুব ছোটো। কলকাতা ও 


অফস্বলের উচ্চগরিব' পরিবারের (সাধারণভাবে যাদের বলা 
হয় মধা-নধ্যবিত্ত ও নিস ধাবিত) ছেলেমেয়েদের অতি ভগ 
এক অংশ কৈশোরে __ কোনো এক যোগাযোগে -_ সলাজ- 
পরিবর্তনের কাতে আত্মনিয়োগ করার কথা ভাবতে গুরু 
করে। নিভে সূখী হওয়ার চেয়ে আপানর জ্রনসাধারণের জীবনে 
স্বাচ্ছন্দ্য সচ্ছলতা আসুক _ শোষণ নিপীড়ন বন্ধ হোক -- 
এই ডাবনাই পেয়ে বাসে। কী করে কী করা যায় __ কিন্ুই ঘোনা 
নেই। খুব ভাসা-ভাসা ভাবে তাদের কানে আসে মার্কসবাদের 
কথা। এই ধরনের ছেল্গেমোয়েরাই আমাদের আলোচনার বিষয়। 
যায় _ নিশ্চয়ই শ্রতোকের সমস্যাও আলাদা-আলাদা _ 
সবাই এক পথে এই লক্ষো আসে নি __ তবু এরা শুধুই বাড়ি 
নয়। সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু করার কথা এরা ভাবেনি। 
কেউ চেয়েছিল সরাসরি রাজনীতি করতে _ যোগ দিয়েছিল 
কোনো মার্কসবাতী-লেনিনবাদী দলে । তারই অঙ্গ হিসেবে কাত 
করেছিল ছাত্র-সংগঠনে, বা ট্রেড ইউনিয়নে। বাটের শেষে ও 
সত্তরের গোড়ায় অনেকে গ্রামে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সবাই 
টিকে থাকতে পারে নি। দল ভেঙে গেছে বহু টুকরো হয়ে। 
আহার-বস্তু' বাসস্থানের কোলো সংস্থান নেই। বাধ্য হয়েই তাদের 
ফিরে আসতে হয়েছে নিজেদের বাড়িতে। এখন তারা কী 
করবে? 

এই প্রক্রিয়া কখনোই ঘামে নি। সন্তরের শেষ ও 
আশির গোড়াতেও কিছু ছেলেমেয়ে লেখাপড়া ছেড়ে বা 
লেখাপড়া চাল্াতে-চালাতেই সেই একই আবেগের টানে যোগ 
দিয়েছিল কোনো না কোনো দলে। এ ছাড়াও আরও কিছু 
ছেলেমেয়ে গোড়াতেই (বা চারধারের দলগুলোর অবস্থা দেখে) 
বুকে নিয়েছিল __ সরাসরি রাজনীতি করা তানের ঘাতে সইবে 
না। তারা বেছে নিয়েছিল অন) ধরনের কর্মক্ষেত্র _- সাহিতা- 
সংস্কৃতি, এবং _ একেবারে আনকোরা নতুন একটা ক্ষেত্র : 
গশবিজ্রান আন্দোলন। কিন্তু তারাও এ ধরনের আপাত- 
অরাজনৈতিক সংগঠনে নিত্রেদের বাপ খাওয়াতে পারছে না 
এখন তারাই বা কী করবে ? 
প্রশ্ন : সমস্যাটাকে কি দুটো ভাগে ভাগ করা দরকার ? এক, 
রাজনৈতিক দলের মহ্যে থাকা না-থাকা। দুই, কোনো গণ- 
সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকা না-ঘাকা ? 





৫১ 
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উত্তৰ : ঠিক তাই। যিনি পারবেন, যাঁর হাতে সইবে. তিনি 
এখনও রাজনৈতিক কাক্তকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন) তার 
পছন্দমতো কোনে দলে ঘোগ দিতে পারেন। যিনি তা পারেন 
না, যার ধাতে এই রোম্রানা রাজনৈতিক কাঙ্তকর্ম সয় না, তিনি 
কোনো পত্তিকা বা নাটাদল বা ফিল্ম সোসাইটি বা গালের 
গ্রুপে থাকতে পারেন। এ ছাড়া গণবিয্ঞান আন্দোলনও রয়েছে. 
কুসংস্কার-বিরোহী প্রচার অভিযান, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, 
গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা _ এগুলোর সঙ্গেও যুক্ত হাতে 
পারেন। কোথাও কোনো বিরোধের জায়গা লেই। কিন্তু _ 
প্রশ্ন : বারা আর দল বেঁধে কিছু করতে পারছেন না. 
রাজনৈতিক কা বা গণ-সংগঠলের কর্মসূচি _ কোথাও আর 
একাত্মতা অনুভব করছ্ছেল না. তাদের কথা বলছেন তো ? 
উত্তর : ঠিক তাই । কিন্তু এখানেও মলে রাখা দরকার : এরা 
কিন্তু নিছক ব্যক্তি নন। রাডনৈতিক দঙ্গ বা গণ-সংগঠনে না 
থাফলেও এঁদের চিন্তা-ভাবনায় সমষ্টির একটা ভূমিকা আাছেই। 
সতিসতিয বিচ্ছিরতা তাদের গ্রাস করেনি। হান্তার ডামাডোল 
টালমাটাঙ্গের মধ্যেও তাবা মানুবের ভবিধাতে আস্থা হারাননি। 
সমস্যা হচ্ছে : পাঁচজনের সঙ্গে নিলে কিছু করার ব্যাপারে তারা 
অপারগ হয়ে পড়েছেল। কারও ক্ষেত্রে তা হয়তো একাস্তভাবেই 
তার বাক্তিস্বরাপ বা পার্সোনালিটির সমস্যা; কেউ হয়তো নানা 
সংগঠনে কাজ করতে নিয়ে নানা কটু অভিজ্ঞতায় তিতিবিরক্ত 
হয়ে পড়েছেন। আমি মনে করি ঠাদেরও কিছু করার আছে। 
সবাই মিলে না করলে কিছুই করা হয় না _ এটা ঠিক কথা 
নয়। এ ধরনের ব্যক্তিও -_ ব্যক্তি হিসেবেই __ কিছু কাছ. 
খুবই উপকারক কাজ করতে পারেন। 

প্রশ্ন : এটা একটা অঙস্তব কথা বলছেল না ? বাক্তিই ঘদি কিছু 
করতে পারত তবে কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, 
গণনাট্য স্ব -_ এসব হয়েছিল কেন ? 

উক্তর : এগুলোর সঙ্গে তো আমার কোনো বিরোধ নেই। যিনি 
মনে ফরেন, এই ধরনের সন্ভব-সংগঠন ছাড়া কিছুই করা যায় 
না. তিনি তা-ই করুন। আমি শুধু বলতে চাই, কারও সঙ্গে না 
জুটেও বাক্তিও কিছু কাজ্র দিতে পারে। 

প্রশ্ন : সে কথা হয়তো কবি-সাহিতিক-শিল্পী-নাটযকার বা 
পণ্ডিত লোক -_ অর্থনীতিবিদ, এ্রতিহাসিক, সাহিত্য- 
সমালোচক -_ তাদের ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে। যদিও গান 
গেয়ে বা একটা নাটক নামিয়ে __ বা পাঁচশ কপি প্রিন্ট 
অর্ডারের কাগতে লিখে কী উপকার হয়, তাও বুকি না। 
উত্তর : বিচ্ছিন্ন কয়ে দেখলে কোনো উপকারই হয় না। 
এগুলোর একটা সংগৃহীত ফল বা cumulative ০0৫৫ তৈরি 
হয়। কোন স্ফুলিঙ্গ থেকে কোন দাবানল জ্বলে উঠবে তা কেউ 
বলতে পারে না। বা. একটা স্ফুলিঙ্গ যতই নিল হোক. অনেক 
স্ফুলিঙ্গ মিলে তো আগুন ধরবেই। 

প্রশ্ন : উপমাই যখন এসে গেল তখন বলি._ আলাদা আলাদা 


নি 
স্ফুলিঙ্গের চেয়ে বড় করে একটা আগুন ধরাবার চেষ্টা করলে 
হতোনা ? 

উত্তর : আগেই তো বলেছি. যে বা যারা সেটা পারে সে বা 
তারা সেই চেষ্টা করুক। আমি শুধু বলাতে চাই _- বাক্তি 
হিসেবেও তার বাইরে থেকে কিছু করা যায়, করা সম্ভব. আর 
সে কাজকেও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। 


কিছু একটা করতেই হবে... কিন্তু কী করব ? 
প্রশ্ন : আরেকটু কংক্রিট টার্মস্‌-এ কথা বলা যাক। যে লোক 
কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিক নয়, পণ্ডিতও নয়, সে কী করতে 


পারে? 
উত্তর : 'করা' কথাটাই কংক্রিটলি বোঝা যাক। নিন্কোকে বাঁচিয়ে 
রাখার জনো মানুল ঘা করে __ পেটের ধান্দায় তাকে যা কিছু 
করতে হয় __ সেগুলোকে আমরা নিশ্চয়ই বাদ রাখছি। অর্থাৎ, 
কলকারখানা-অফিস কাছ্ছারির চাকরি, মাস্টারি ইত্যাদি। 
তারপরে যে যার সাধামতো _ এবং তার স্বভাব বা শ্রবণতাঘ় 
সন্ত _- এমন যা কিন্তু করবে __ পত্রিকা বায় করা, অনুবাদ 
করা. নাটক করা, গান করা, অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্টান চালানো 
সবই সমাজের পক্ষে দরকারি কান্ত। নিজের নাম ফাটানো 
বা বাড়তি রোজগারের ধান্দায় না করে যদি একটা %০/১০ 
মাথায় রেখে কেউ এসব করে __ নিশ্চয়ই সেটাও একটা 
কাজ) 

প্রশ্ন : সে তো কত লোকই করছে। এস্টাবলিশমেন্ট-বিরোধী, 
হ্যাংরি, আংরি __ এমন কত চিড়িয়াই তো রয়েছে। বা, শুধু 
ভালো নাটক করব _ যে নাটকের মাধো কোনো মেসেজ নেই 
= সেই উদ্দেশা নিয়েও গাঁটের পয়সা খরচ করে কত 
ছেলেনেয়েই তে! কত কিছু করার চেষ্টা করে। লিট্ল্‌ ম্যাগাজিন 
আর গ্রুপ থিয়েটার _ এই দুই-ই তো বাঙালি তরুণের 105 
॥€5055. তার সঙ্গে আপনি যে কাজের কথা বলছেন তার 
তফাত কোথায় ? 

উত্তর : তফাত এইখানেই : তার কোনো নিকট বা দূর লক্ষা 
নেই। ওসব নেহাতই কলাকৈবলা। যদি তার ভেতর দিয়ে 
নিজেরও কোনো উত্তরতি না হয়. অন্যের মনেও কোনো ছাপ লা 
পড়ে _ তবে এসব ফিচলেমি করাও যা. না-করাও তা। অ- 
রাস্্রনৈতিক শিল্পচর্চা কোথাও গিয়ে পৌছয় না। মুখে ওরা যতই 
অস্বীকার করুক, শেষ পর্যন্ত এ তথাকথিত এস্টাবলিশমেন্ট- 
(বিরোধিতার পেন্ছনে একটা ধান্দা থাকেই : আমার লেখাটা পড়ে 
সবাই ভালো বলুক। এস্টাবলিশমেস্ট বিরোধিতা একটা 
নেতিবাচক কথা। কিসের পক্ষে তুমি লড়ছ সেটা খুলে বলো। 
বিশুদ্ধ শিল্প ? ফুঃ। তার জন্যে যদি কেউ তার সমস্ত অবসর 
দিতে চায়. দিক। সেটা আমাদের পথ নয়। 

প্রশ্ন : কিন্তু এরাও তো অনেক স্বার্থত্যাগ করে এসব কাজে 
লেগে আছে। এ সমরটায় দুটো ট্যুইশন বা পার্ট-টাইম চাকরি 
নিলেও তো পারত। সেটা কি কিছু নয় ? 

উত্তর : কিচ্ছু নয়) ওসব করতেও যে এলেম বা এনার্জি লাগে 
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ওদের সেটা নেই। কোনো এক ঘটনাচক্রে আমরা যেমন 
মার্কসবাদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় খুঁজেছি, ওরা খুঁজছে বিশুদ্ধ 
[শিলে বা/ও এস্টাবলিশবেন্ট-বিরোধিতায়। কোনো ইতিবাচক 
লক্ষা না ঘাকলে ও সব টেকে না) 

প্রশ্ন : এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা সবাই মোটামুটি 
একই ধরনের উচ্চ-শরিব পরিবার থেকে এসেছি -_ ভাবলে 
উচ্চাশা বলতে যেষন-তেমন একটা চাকরি __ তারপরে আর 
কিছু করা যায় কি না সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, ওদের 
কথা লা হয় বাদই দিলুম। কিন্তু আমরা. যারা একটা ইতিবাচক 
লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছি _ যত আবছা ভাবেই হোক _ 
তারাও কি টিকে থাকতে পারব ? যে কোনো কাজ করার আশে 
তো ভাবতে হয় : এটা করে কী হবে ? এটা ক্রি বিশ্রবের কোনো 
উপকারে লাগবে ? এর একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত _ 
উত্তর : এর কোনো আগাম ফয়সালা হয় না. হতে পারে না। 
যখন কেউ রাজনৈতিক কর্মী হতে পারছে না বা কোনো 
সংগঠনের মধো থেকেও কাজত করতে পারছে না _ তখন 
তাকে একটা জিনিস গোডাতেই আয্মসমীক্ষা করে নিতে হবে 
যে কাজটা বেছে নিচ্ছি সেটা আমার স্বভাব ও প্রবণতার সঙ্গে 
খাপ খাবে তো £ রাছনৈতিক ফন্টে কিছু করতে পারছি না. 
অতএব সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কিছু করা যাক __ এই ভাবনা নিয়ে 
লাভ হবে না। মাস্টারি করার ঝৌোফ না থাকলে অবৈতনিক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোয় ভিড়ে কোনো উপকার হবে না। 
সাহিত্যে রুচি না থাকলে সাহিত্য সমালোচক হওয়ার চেষ্টা করে 
লাভ লেই। জ্ঞানচর্চায় আগ্রহ না থাকলে অনুবাদের কাজে 
[ভিড়ে পড়ে কী করবে ? দুদিন বাদে ছেড়ে দেবে। মানুষের 
জীবনের যা কিছু সৃষ্টিশীল দিক _. তার ওপর আস্থা ও শ্রদ্ধা 
নিয়ে কাজে নামতে হয়। জার সে কান বেছে নেওয়ার সময়ে. 
ও কাজটা করতে করতে এই আব্মসমীক্ষা চালিয়ে যাওয়াটা খুব 
জরুরি। 

প্রশ্ন : কিন্তু কাজে যদি মন না লাগে ? 

উদ্ধা : কাজ বদলে দ্যাখো, অনা কাজে মন লাগে কিনা। কিছু 
একটা করতে তে! হবেই __ এটা তো মনে মনে বিশ্বাস 
করো ? নিজের জন্য বেঁচে থাকাটা যথেষ্ট নয় _ এই তো 
আমাদের স্টাটিং পরেস্ট। প্রথম যে কাজটা ধরলে সেটা যদি না 
পোষায়, ট্রাই আনাদার। 

ধস : এ বড় সমস্যার কথা। অনেক সমঘ মনে হয়. যে-কাভটা 
করছি সেটাই দাঁত কামড়ে ধরে থাকা উচিত। 

উত্তর : যদি সেটাই মনে হয়, তা-ই চেষ্টা করে দ্যাধো। কিন্ত 
শুধু লোকলক্ষার ভয়ে, অনিচ্ছা সত্বেও কোনো কাজ করে 
চলার মানে হয় না। চাকরির ক্ষেত্রে তা-ই আমাদের করতে হয়, 
“বাকরি'র বেলায়ও একই জিনিস করতে ছলে জীবনে আর 
আনন্দ বলে কোনো ব্যাপার থাকবে না? 


কাজটা করে আনন্দ পাওয়া চাই 
শরশ্ন :আনম্দ ? কানের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ? আনন্দ পোতে 
চাইলে তো আরও ভালো চাকরি শুঁজত্ুম বা আয় বাড়ানোর 
ফিকির করতুম, সেই পয়সায় গাড়ি কিলতুম, ঘুরে বেড়াতুম _ 
উত্তর : সে সব লা করে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে 
আসব কেন __ এই তো £ দ্যাখো. কাড থেকে আনন্দ লা 
পেলে সে কাভে লেগে থাকা যায় না। পেটের দায়ে যা করতে 
হয় __ তার কথা আলাদা । সেখানে "দায় টাই ঘাড় ধারে 
তোমাকে দিয়ে কাড করিয়ে নেবে। কিন্তু 'বাকরি'র বেলায় 
তোমায় কে চালু রাখবে ? হাতে-হাতে কোনো ফল তো পাবে 
না। তোমার কবিতা বা রিপোর্টা্জ পড়ে এখুনি তো হাভার- 
হাজার মানুষ লাল কেল্লা দখল করতে ছুটাবে না। তাহলে _ 
কাছটা করে চলবে কোন ভরসায় £ 
প্রশ্ন : কেন, বর্তবাবোধ থেকে: 
উল্তর : কর্তব্যবোধ নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু শুধুই কর্তব্যবোধ দিয়ে 
ভীবন চলে না। আৰ্মবিমূধত৷ থেকেই আনরা আমাদের চেনা 
পরিবেশের ভীবনযাত্তার ছন্ড থেকে বেরুতে চাই __ পরের 
জানে কিছু করাটা কর্তবা বঙ্গে মনে করি বলেই । কিন্তু সেটাই 
যথেষ্ট নয়। এককভাবে, বা কোনো সংগঠানের মধ্যে থেকে, 
কান্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মনে যদি কোনো আনন্দের ভাব না 
আসে __ তা হলে নিশ্চিত হতে পারো : বেশিদিন সে তাজ 
করতে পারবে লা। বাঁচার মধো কোনো আনন্দ না পেলে 
বাকরিটাও আন্তে আস্তে দিনগত পাপক্ষয়ের সমান হায়ে যাবে। 
নিজের ভাবমূর্তি স্নান হয়ে যাবে. পাড়া-প্রতিবেশী বঙ্ছবান্ধব কী 
ভাববে __ এই ভয়ে নিরানন্দ চিত্তে লগি ঠোলে চলাটা কোলো 
কাভের কথা নয়) 
প্রশ্ন : এ তো অদ্ভূত কথা বলছেন, আনন্দ পাওয়ার জানো; কেউ 
এসব থাক্ষলেস টাস্ক করে ? তাছাড়। আনন্দ ডিনিসটা 
একান্তই অহং-এর বাপার। অহং-কে প্রশ্রয় দেওয়াটা _ 
উত্তর : খুবই উচিত কান্ত । এ ব্যাপারে আমার ভরসা স্বয়ং 
ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্স্‌। শ্রম বৌবনেই মার্কসকে একটি চিঠিতে 
তিনি লিখেছিলেন : "What is valid is ihe idea that we 
have to make a causc our own beforc we are 
0745৫ to work for it. that. in this sense, apart 
from any hope of material gain, we are 
communists oul of egoism, are human beings - 
and nol merely individuals _ out of cgoism .... 
If we take the 18 individual being as the basis. 
the starting point for out image of humanity, cgoism 
- not Siirner's “rational egoism" alonc, but our 
sm of the heart ~ wil be the ground of uur love 
of humanity and give it sound toots.' (Cited in 
George Lukacs. The Meaning of Contemporary 
Realism. London (Martin Press. 1962. pp. 131-2) 
প্রশ্ন : এসব তো আগে বলেনি: এটাও তো একটা স্টার্টিং 
পয়েন্ট হতে পারে। 


{ আগামী সংখ্যায় 'শ্েণীচ্যুত হওয়া না-হওয়া' । 
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ইতিহাস শু তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনা । ধারাবাহিক 


বিজ্ঞান সমাজ ও আন্দোলন 


পরব ২ 


পশ্চিমবঙ্গে 'গণবিজ্ঞান আন্দেলনে'ব বিকাশ যথেষ্টই নবীন, অন্যানা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সামাডিক 
শৈজিক গণ-আন্দোলনের পরিব্েক্ষিতে। সর্বন্তরেব সাধারণ মানুষের চেতনা ও সার্বিক ভাবননান উত্নয়নের ব্রতে 
ক্ষ শক্তি নিয়ে সক্রিয় গণবিল্লান আন্দোলনকারী! কিছু সংগ্নের কাজের সঙ্গে যারা কমবেশি পরিচিত হয়েছেন. 
সার নিশ্চই কিছু আশার ভালো দেখতে পেয়েছেন এই “অস্কৃত আঁৱ্যরময়' বর্তনান সনাদের নধোষ্ ৷ কিন্তু এই 
আপোনে চেহারা চরিত, উদ্তব ইতিহাস, ভবিষ্যৎ লক্ষা অথবা নতাদর্শগত ভিত্তি, দিক নির্দেশ __ কোনোটাই 
যথেষ্ট স্পট নয়, যথেষ্ট নয় এর ব্রার পরিচিতি) এ হেল সন্তাবনালয় বিব্রান-চেতনা-নির্ভর এক গণ- 
আন্দোলনের বিশদ পর্যালোচনা হনে আরও ডক্ুরি হয়ে পড়ছে, বিশেলত আচকের রচেনৈতিক সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের ছৃবিল্তা, দৈনা ও হতাশটাণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে । 

এপকম একটা শয়োদনবোধের তাগিনে আমরা এ রাচের বিজ্ঞান ভলশ্রিরকরণ ও আন্দোলনের কিছু বিস্তৃত 
তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা রাখতে চাইছি উৎস মানুষের পাতায়) আলোচনাটি চারটি পর্যায়ে ধরার চেষ্টা হাবে। 
১) বিদ্ান ক্লাব (২) বিল্ঞান সমাজ ও আন্দোলন (৩) গণবিজানের ধারণা ও বিকাশ এবং (৪) বর্ঠনানে সক্রিয় 
গণবিজ্ঞান সংগঠনগুলির অবস্থান ও সন্তাবা ভবিবাৎ ভাবনা। 


বিগত শতাকী শেখের দ্বঙসংখ্যক 'আদর্শবাচী বিজ্ঞানকর্মী ও সংগঠক এবং নতুন শতাকীর লড়াকু মানুষদের 
কথা মনে রেখে লেখকের এই প্রয়াস _ যথাসাধা তথ্যনিষ্ঠ ও ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে । 






দেখা যায় বিজ্ঞান শাক্ছের 
বন্যসনহের বিশেষ ভ্রান (নৃতন বাঙ্গালা অভিধান । পৃষ্টা ৮২৮) 
বা বিশেষ কাপে ভানা (সরল বাঙ্গাল অভিধান পৃষ্ঠা ৯৪৮) 
ধা বিশেষ প্রান, তনতপ্রান (সংসদ বাঙ্গালা অভিধান। পৃষ্ঠা 
৬১২) বা বিশেষ ত্রান (চলড্রিকা। পৃষ্ঠা ৫১০)। কোনো 
কোলো অভিধানে তাও দু-তিন লাইন পরে এর এই বিশেষতটা 
কোথায় তা লেখা থাকে, কোনো জায়গায় আবার তাও থাকে 
না। খান চারেক অভিধান ঘেটে দেবা গেল দু-একটাতেই স্পষ্ট 
লেখা আছে : পরীক্ষা প্রন্াণ যুক্তি ইতাদির দ্বারা নির্ণীত আন 
ঝা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোনো বিষয়ে ক্রম অনুসারে 
লন্ধ ভ্রান। আর তা ছাড়া সর্বত্রই বিভ্রান হানে জ্ঞান, ততত্রান, 
বিশ, শিল্পাদি ভ্রান। কাড়েই আনরা বিজ্ঞান পড়ি কিন্তু বিদ্রান 
ব্যাপারটা যে কী তাই আর জানা হয়ে ওঠে না। 

আনাদের কাছে বিজ্ঞানের সংস্রাটা তাই ভারি 
গোলমেলে। বিল্রানী বলতেও চোখের সাননে একটা টাইপ" 





স. উৎস মানুষ 


চরিত্র বেরিয়ে আাসে। যেমন পরগুরামের 'বিরিপিঃ বাবা'য় 
প্রফেসর ননির চরিত্র : "প্রফেসর ননি কোনও কালে প্রফেসরি 
করে নাই, কিন্তু অনেকগুলি পাস করিয়াছে । সে বাড়িতে নানা 
প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকে। সেজনা বু ব' 
প্রফেসর আধা! দিয়াছে । রোদ্রগারের চিন্ত’ নাই । কারণ পেড়ৃক 
সম্পত্তি কিছু আছে।' অর্থাং বৈভ্রানিক বলতে আমাদের 
চোখের সামনে ভেসে ওঠে আপ্রন পরা, নাথায় উদ্ো-খুঙ্কো 
চুল এক আত্মভোলা মানুষের মুখ যিনি শসব্যস্ত হয়ে নানান 
কান্ড তদারকি করছেন অথচ পৃথিবীর 'কেডো ভগৎ' থেকে 
তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্তি। 

ননিব মতো 'লিভিয়' অথচ শশবাতত ক্রিয়াশীল মানুষই 
আমাদের, চোখে, সমাজের চোখে, বিক্রানী। অর্থাৎ বিজ্ঞান 
স্বস্ঠীম ধারণার মতো বিস্রানী' নিয়েও আমাদের কিছু পূর্ব 
ধারণা (1০-7718072) রয়েছে। যেন সমাভ-সংসার বিঢাত 
কোনো বিশেষ শ্রভাতি। অথচ সমাজের জনাই বিজ্ঞান 


পরিচালিত হয়। সমাক্েরই বিজ্ঞানের বাবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া উচিত। 









০ — 
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সমাছ বঙ্গতে কী বুঝি আমরা ? “বাক্তিসমন্দয়ে সমান 
গাড়ে ওঠে, কিন্তু এই সমস্য সৃত্রহীন হ-ঘ-ব-র-ল (অর্থাৎ 
র্যানডম) নয়। মানবচাতি গোষ্ঠী গঠন কারে এবং গোষ্ঠী 
গঠনের বিশেষ-বিশেষ পর্যায়ে তাকে সমাভ বলে চিহ্নিত করে। 
এইভাবে ভ্রমান্য়ে গোষ্ঠী গঠনের দ্বারা ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর এবং 
বহন জ্রোট গুলিকে. স্থান-কাল-পাত্র বিশেবে বা নির্বিশেষে. 
সমাদর নামে অভিহিত করা হয়" (রামকৃষ্ণ নুধোপাধায় সমাত 
সংস্কৃতি প্রগতি, কলকাতা. ১৯৯১। পৃষ্ঠা ১১)। কিন্তু বিদ্ৰানকে 
আদৌ সমাভের সবার জনা কি বাবহার করা যায় ? বিল্রানের 
ব্যবহার কীভাবে হবে তা তো ঠিক করে সমাভেব মৃষ্টিনেয় 
মানুষ! 
বিল্ঞানচর্চার কানে নিয়োভিত বিভ্রানীদের ভীবনচর্যা 
এবং পশ্রীক্ষা-নিরীক্ষার কাড়ে পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রশ্মটাও 
এখানে ওঠে। ভারাতের ইতিহাসে প্রাচীন যুগ থেকে দেখা গেছে 
এই কাজে এগিয়ে এসেছে রানৈতিক শক্তি বা শাসক শ্রেণী। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গপ্তযুগের রাজাদের বিভ্তানীদের 
পৃষ্ঠপোবকতা, সওয়াই দরয়সিংহের (১৬৯৯-১৭৪৪) উদ্যোগে 
মধ্যযুগের শেষ পার্বে বিজ্রানচর্চা। উপনিবেশ্শিক যুগে ব্রিটিশ 
শাসনে (১৭৫৭-১৯৪৭) দু'বরনের বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। 
একদিকে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোবকতায় বিকশিত হয়োছে উপনিবেশিক 
বিজ্ঞান (কলোনিরাল সায়েন্স) যেখানে য্ৌল বিজ্ঞান গবেষণার 
" জায়গায় অনেক বেশি গুরুত্ব পায় ফলাফলকেন্তিক প্রায়োগিক 
বিজ্রানচর্চা। বলা বাহুলা এই বিজ্রানচর্চার লক্ষ্য ছিল 
সাশ্রাছ্িক দ্বার্থ সুরক্ষিত করা। ১৭৮৬ সালে কলকাতায় 
(হাওড়ায়) বোটানিক গার্ডেন প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলতে গিয়ে 
ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একডন সেনাপ্রধান রবার্ট 
কিড এই নীতি গ্রহণের পেছনে সরকারের কমনসেল বা 
ফাশুভ্রানের কথা বলেছিলেন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
কাছে কমন সেন্সের অর্থ কী ? বলা বান্ধল! : লাভ; আর এই 
সাত করার জন্যই তারা ফাজে লাগিয়েছে বিল্ঞান প্রঘুক্ষিকে। 
(দীপক কুমার, সায়েন্স আও দা রাড, দিল্লি. ১৯৯৫ এবং 
সায়েন্স আন্ড সোসাইটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, কালিকট. 
১৯৯৯)। . 
ওপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞানচর্চার দ্বিতীয় যে মাত্রা 
বিকশিত হয়েছে তা হ'ল ভ্রাতীর বিজ্ঞান (ন্যাশনাল সায়েল)। 
এই বিজ্ঞানচর্চার ফলেও যে সামাজিক ব্যান-ধারণার ভ্রান্ত 
দিকগুলো ভেঙে গেল তা নয়। তবে বিজ্ঞান তো আর এক 
জায়গায় আটকে থাকার নয়। (স্মর্তব্য 'ব্রনওক্কির বিখ্যাত 
উক্তি: বিজ্ঞান প্রগতির শর্ত নয়, বিজ্রানই প্রগতি ) ব্রিটিশরা 
ভারতের সামাজিক বিন্যাসকে বদল করতে না চাইলেও বিজ্ঞান 


অনেক পুরনো হারণাকেই শ্রন্চিহের সামনে দাড় করিয়ে দিল 
সনদের নাহোই কোনো কোনো নানুষ বিল্রালদলঙ্গতার বিকাশ 
ঘটাতে ও সচেষ্ট হলেন। ও প্রসাঙ্গে উন্লেযোগা অক্ষয়কুমার দন 
(১৮২০ - ১৮৬৬), রানেনদ্সুন্দর ভ্িবেহী (১৮৬৪-১৯১৯) 
শ্রমুখ। 

সমাজের না বিজ্ঞানের কথা স্লোগান হিসেবে 
স্বাধীনতার আগে সেভাবে না বলা হলেও গান্ধী ১৯২৭-০ 
বাঙ্গালোরের “ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্দ'-এর ছাত্রদের 
বলেন, তিনি বিজ্ঞানের বিরোধী নন, তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
এবং বিক্রানের ব্যবহারের বাপারে কিছু সীমা আরোপ করার 
পক্ষপাতী । আর এই সীনা বেধে দেওয়ার উপকরণ হ'ল 
"অহিংসা. নালবতা এবং নৈতিকতা'। গান্ধী অবশা। 'বিজ্ঞান' 
কথাটা কলই বাবহার করতেন । বেশি বলতেন চিরায়ত সভাতা 
এবং যন্তুসভাতার কথা৷ তিনি পক্ষপাতী ছিলেন সরল গ্রামীণ 
অর্থনীতির যা পাশ্চাতা বিত্রান-প্রযুক্তি অনুযায়ী হবে না। কিন্তু 
স্বাধীনতার পনে রাষ্ট্রীয় নীতি গাক্ধীর নতানুসারী হল না। 
সরকার বড় উত্রয়ন পরিকল্পনা'য় যুক্ত হল। শুরুত পেল 
বিভ্ঞান-প্রযুড়ি ৷ 

"প্রশ্ন ওঠে, বিভ্রানের রৌলিক গবেষণা. যার ফলাফল 
মানুষের তাংক্ষণিক প্রয়োজনে লাগে না, তা আদৌ অর্থবহ কি 
না। বলা প্রয়োজন, এই শ্রশ্থের পেছনেও লুকায়িত আহে 
বিভ্রানের ফসলকে বিশেষ স্বার্থে প্রয়োগ করার শ্রয়াস। বস্তুত 
ধনতান্ত্িং সমাজের বণিক সভাতায় এই শ্রসঙ্গই সবচোয়ে 
ডকুরি নে হয় কেননা এখানে বিনিয়োগ এবং আয়ের 
মাধ্যনেই ঘাচাই হয়ে থাকে যাবতীয় বৃল্যবোধ। তাই স্টিফেন 
রোভ এবং হিলারি রোজের মত সমান সচেতন বৃদ্ধিতীবীও 
শ্রল্প তোলেন বিপুল অর্থবায়ে মৌলিক পদার্থঝণার গাবেবণার 
আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা। . . - বস্তুত বণিক সভাতার 
মূলাবোবে মানুষের চিন্তার মুক্তি, কাছের মুক্তি অর্থহীন যদি না 
তার কোনো তথাকথিত আগু দামাড়িক প্রয়োজনীয়তা থাকে । 
(বতূল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভ্তানের রূপরেখা, কলকাতা, ১৯৯৫, 
পৃষ্ঠা - ৬৮) 

কিন্তু এই বন্তবা কতটা গ্রহণযোগা ! ডনসাহারণের 
করের টাকা থেকে প্রাপ্ত যে অর্থ দ্বারা সরকার বিদ্যানীনের 
পৃষ্ঠাপোবকতা করে, তা অতটা চিত্তার মুক্তি, কাকের মুক্তির 
ভন] বায়িত হবে আর কতটা 'সামাডিক প্রয়োজন" মেটাবে ? 
দু'টোর মধ্যে কি যোগসূত্র স্থাপন করা যায় না ? বিরান চর্চার 
পরিকল্পনাকারী বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদ্দের দে কথা মনে 
থাকে কি ? তাদের পরিকল্পনার মধ্যে কি আদৌ থাকে 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ব বিক্লেবণের ছাপ ? 





উৎস মানুষ -_ মার্চ-এপ্রিল ২০০০ 


অনিল সদগোপাল ভ্রানাচ্ছেল, থাকে না। তিনি এ প্রসঙ্গে 
তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ('বিটইন কোয়েশ্চন ত্যান্ড 
ক্লারিটি . সায়েন্স টুডে, অক্টোবর ১১৮১)॥ ১৯৮০ সালে যষ্ঠ 
পঞ্চবার্বিকী পরিকছলা রূপাচণকালে শিক্ষায় বিজ্ঞান এবং 
প্রযুক্তির উপাদানকে পর্যালোচনা করার লক্ষ্য আয়োজিত 
একটি সভায় অনিলকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। এই সভার 
উদ্দেশা ছিল. শিক্ষার মযে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিবয়কে ভারতীয় 
সমাজের আর্থ-সামাপ্রিক চাহিদা অনুসারে আরও প্রাসঙ্গিক 
করে তোলা । সেখানে নানান প্রস্তাব, সুপারিশ পেশ হয় কিন্তু 
সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আগের পরিকল্পনা কোন কোন 
ক্ষেত্রে সাজের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে তা খুঁজে বের 
করার চেষ্টা না করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলা হয়। 
অথচ এই বার্থতার কারণ অনুসন্ধানলন্ধ ফলই তো পরবর্তী 
পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি! তাহলে পূর্ববর্তী 
অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে এগিয়ে চলার যে পদ্ধতি বিজ্ঞান 
আমাদের শিখিয়েছে তা কি মানেন না নীতি প্রণেতারা ? 

বিজ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনার এই ঘটনাটি একটি 
দৃষ্টান্ত মাতর। উন্নয়নের দিকে তাকালে আমরা দেখব সেখানেও 
একই চিত্র। সব কিছুই আরোপিত। ভাল করার প্রয়াস 'কহুজ্জন 
হিতাৰ্থে, (for thc greater common ৪০০৫) — নেহকুর 
আমল থেকে আডকের নর্মদা অবধি __ বড় বাঁধের পক্ষে 
আমরা এই যুক্তিই শুনে আসছি রাষ্টরনেতা আর নীতি 
প্রণেতাদের অনৃতভাষণ ঘেকে। 

এই ভাষণের স্বরূপ বোকা যায় তথাকথিত উন্নয়নের 
মডেলের দিকে চোখ বোলালে। উদাহরণ হিসেবে বেছে নিতে 
পারি আশির দশকের মাকানাকির একটা ঘটনাকে। ছিয়াশি 
সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার লক্ষ্মীকান্তপূরের কাছে 
ঢোলা রোডের পালে সুন্দরবন সার কারখানা বসানোর চেষ্টা 
হয় এলাকার পারিবেশিক “অবস্থার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সঙ্গতি না 
রেখেই । এর আগে সরকারি পরিকল্পনাতেই সুন্দরবন উন্নয়নের 
যে প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল তাতে কোনোরকম রাসায্ননিক শিল্পের 
স্থান ছিল না। অথচ তার কয়েক বন্ধরের মধ্যেই চেষ্টা শুরু হল 
সার কারখানা গড়ে তোলার। স্থানীয় মানুষ প্রতিরোধ গড়ে 
তুললেন গোড়া থেকেই। তারা প্রশ্ন তুললেন পরিবেশ আর 
জমি সংক্রান্ত । তাদের বক্তব্য ছিল, এখানে সার কারখানা 
স্থাপন ক্ষতিকর, কারণ _ 

১) প্রস্তাবিত কারখানা এলাকার কাহে চওড়া খাল বা 

নদী নেই। 

২) এলাকা ঘনজনবসতিপূর্ণ॥ 

৩) সমগ্র এলাকাটি সেচবিহীন ও একফসলী। 

এই আন্দোলনের পাশে দাড়ান বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী 
- চিন্তাবিদ-লেখক - শিক্ষক। এই প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে, 


লালপাটি আর নীলপাটির আশীর্বাদপুষ্ট হয়েও বেসরকারি 
কোম্পানিটি বাধা হয় তাদের পরিকল্পনা পরিতাগ করতে । 
স্থানীয় মানুষ কারখানার জন্য কৃষিজমি বিক্রি করতে অস্বীকার 
করে। ভাগচাবীদের চাষ করার অধিকারে হাত পড়লে তারাও 
সংঘবন্ধ প্রতিরোবে সামিল. হন। শেষ অবধি রাসায়নিক 
কারখানার কোম্পানি বাধ হয়ে শাততাড়ি শুটোয় দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা থেকে। 

তাদের এই আন্দোলন জয়যুক্ত হল আর সেই সঙ্গে 
মোক্ষম প্রশ্থটাও উঠে এল __ সমাভের জলা বিদ্ঞানের কথা 
বলে হাজারো প্রবন্ধ গ্রন্থ বের হলেও বাস্তবে বিস্ঞানকে 
সমাজমুযী করতে প্রতিবাদী গণআন্দোলন কি অনিবার্য ? 
অপরিহার্য ? 

আসলে ‘উন্নয়ন' - এর বারণাটাকে চালিত করেন 
বিশেষজ্ঞ এবং অধাবিত্ত বৃত্তিত্ীযীর৷। এরা তাদের পরিকল্পনা 
পেশ করেন রাষ্ট্রের পক্ষে জাতির ভাল করার লক্ষ্য ঘোষণা 
করে। এর সঙ্গে নিজস্ব ধারণা যোগ করেন রাজ্রনীতিক এবং 
আমলারা। এই সবকিছুই করা হয় জনগণের নামে, যদিও 
দৃশ্যপটে তারা প্রবেশ করেন এক ধরনের বিমূর্ত দল হিসেবে 
যারা কিনা এই 'উন্নয়ন'-এর চরম সুবিধা ভোগ করবেন বললে 
আশ্বাস পান (দীপক কুমার _- সায়েন্স আযান্ড সোসাইটি . , . 
পূর্বোন্লিখিত)। ১৯৫৮ সালে ভারতের বিজ্ঞান নীতি ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে নেহরু বলেন __ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতি 
অনুসরণ করে এবং বৈজ্রানিঝ জ্ঞান ব্যবহার করে সমাজের 
প্রতিটি মানুষের ছল) যথেষ্ট পরিমাণে বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিক 
চাহিদা মেটালো সম্ভব। আর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সেটাই লক্ষা। 
কাজেই সামগ্রিকভাবে এই বিজ্ঞান নীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে 
ঘোবিত হয় : বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করে পাওয়া সুফলবে 
দেশের মানুষের জন্য কাজে লাগানো 

কিন্তু মানুষের জন] বিজ্ঞানের তত প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে 
কতটা মেনে চলা হর বিজ্ঞানের পদ্ধতি ? আবার খোলা যাক 
মধ্য প্রদেশের হোসাঙ্গাবাদের অনিল দদগোপালের অভিজ্ঞতার 
ঝাপি। তার অতে, বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে একটা 
বড় বাধা হল __ আমাদের সমাঞ্জে বনুবিস্তুত অযৌক্তিক 
এবং অবৈজ্ঞানিক আচার-আচরণ। ঘুক্তি দিয়েও ঘে সব 
কিছুকে সঠিক ব্যাখ্যা করা যায় তাও নয় কারণ যুক্তির মুদ্রার 
অপর পিঠেই থাকে অপথুক্তি। দুর্নীতিগ্রস্ত, চোরদেরও নিভন্ব 
যুক্তি থাকে। হিটলারও ইহুদি নিধনে ‘বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ" 
খাড়া করেছিলেন। 'আসলে প্রায় প্রত্োঝ দেশেই একদল 
ক্ষমতাসীন লোক তাদের নিজেদের স্বার্থে রাজনীতি ও 
তথাকথিত যুক্তিবাদের এক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কার্যানিদ্ি করে 
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থাকেন। এখানেই শুধু সমাজের নয় বিজ্ঞানেরও অসহায়তা 
যে. শুধু বৈদ্রানিক আবিষ্কার এব সান্রসরজামই রাজনৈতিক 
স্বার্থে কান্দে লাগালো হয় না. বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের শস্য 
নিয়েও রাল্রনীতিবিদরা স্বার্থসিছির শ্রয়াসী হন।' (প্রতুল 
বন্দোপাধ্যায়. "বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সমাজ ; বিজ্ঞানের 
রূপরেখা, ১৯৯৫) 

এখনকার সমাজ কী চোখে দেখে বিজ্ঞানকে ? তার নমুনা 
বুঝতে দূরদর্শনে সম্প্রচারিত কয়েকটি বিজ্ঞাপন তুলে রা 
যায় _ 

* এই যে মিস্টার সায়েন্টিস্ট, চুল বে সব পড়ে যাচ্ছে। 
কিছু করতে পারবে তোমার সায়েন্স ? কোনো এফ অজ্ঞাত 
কারণে কিশোরপাঠ্য "সায়েন্স রিপোর্টার' পাঠরত তথাকথিত 
বিজ্ঞানী ব্যলখিল] উত্তরে বলে ওঠেন __ দিম্পল সলিউশন, 
ভিটামিন এইচ । 

* সুপরিকজিত সম্পূর্ণ আহারে আছে ক্যালসিয়াম যা 
বাচ্চাদের হাড় শক্ত করে (মন্তবাটা করেন পুষ্টি বিজ্ঞানী 
'প্রোফেসর')। 

লক্ষণীয়, এই দু'টি বিদ্ঞাপনে সমাজের বিজ্ঞানী সম্পর্কে 
যে টাইপ ধারণ! রয়েছে (বা যা দীর্ঘদিন ধরে গড়ে দেওয়া 
হচ্ছে) তা দারুণভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। আর একটা 
ব্যাপার লক্ষ্য করার মত, তা হল এই ধরনের বিজ্ঞাপনে 
ইংরেডী শব্দ এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাবার বাহুলা। সেই বৈশিষ্ট্য 
আবার অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন __ কম্পিউটার জ্যোতিষ, 
মেলায় ইলেট্রিক ভবিষান্বাণী কথক, মেট্রো রেলের স্টেশনে 
ওজন এবং উচ্চতা মাপার ইলেকট্রনিক যন্ে ফ্রি ভাগ্য গণনা, 
ভাগ। ফেরাতে মেটাল ট্যাবলেট, অর্থাৎ অপবিভ্রানকে 
বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়ে বিক্রির চেষ্টা। এই প্রয়াস অবশ্য নতুন 
নয়। সেই কবে (১৯৩০) রাজশেধর বসু 'অপবিক্রোন' প্রবন্ধে 
লিখেছিলেন __ 'বিজ্রানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধ 
সংস্কার ভ্রমলঃ দূর হুইতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম 
সৃষ্ট হয়. তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিভ্ঞান গড়িয়া 
উঠে। সকল৷ দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি 
সাধারণের মধো প্রচলিত হইরাছে।' (লঘুগুরু'গ্র্)। তখনকার 
মত আজও 'বিদ্ঞান' সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে এক দূরের 
বন্তুই রয়ে গিয়েছে। তা 'বাণী' দের, দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে 
সম্পূর্ণভাবে আচরণে মননে কাজে লাগানো হয় না। 

এয় ভিত্তি বোধহয় নিহিত আছে আমাদের বিদ্যালয়স্তরের 
বিজ্ঞানচর্চার মব্যে। সেখানে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশে ছাত্ররা 
পড়ে _ ‘একটা বিকার নেওয়া হল। তাতে জল ভর্তি করা 
হল। এরপর একটা কাঠের টুকরোয় তিনটে মটর বীজ আলপিন 


দিয়ে লাগানো হল। তারপর তাকে সেই বিকারের মধো 
ডোবানো হল . . .'। এই পরীক্ষায় ঘা বা ‘করা হল'র কথা 
ছাত্ররা পড়ে তা আদৌ তাদের হার করা হর না। কাছেই যা যা 
দেখা হওয়ার কথা. তা দেখার সুযোগ তাদের আদৌ হয় লা। 
পরশ্পরাক্রমে মুখস্থ করার মাধানে বিজ্ঞানচর্চা হতে বাকে। 
হাতে-কলমে বিজ্ঞানচর্চার যতুটুকু উদ্যোগ-আনোজন তা 
পাঠাক্রমের বাইবে 'সায়েন্স ক্রাব'-এর চত্বরে ৷ বলা বাহুলা, 
নানান মোহিনী বিনোদনের আকর্ষণ উপেক্ষা কারে খুব কম 
সংখ্যক শিক্ষার্থী সেই অঙ্গনে পা রাধে । কাজেই বৃহত্তর বরে 
শিক্ষার্থী কোনো পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ না করেই ব্যবহারিক খাতার 
পাতায় সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে। 

স্বভাবতই বাবহারিক জীবনে এরা যে বিজ্ঞানমলম্ক হয়ে 
উঠতে পারবে না তাতে আর আশ্চর্যের কী ? এদের মধ্যে যারা 
মেধাবী, পরিশ্রত্রী এবং উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পায় তারা 
বিজ্ঞানী হয়। (অবশ্য সাম্প্রতিককালে কারিগরী-প্রঘুক্তি পড়ার 
কোক. যৌল বিজ্ঞানে গবেবণার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের 
রাষ্রীয় দর্শনের মূল কঘাও আতর প্রযুক্তি-প্রদর্শন। তাই পোখরান 
বিস্ফোরণের ১১ মে তারিখের কপালে ' প্রযুক্তি দিবস'-এর 
টিকা পড়ে।) এই উচ্চমার্গের শিক্ষার্থীরা ছাত্রজীবন থেকেই 
সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিত । সারাটা দিন বিভিন্ন স্রটে ভাগ 
করা থাকে, স্কুলের পড়ার ফাকে ফাকে ঢুকে যায় আরও হরেক 
বিদ্যার ক্লাস। 

ভারত সরকারের ঘোষিত বিজ্ঞান নীতিতে (১৯৫৮) 
বিজ্ঞানে উৎসাহ প্রদানের" ব্যাপারে যাই বলা থাক না তেন 
বাস্তবে সরকারের লক্ষা হল প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল বায় নির্বাহ্‌ 
করা। বিজ্ঞান গবেষণার মূল ক্ষেত্রই হল প্রতিরক্ষা। এ কাজে 
“প্রযুক্তি প্রদর্শন'-টা বড় ভাল করা যায় আর লানুষের কলাগে 
বিজ্ঞান গবেবণার জন) ঘে সমস্ত সরকারি গবেষণাগারে কা 
হয় তার কতটা প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে, কতুলোই বা 
বাণিজাক বাবহার হয়! 

সমাজের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানী.সন্বন্ধীয় ধারণা, 
বিজ্ঞানীদের সমান্রমনক্কতা এবং বিল্ঞানকে সমাড মুহী করতে 
আন্দোলনের প্রয়াস সন্বদ্ধে তো অনেক কথা হল। সরকারের 
নিঘ্রম-নীতিতে বিজ্ঞানমনস্কতার যে কী নিদারুণ অভাব তার 
কিছু নজির আমার পেয়েছি বিদ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণের 
ক্ষেত্রে সরকারি কাজের ধরন থেকে। '“সরকারি দণ্তরও বিজ্ঞান 
প্ররোগ করতে করতেই মানুষকে দৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল 
হরে থাকার পরানর্শ দেয়। দিল্লি পরিবহন নিগমের বাসের গায়ে 
লেখা থাকে __ * হম্‌ পুরুষার্থ করে. পরমার্থ ভগবান সে 
ছোড়ে।' উত্তরপ্রদেশ রাজ্য পরিবহন আবার আরও বেশি 
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ভক্তিবাদী _ "সফর করতে সময় হমেশা ভগবানকো ইয়াদ 
করে" ছত্যাদি। . . . . পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজা 
সরকারের সাহাবাপুষ্ট কাতকর্মে, এমনকি খোদ সরকারি 
অনুষ্ঠানেও মাঙ্গলিক ঘট প্রতিষ্ঠা. নারকেল ভাড়া. প্রণীপ ঘেলে 
উদ্বোধন করার ধর্মীয় রীতি পালন করা হয়। মন্ত্রীদের শ্রপঘ 
গ্রহণের সময়সূচি পাডিপুথি দেখে এবং ভোতিষীদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে নির্ধারিত হয়।” (আন্রকের বিজ্ঞান আন্দোলন - 
সামাজিক - এরতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ব্রেক খু সায়েন্স সোসাইটি, 
২৪ অক্টোবর, ১৯৯৫. পূ. ৫) 

কাজেই, এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে অবৈজ্ঞানিক চিত্তা- 
চেতনার বাতাবরণে সমাজকে বিজ্ঞানমুখী এবং বিজ্ঞানকে 
সমাডমুখী করার কাটা সহ নয়। কিন্তু সেই কঠিন কাটা 
করার কাজও শুরু হয়েছে! আর সেই লক্ষোই নিয়োভিত 
“গণবিজ্ঞান আদ্দোলল'। মূলত স্তর দশক থেকে এই 
আন্দোলনের পথ চলা শুরু। ভারতের বিভি রাজো এই 
আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে। ঘটছে। কোথায় ঘটছে £ কীভাবে 
ঘটছে ? গণবিজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখা করে সেই আন্দোলনের 
ইতিবৃত্ত আগামী কিন্তিতে। 
লেখকের তরফে দু-একটি কথা : 

“উৎস মানুব'-এর ‘একুশে পা" বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 
বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রথম ঘাপে 


বিজ্ঞান ক্লাবের ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকদের কাছ. 


থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছি। তারা যেসব মস্তবয-পরামর্শ- 
অনুযোগ পেশ করেছেন তার পরিধেক্ষিতে দু-একটা কথা 
বলার শ্রয়ো্তন অনুভব করছি। 

কুঁদঘাটের সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় জানতে চেয়েছেন, বিভ্রান 
ক্লাবগুলোর সামাডিক নানা কাড্রতর্ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার 
ক্ষেত্রে বস্তুগত প্রেক্ষাপট, নকশাল আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখ 
করা হয় নি কেন ? এ প্রসঙ্গে একট! কথা গোড়াতেই বলে রাখা 
প্রয়োজন এই ধারাবাহিক লেখাটি বিভ্ঞান আন্দোলনের 
ইতিহাসের একটি রূপরেখা মাত্র। আরো বিশদ তথ্য ভানা 
আছে, জানালোরও আছে। উৎস মানুষ-এর সংক্ষিণ্ত পরিসরে 
বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। গণবি্রানের স্বরাপ ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বিষয়টি অবসাই আসবে আগ্রহীরা আমার পূর্বশ্রকালিত 
দু'টি গবেবণা-নিবন্ধ পড়তে পারেন _ 

১. পশ্চিনবঙ্গে বিজ্রানচেতনার ইতিহাস (ইতিহাস 


চন্দননগরের রাকেশ দত হাতে-কলমে [বিন্রানচর্চার 
ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গোপালচন্তর ভট্টাচার্যের 'নিড করো, প্রয়াস 
সম্পর্কে আরো বিশদ তথা জানতে চেয়েছেন। এত্রসঙ্গেও 
আগের কথার পুনরুক্তি করতে হয়। 

ববানগরের দেবকুমার হালদার বরালগর এলাকার 
কয়েকটি বিজ্ঞান ক্লাবের তথা যোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। 

দু-একজন কয়েকটা ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সন্দিদ্ধ প্রশ্ন তুলেছেন। 
যেমন. বিজ্ঞান মের প্রতিষ্ঠার তথ্য। এ প্রসঙ্গে সবিলয়ে 
জানাই, গবেষণার স্বার্থে সব তথ্যেরই নবীকরণ (ডকুমেন্টেশন) 
রয়েছে। আমার বক্তবা পুরোপুরি প্রামাণা। 

গোবরডাঙ্গা রেনেশাস ইনস্টিট্যুট-এর সভাপতি 
দীপককুমার দঁ বিজ্ঞান ক্রাব আন্দোলনের সঙ্গে র্যাডিক্যাল 
হিউমানিস্টদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটি ডিন্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
তিনি জানিয়েছেন, র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টরা যে বিভ্ঞান 
ক্লাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা যতটা না বিদ্রান বিষয়ের 
প্রতি আকর্ষণের ভন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি তারুণ্য এবং 
কর্মশক্তাতে ভরপুর এক নতুন প্রন্রম্রকে কাছে পাওয়ার জনা। 
বেনেশাস ইনস্টিট্যুট-এর পুরোধা মণি দাশগুপ্ত মূলত এই তরুণ 
প্রজস্মকে পাশে পাওয়ার লক্ষোই বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনে যুক্ত 
হয়ে পড়েন। 

এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি, তরুণ সম্প্রদায়কে পাশে পাওয়ার 
জনা র্যাডিকযাল হিউম্যানিস্টর্া বিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত 
হয়েছিলেন. এ কথা গোবরভাঙ্গার ক্ষে্ে প্রযোছা হলেও এটাই 
একমাত্র কারণ মনে হয় না। র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টরা 
তব্বগতন্াবেও যে বিজ্ঞানমনন্কতা, ঘুক্তিবাদের কথা বলেন, তা 
তো তাদের সংবিধানেই উল্লেখিত রয়েছে। দ্বিতীয়ত. যদি 
গোবরডাঙ্গায় বিজ্ঞান ক্লাবের বদলে একটি তারুণ্যপূর্ণ ধর্মীয় 
সংগঠন থাকত, তাহলে তারা কি তাতে আকৃষ্ট হতেন ? 
কাছেই এই তরুণ সম্প্রদায়কে পাশে পাওয়া অন্যতম উদ্দেশ্য 
হলেও তা একমাত্র ছিল না। তাদের আদর্শগত অবস্থান ও 
তখনকার বস্তুতাস্ত্রিক অবস্থা তাদের বিভ্ঞান আন্দোলনের প্রতি 
আকৃষ্ট করেছিল। 

বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা, বেশ 
কয়েকজন, সাক্ষাতে বা দূরভাবে এই ইতিহাস অনুসন্ধানে 
উৎসাহ দিয়েছেন । গবেষণার কাজের তাদের প্রেরিত মত্তব্া, 
পরামর্শ আনার পাখেয় হয়ে থাকবে। বিভিন্ন আগ্রহী মানুষ 
নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/পরামর্শ যোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন যা 





অনুসন্ধান ১২য় প্রকাশিত) আমার গবেষণাকে সনৃদ্ধ করবে এবং আমরা আগ্রহীরা 
২. যুক্তির পথে যাত্রা : প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ (ইতিহাস ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে ভবিব্যতে পথ চলতে পারব। 
অনুসন্ধান ১৪য় ব্রকাশিত) [ক্রমশ] 
উৎস মানুষ __ মার্চ-এ্রিস ২০০০ ৫৮ 


ওষুধের দাম আর ক্রেতার পছন্দ 
পীষৃবকাস্তি সরকার 


'রত বিশ্ববাণিভা সংস্থার (১70) সদস্য 
ঞ হয়েছে। সংস্থার সদসা পদের শর্ত অনুযায়ী 
বিদেশি বছডাতিক কোম্পানিদের ডন] হাট করে খুলে দিতে 
হয়েছে (আরো অনেক কিছু হাতে বাকি আছে) : ভারতের 
১৯৭০ সাঙ্লের পেটেন্ট আইন WT0'র শর্ত অনুযায়ী 
* পরিবর্তন কর! হয়েছে। পেটেণ্ট আইন পরিবর্তনের ফলে 
বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা অদূর ভবিষাতে ওষুধের দাম আনেক 
বেড়ে যাবে __ সাধারণের নাগালের বাইরে চালে যাবে। 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠাতে পারে থে বর্তবানে কি ওষুধের দাম 
সাধারণের নাগালের মধ্যে আছে ? 

সচেতন মানুষ মাত্রই ডানেন থে আমাদের দেশের প্রায় 


স্তর শতাংশ মানুষের ওষুধ কিনে চিকিংসা করার মত সামর্থা : 


নেই। মাত ৫-১৩ শতাংশ মানুষ ওযুধ কিনে সম্পূর্ণ চিকিৎসা 
করাতে পারেন) আর ২০-২৫ শতাংশ মানত 
সরকারি/ বেসরকারি দাতবা চিকিৎসাকেন্ত্র থেকে ওষুধ পেয়ে 
থাকেন। বলা বাহুলা যে 
সরকারি/দাতবা শ্রতি- 
ষ্ঠানের ওঘুধ সরবরাহ 
পর্যাপ্ত বা নিয়নিত নয়। 
2 ' কাজেই দেখা ঘাচ্ছে যে 
। MN ওষুধের দাম বাড়া- 
কমায় দেশের অধিকাংশ লোকের কিছু যায় আসে না কারণ 
তাদের ওঘুধ কিনে চিকিৎসা করবার সামর্থাই নেই! দরকারি 
কথা হল যে, ওষুধ কোম্পানিগুলোও তাদের ডনা ওষুধ বানায় 
না কারণ এদের জনা ওষুধ বানালে সেগুলো বিক্রি হবে লা। 
উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না হালে যেকোনো ব্যবসায়ীই কেবল মাত্র 
যতটা পণা বিক্রি হতে পারে ততটাই উৎপাদন করবে _ 
সোজা হিসেব। ওষুধ ব্যবসায়ীরা দানসত্ত খুলে 'পুণা অর্জনের" 
জনা ব্যবসা খুলেছে ভাবলে ভুল করা হবে। ওষুধের দাম 
বাড়লে স্বভাবতই ধারা ওষুধ কিনে চিকিৎসা করান বা করতে 
বাধা হন তাদের পকেটের ওপর পড়ে যাদের চিজিৎসার 
খরচ কোম্পানি বহন করে তাদেরও ওষুধের দাম বাড়া কমায় 
খুব একটা এসে যায় না। 


ওঘুধের দাম নির্ণয়ের গোড়ার কথা 

১৯৬৫ সালের অত্াবশাক পল্য আইনের আওতার এনে 
ওষুষের সর্বোচ্চ দাম (maximum retail price, M.R.P.) 
মোড়কের ওপর উল্লেখ বাধাতানূলক করা হয়। এই আইন 
এখনও বজায় আছে। সর্বোচ্চ দামের থেকে বেশি দামে ওষুধ 
বেচা বা কেনা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইনের দ্বারা অবশ্য 





ওষুধের লাগানছাড়া দামের কোনো হেরফের ঘটালো সম্ভব হয় 
নি। গুবুধের লনের ওপর সরকারি নিয়স্ণ চালু হয় মাত্র দুই 
দলক আগে। 

১৯৭৯ সালের ভেঘাডের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইনের (Dru 
Prices Conurol Order. 1979) দাধ্যমে ৩৪৭টি ওষুধের 
দাহ্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালু হয়। চিহ্নিত ৩৪৭টি ওবুধের ওপর 
মুনাফার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। চিকিৎসায় শ্রয়োনীয়তা 
অনুসারে ওষুবগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে ভীবনদায়ী 
ওষুধের ক্ষেত্রে ৪০%, শ্রায়োচনীয় ওষুধের ক্ষোয়ে ৫৫% এবং 

বা শ্রয়োজরীয় নয় অথচ দরকারি ওষুধের ক্ষো্রে 
১০০% নুনাফার সী বেঁধে দেওয়া হয়। মনে রাষতে হবে যে 
এ ৩৪৭টি মূলা নিয়ন্ত্রণাধীন ওযুধ ছাড়াও বাজারে চালু আরো 
কয়েকশ' ওষুধের লাভের কোনো উত্বসীনা বেঁধে দেওয়া 
হয়নি। ওষুধের ওপর আংশিক নলা লিযান্ত্রণৈর শ্রান্ত আদেশের 
ফলে স্বভাবতই ওষুধ কোম্পানিগুলি মূলা নিয়ন্ত্রণ আদেশের 
অন্তত শ্রয়োডনীয় ওষুধের উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে ম্যনিয়ন্ত্রণ 
আদেশের বাইরে রাখা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদনের 
পরিমাণ বাড়িয়ে সরকারি আেশকে ভকেভো করে দিয়েছে। 
যার ফলে নৃলা নিয়প্তুণের বাইরে রাখা সীমাহীন দুনাফার 
অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসাশান্তর-বহির্ভূত ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে। 
এক কথাচ ওষুধের মূলা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশা বার্থ হয়েছে ওষুধ 
কোম্পানিদের কারসাভিতে। 

১৯৮৬ সালে ভারতের ভেষজনীতি ঘোষণা করা হয়। 
মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে ভেষন্ড নীতি বলে যেটা 
চালানো হয় সেটা আদপেই ভেষজ্্রসীতি (Drug Policy) নয় 
= বড় জোর একে ভেষত মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি (Drug Pric- 
178 Policy) বলা যেতে পারে। এতে দেশি বা বিদেশি ওষুধ 
কোম্পালিগুলিকে কতটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, 
কতগুলি ওধৃধের ওপর সরকারি নূল্য নিয়ন্ত্রণ থাকবে, ইত্যাদি 
বিষয়ে সরকারি নীতি কী হবে তার উল্লেখ কারা হয়। দেশে 
কোন ওধুঘ0লো চলবে, কোন ওষুধ কোন কোম্পানি কতটা 
উৎপাদন করতে বাধা থাকবে, ওষুধের উৎপাদন এবং 
বিপণনের ওপর সরকারি নত্ররদারি কতটা ব্য আদৌ থাকবে 
কি না. গরিব মানুষের ওষুধ পাওয়া কীভাবে সুনিশ্চিত করা 
যাবে ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোনো আলোচনা আমাদের 
দেশের ভেষভ নীতিতে প্রায় উল্লেখ থাকে না বললেই চলে 
সরকারি নির্দেশ মানা হচ্ছে কি না তার তদারকির কোনো 
ব্যবস্থা নেই। যা হোক, ১৯৮৬ সালের ভেব্ত নীতিতে 
উল্লেখযোগ্য ঘে সব পরিবর্তন লক্ষা করা গেল তা হল : 

কে) বে ৩৪৭ টি ওঘুধের ওপর মুল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ 

বলবৎ ছিল তার সংখ্যা কমিয়ে ১৪২ করা। 
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খে) বিদেশি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলিকে 
অধিকতর সুবিষা দেওয়া। 

গে) তথাকথিত আয়ুৰ্বেদিক ওযুধণ্ডলির ওপর থেকে 
উৎপাদন শুল্ক বিলোপ এবং এই শ্রেণীর 
ওষুবগুলিকে মূল্য নিয়স্তুণের বাইরে রাখা । 

১৯৮৬ সালের ভেবজ নীতিতে ঘে ১৪২ টি ওঘুধকে 

ভাগ 


শ্রেণী (০৭৫৪০৮7) [ ওষুধ 

শ্রেণী (555805)1] ওষুধ 

এরপর ১৯৯৪-০ আম্মার লতুন্ন ঘোষণা করা 
হয়। এই নতুন নীতিতে মাত্র ৭৩টি ওষুবের ওপর মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
বজায় রাখা হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন তেধক মূলা নিয়ন্ত্রণ 
অধ্যাদেশ (Drug Price Control Order. 1995) জারি করে 
মুনাফার সীমা আরেক দফা বাড়িয়ে দেওয়া হয় : 

মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় : ৭৩টি ওঘুব 

ওবুবের শ্রেনী মুনাফার সীমা 

Catcgory | ১০০% 

CoE ১৫০% 

মুনাফার সীমা বলতে আইনি মূনাফার কথা বুঝতে হাবে। 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা ওবুধের ক্ষেত্রে মুনাফার সীমা 
নিদিষ্ট না করে বিবয়টিকে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। 


ওষুবের দাম কমে লি। আমাদের দেশেও এর কোনো ব্যতিক্রম 
দেখা যায় নি। বক্তব্যের যাথার্থা প্রমাণ করতে দু-একটা 
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অনেকেই ভায়াজিপান ওষুধটির 
বিভিন্ন ব্র্যান্ড নেমের (পোশাকি বাণিজ্যিক নাম) সাথে পরিচিত, 
যেমন ফামপোজ, ভ্যালিয়াম, কামোড. পাক্সাম প্রভৃতি। এদের 


বর্তমান বাছার দর 
প্রতি ১০ বড়ির দাম 


৬৮১ 
(প্রত্যেক বড়িতে আছে ৫ নিলিগ্রাম ডায়ান্িপাম)। 


অন্যদিকে, ওষুধের দাম সংক্রাস্ত বাডারে চালু বইতে 
(CIMS, Apr-Jun. 1999) দেখা যাচ্ছে যে CENTAUR 
নামে একটি তাদের তৈরি CENTPAM ব্রাভ 
নেমের ৫ মিলিপ্রাম ডারার্জিপাম ১০০০ বড়ি বিক্রি করছে ৪৯ 
টাকা ৭৫ পয়সা দরে। অর্থাৎ প্রতি ১০টি বড়ির দাম ৫০ 


পয়সারও কম। মনে রাখতে হবে যে কোম্পানি লোকসানের 
ব্যবসা করছে লা। এই দামেও তাদের লাভ থাকছে। তাহলে 
অন্য কোম্পানিগুলোর লাভের পরিমাণ কতণুণ বেশি সেটা 
অনুমান করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। ডায়াজিপাম একটি 
শযোজনীয় ওষুধ (বিশ্বস্বাস্থয সাস্থা বা ভারতের প্রয়োজনীয় 
ওষুধের তালিকা অনুযায়ী)। বিভিন্ন স্্ামুর এবং মাংসাপেশীর 
অসুখে. অজ্ঞান করতে ডাল্লাজিপাম ব্যবহার করা হয়। তা 
সত্তেও একটি বিশেষ ওষুত কোম্পানি সরকারি স্তরে দরবার 
করে ডায়জ্রিপাম ওষুটিকে সরকারি মৃল্যনিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে 
আসতে সক্ষম হয়েছে। 

লোরান্রিপাম (1-01359%ঞ7) আরেকটি ওষুধ যেটা 
বিভিন্ন মানসিক রোগ, শ্রাবুরোগ অথবা অন্রান করার আগে 
ব্যবহার করা হয়। এই ওযুবের বিভিন্ন কোম্পানির ব্র্যান্ড 


আযটিভান (১ মি খ্রা) - ৬.৩৯ 
কামিজ (১ মিগ্রা) - ৬.৫০ 
লারপোজ (১ মি যা) - ৬.৯০ 
ট্যাপেক্স (১মি গ্রা) - ৫.০০ 
জেনাপ (১ মিখ্রা) - ৩.০০ 


নিচের ব্র্যান্ড নেমের ওযৃধটির তুলনায় ওপরের তিনটি 
ব্রান্ড নেমের দাম (এবং লাভের পরিমাণ) ১০০ শতাংশের৫ . 
বেশি। এ ধরনের হাজার খানেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে 
যার দ্বার৷ প্রমাণিত হবে যে ওষুধ কোম্পানিদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার ফলে ওষুধের দাম কমে না। চাল, ডাল, তেল 
সাবান ইত্যাদি ভোগ্যপণোর ক্ষেত্রে এটা সম্্ব হলেও ওষুধের 
বাণিভোর ক্ষেত্রে এটা হয় না। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ চাল. ভাল, তেল, সাবান, ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদি 
সাধারণ ভোগ্যপণ্যের থেকে ওষুধ ব্যবসার মৌলিক পার্থক্য। 
সাধারল ভোগ্পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা (অর্থাৎ ভোক্তা) নিজে 
পণ্যশুলি পছন্দ করতে পারে, দরদাম করতে পারে। ওবুধের 
ক্ষেত্রে ক্রেতার (ভোক্তা) হয়ে পদ্ধন্দ করে দেয় তৃতীয় এক পক্ষ 
অর্থাৎ চিকিতসক)। আর এক্ষেত্রে দরদাম করার সুযোগ নেই 
কারণ কোন ব্র্যান্ড নেমে কোন ওষুধ আছে সেই সম্বন্ধে ক্রেতার 
জ্সানের অভাব। একাধিক ব্র্যান্ড লেনে একই ওষুধ থাকলেও 
ক্ষেত! কম দামের ব্র্যান্ড নেয়ের ওষুধটি কিনতে সাহস করেন 
না পাছে তার হয়ে ওষুধটি পছন্দকারী চিকিৎসক তার পছন্দের 
ওষুধটি না কেনার জন্য তাকে ভ€সনা করেন ব! চিকিৎসার 
বান্ধিত ফল লাভ না হওয়ার জন্য তাকে দায়ী করেন। ওষুধ- 
কোম্পানির কাছে ব্যাপারটি অজ্পানা নয় ; ভার জন্য তাদের 
পণ্য পছন্দকারী (ডাক্তারদের) তুষ্ট করতে তারা জানা অজানা 
আইন গ্রাহা বা বেআইনি এমন কোনো কাঞ্জ নেই যা করে না। 
এই সব ক্রিয়া কলাপের কাহিনী লিখে শেষ করা যাবে না। তবে 
মনে রাখতে হবে বে পণ্য পছন্দের জন্য বেআইনি সুযোগ দাতা 
এবং গ্রহীত্য উভয়েই দোবী। কার দোষ বেশি বা কার দোহকম। 
এই বিচার অনর্থক। 





৬০ 
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প্রসঙ্গ সিয়াটল 


দেবাশিস চক্রবর্তী 


পুরনো কথা 

'ট সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে গোল-টেবিল 

বৈৰক শুরু হয় ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির 

সময়কাল থেকেই । শ্রথম বৈঠকটি হয়েছিল 
১৯৪৭-এই্‌ । তারপর ১৯৯৪ পর্যন্ত বিভিন্র বছরে মোট আটটি 
বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। "৪৭ থেকে ৬১ পর্যন্ত যে পাঁচটি বৈঠক 
হয়, সেগুলোর আলাপ-আলোচনা মূলত শিল্পভাত পদার্থের 
মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় সদসা দেশগুলো তাদের দেশে 
আমদানি শুদ্ধ কম ব্রার করনা বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হত। 
যদিও উন্নয়নশীল আর পিছিয়ে পড়া দেশগুলির জনা বিশেষ 
সুবিধা'র কথা বারবার বলা হত, কার্ঘক্ষেযরে তার প্রায় কিছুই 
হয় নি। 





যাটের দশক থেকেই ব্যাপারটা পাস্টে যেতে শুরু করল। 
তখন গ্যাটের আওতায় বাণিভয শুস্ত ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের 
অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলতে লাগল। এর পরই এল এতিছাসিক 
উন্ুগুয়ে রাউন্ড (১৯৮৬ থেকে '৯৪-এই আট বছরে মোট 


আটটি বৈঠক বসে)। উক্ুগুয়ে বৈঠক শেষ হয় মরক্কোর 
মারাকাসে এপ্রিল. ১৯৯৪-এ। এখানে মোট পাঁচটি বিষয় 
বাণিজোর পরিধির মধ চল্গে আসে -_ (১) কৃষি (এতদিন 
হাকে গ্যার্টের আওতার বাইরে রাখা হত), (২) বস্ুলিল্প (ছয়- 
এর দশকের শেবে একে গ্যাট থেকে সরানো হয়েছিল, (৩) 
বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি (nvesument measures}. (8) 
নেধান্বত অধিকার (17161140821 Property Rights) ও (৫) 
পরিবেবা (5৫৮৮১৩০১) ৷ মারাকাসেই সর্বপ্রথম একটি কমিটি 
(বিশ্ব বাণিভা সংস্থা বা ৬7:0.র মধোই) তৈরির প্রস্তাব গৃহীত 
হয় - বাণিভা ও পরিবেশের বো সম্পর্ক পর্যালোচনার 
উদ্দেশো। মারাকাসে যে প্রতিহা্সিক চুক্তি হয় তা বিতর্কিত 
উরুগুয়ে চুক্তি বা গ্যাট চুক্তি বলেও লোকে ড্রোনে থাকেন। এই 
চুক্তিতে মাত ২৫টি দেশ স্বাক্ষর করে। সাধারণ চুক্তিটি কার্যকরী 
হওয়া শুরু হয় ১৯৯৫-এর ১লা জানুয়ারি থেকে। এই দিন 
থেকেই গা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisa- 
০৮ বা সংক্ষোপে ভা) নালে পরিচিত হয় ৮৫টি দেশ নিয়ে 
তৈরি হওয়া এই বিশ্ব বাণিফ্া সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা 
১৩৪ (ভারতকে ধরে)। 

কৃষি ও পরিষেবার অন্তর্তুক্রির ফলে ॥10-র পরবর্তী 
বৈঠকের বিষয়সূচি আরও বিস্তৃত করার কৃষিক্ষেত্রকে উদার 
বাণিজ্গো মীতিব অন্তর্গত করলে চ-র দেশগুলিই বেশি 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ তারাই কৃষিক্ষোত্রে সর্বাধিক ভর্তুকি দিয়ে 
থাকে (নতুন চুক্তিতে কৃষিতে ভর্তুকি হ্রামের কথা বলা হয়েছে) 
- তাই এই ক্ষতি অনানা ক্ষেত্রে পৃরিয়ে নেওয়ার দ্রুনা তারা 
বিভিন্ন বিষয়কে ৮৮10-র আওতায় নিয়ে আসার দাবি তুলতে 
খাকে। এরা গায় ১৮7০0-র সদসা যে কোনো দেশ যে কোনো 
শিভাত পদার্থের ওপর শুল্ক অতিক্রতত হাল করুক ; সব উন্নত 
ও উত্তয়নশীল দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একই নিয়ন 
চালু হোক ; এবং এমন এক প্রতিযোগিতামূলক নীতি চালু করা 
যাতে স্বদেশী বাহার রক্ষা ও একচেটিয়া সুবিধা নিয়গ্রাণে 
সরকারি নিদ্মকানুন শিথিল হয়ে পড়ে। 

আমেরিকার দাবি, পরিবেবার ক্ষেত্রে দ্রুত ও সুদৃঢ় নুক্ত 
অর্থনীতির হুয়োগ : কৃবিক্ষেত্রে তর্তুকির ক্রমস্াস ; 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো বিনিয়োগে বিনা শুস্ক এবং 
বিদেশি পুঁতির বিনিয়োগ ঘাতে ফলত্রসু হয়, তার জনা দেশক্ 
আইনকানূনগুলির আরও স্বচ্ছতা। 
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অনাদিকে উন্নয়নশীল দেশশুলিও উরুণুরে চুক্তিতে যে 
সব বৈষম্য রয়েছে, সেগুলোকে চিহ্নিত করে দূর করার দাবী 
জানিয়ে আসছিল। এই সমস্ত ইস্যুশুলো (যেগুলো “1/৩- 
610180854০7 নামে পরিচিত) হল বাণিজ্ঞাসম্পর্কিত 
মেধাঙ্বত্ অধিকার (Trade Related 17101165501 Property 
81005 বা সংক্ষেপে T।P5). বস্তাদি, বিদেশি মাল দেশে 
খালাস করার বিরুদ্ধে শুল্ক (১n1i-dumping 45855). ভর্তুকি 
ও বিভিন্ন মানদণ্ডে (5131/৭5) ওপর নির্দিষ্টভাবে বলতে 
গেলে দুটি দাবি শ্রধানভাবে সামলে চলে এসেছিল _ (১) 
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের ক্ষেত্র 
পেটেন্ট-এর প্রয়োগ চলবে না আর (২). বস্তাদির ওপর চুক্তি 
পরিবর্তিত বা সংশোধিত করতে হবে __ যাতে উন্নয়নশীল 
দেশশুলে! তাদের দেশে তৈরি বস্ত্র বিশ্ববাজারে আরও 
মসৃণভাবে রপ্তানি করতে পারে । 

সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজা সংস্থা বা ৮+70-র তৃতীয় 
মন্ত্রমগ্ুলীর বৈঠকের (এর আগের দুটি বৈঠকের একটি হয় 
সিঙ্গাপুরে ১৯৯৬-এ আর অপরটি হয় সুইভারল্যান্ডের 
রাজধানী জেনেভায় ১৯৯৮-) আগে যে দুটি ইস্যু (বাণিত্যের 
সত্তোগ সম্পূর্ণ সম্পর্ক-রহিত) মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তা হল 
শ্রম সম্পর্কিত। শ্রথমটি শ্রম (০১০৬) ও পরিবেশের সম্পর্ক 
নিয়ে (বিশ্ব বাক্ষারে রপ্তানিযোগা যে কোনো বস্তুর একটি 
ন্যুনতম পরিবেশগত মানদণ্ড বেঁবে দেওয়া) : আর দ্বিতীয়টি 
হল বাণিজ্য ও শ্রমের জটিল সম্পর্ক (যাকে 'সানাক্তিক ধারা" 
ব্য "5063 0395০" বলে চিহ্নিত করা হল)। এখানে বলা হল. 
রপ্তানিযোগ্য যে কোনো বস্তু উৎপাদনে 'শিশুশ্রমিক' যুক্ত 
থাকবে না, অথবা শ্রমিকদের ন্যুনতন মরি দিয়ে তবেই 
জিনিসটি উৎপত্ন করে রপ্তানি কর! যাবে, অথবা উৎপাদনে 
ভর্তুকি হ্রাস করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত বাণিজ্যিক 
সম্পর্কহীন বিষয়বস্তু বা ইসুয' নিয়ে পাস্চাত্যের বেসরকারি 
এন. ছি. ও (Non-Government organisation) ও ট্রেড 
ইউনিয়নগুলি বেশ কয়েকমাস ধরে তাদের দেশের সরকারকে 
ভেতর ও বাইরে-উভয়দিক থেকে চাপ দিয়ে আসছিল। 
গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রগুলোও বিপুল পরিমাণে প্রচার 
চালাচ্ছিল। এমন অবস্থায় বহু অপেক্ষিত বৈঠফটি শুরু হয় 
নভেম্বরের ৩০ থেকে আমেরিকার সিয়াটল শহরে যা 
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ আলোচনায় পর্ধবসিত হয়। 
সিল্লাটলে কী হল 

বৈঠকের বহুদিন আগে থেকেই গণমাধ্যমগুলিতে 
অসন্তোষের যে খবর আসছিল. সিয়াটলে ৩০শে নভেম্বর 
সেটাই ফেটে পড়ল বিক্ষোভের আকারে। প্রায় লাখ খানে 
মানু সকাল হতেটু জয়া হয়েছিল শহরের রাস্তায় মূল সভার 


পথে। এরা পুলিশ কর্ডন ভেঙে ফেলে, প্রতিনিধিদের সভাস্থলে 
প্রবেশে বাধা দেয়, মাটিতে সারিবদ্ধভাবে শুয়ে প্রতিনিধিদের 
বাধা দিতে থাকে। কার্যতই সভার স্থান বদল করাতে হয় ও 
নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় চারঘণ্টা পরে সভার কাক গুরু হয়। 

এদিকে বিক্ষোভকারীদের ডেপুটেশন. স্লোগান, 
গণঅবন্থানে চলতে থাকে। বিক্ষোভকারীরা নানা দলের হলেও 
প্রধান দল হিসাবে চিহিত করা গিয়েছিল আমেরিকার শ্রমিক 
ইউনিয়নগুলি-যাদের দাবি ছিল উদ্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্ব 
থেকে আমদানিকৃত অপেক্ষাকৃত সত্তার মালের জন্য একটা 
ন্যুনতম মানদণ্ড (৫1770) তৈরি করতে হবে এদের যথেচ্ছ 
অনুপ্রবেশ ঠেকানোর ভনা। এছাড়াও ছিল পরিবেশপ্রেমী 
সংগঠনগুলি যারা বাণিজ্যের সঙ্গে পরিবেশগত ইস গুলিকে 
যুক্ত করার সোচ্চার দাবি জানাঙ্ছিল। আর ছিল আরও কু দল 
যারা মুক্ত বাণিভোর নামে কর্পোরেট-শক্ির (corporate 
7০০০1) বিরোধী ছিল। বিক্ষোভকারীরা নানা বিষয়ে শ্লোগান 
দিতে থাকে -_ মানবাধিকারের শ্রশ্নে, উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ 
বাণিজোর পক্ষে, এইডস এমন কি তীয় বিবয় নিয়েও। বিভিন্ন 
বিচিত্র সাড়ে নিজেদের সজ্জিত করে (বেশিরভাগ পোশাকই . 
পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুকে নির্দেশ করছিল) বিটোফেনের 
সিমফোনি ও ড্রামের তালে তালে নেচে যাচ্ছিল। [ এই 
বিক্ষোভের ব্যান্তি ও জনসমাগম দেখে সংবাদপত্রগুলো একে 
[ভিয়েতনাম যুদ্ধ পরবর্তী সর্ববৃহৎ বিক্ষোভ বঙ্গে দাবি কারে ]। 

আপাত শান্ত এই সমাকেশ্‌ বিধধংসের রূপ নেয় ৩০শে 
নতেম্বর বিকাল থেকেই । দোকান. অফিস, গাড়ি ভাঙচুর শুরু 
হয় ও আগুন লাগানো হয়। এই কাছ যদিও মুষ্টিমের লোক 
শুরু করে (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন যাদের পরে 
-নৈরাড্যবাদী' বলে অভিহিত করেছে ৷), ধীরে ধীরে বহু লোক 
এতে সামিল হয়। বেশীর ভাগ বিক্ষোভকারী কিন্ত 
এইধরনের কাজে অশে নেয়নি এবং অনেকেই একে জোর 
পলাদ্ নিন্দা করে। সিয়াটল শহর একটা ছোটখাট যুদ্ধের 
চেহারা নেয় । পুলিশ কিন্তু প্রায় নিস্তরিয় থাকে - সামান্য কাদানে 
গ্যাস আর অন্যান্য ছোটখাট অন্তপ্রয়োগ ছাড়া । 

মুক্ত বাণিভোর নামে স্বার্থান্বেষী মহালের অন্যাযা ও অসম 
পদক্ষেপের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনীতি আরও 
মার খাচ্ছে _ এমন কণা বঙ্গার জন] বিক্ষোভকারীরা সমবেত 
হয়েছিল, একথা বল৷! মিথ্যারই নামাগুর। বিক্ষোভকারীরা 
তাদের নিজ নিজ স্থার্থসিচ্ষির উদ্দেশোই জনায়েত হয়েছিল - 
তা সেই উদ্দেশা আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলি বা গ্রীনপীস 
ও অন্যান্য পরিবেশকী সংস্থার অথবা ইউরোপের কৃষি কে 
রক্ষা করার উদ্দেশ্যে-যাহি হোক না কেল। তবে উদ্দেশ্য যাই 
থাক. ৬7০0-র আলোচনা এখন থেকে যে আর প্রতিনিধি 
দেশগুলোর শীর্ষলেতাদের মবে| সীমাবন্ধ প্বাকবে না-তা যে 
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তৃণমূলত্তরে সাধারণ জনগাণের (যে দেশেরই হোক নয কেন) 
আলোচা বিষয় হয়ে দেখা দিচ্ছে - তা নিশ্চিত করেই কলা যায়। 
ঘটনার পর্যালোচনা 

আত্ম: রাষ্রীয় কোনো সম্মেশন ভেন্রে যাওয়ার ঘটনা নতুন 
কিছু নয়। যেটা সত্যিই অভিনব, তা হল আলোচনা শুরু না 
হতেই শেষ হয়ে যাওয়া, আর যে সংস্থার পাটাতনে দাড়িয়ে এই 
আলোচনা (এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিচ্য সংস্থা ব্য ৬710) তার 
পরবর্তী দিশার সন্ধট। এখন. সিয়াটলের বৈঠক ব্যর্থ হল 
কেন? প্রথমত এই সম্মেলনের (বৈঠকের) বিবয়সূচি ছিল 
অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল। বেশির ভাগ বিবয়ই সরাসরি বাণিভোর 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। এটা কখনই আশা করা যায় লা যে. শিল্প 
সংজান্ত শুদ্ধ (05173119410). কৃষিক্ষেত্র, বিনিযোগ বাবস্থা 
ও প্রতিযোগিতার বাজার. বৈদ্যুতিক বালিজ্ঞা (clectronc 
€০mmerEe বা সংক্ষেপে ৫-০০৮0106)। শ্রম ও পরাবেশ 
সংক্রাস্ত বিবাদ, জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ - এমনতরো দুকহ সব 
বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটা 
আত্তর্দাতিক অঞ্চলে মাত্র চারদিনে সম্পর্ হবে। প্রসঙ্গত 
স্মরণীয়, ৫ জুলাই. ১৯৯৯-এ তেনেভায় সংযুক্ত রাষ্ট্র (0) 
ও বেসরকারি সংস্থার মধো যে সমাকোতা-চুড়ে হয়, সেইখানে 
দাড়িয়ে সংযুক্ত রাষ্ট্রের সাধারণ সচিব কোফি আম্রান ও 
আতস্তর্জাতিক বাণিঝা সংঘের (Inuernational Chamber of 
C০৪০০) সভাপতি আদনান কাসার এক যৌগ বিবৃতিতে 
বলেছিলেন, '.. . আইনসিদ্ধ বহুপাস্ষিক বাণিজ) কতগুলো অ- 
বাণিজাক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে না. এবং তা 
করলে সমস্ত বাণিভা হবীতিনীতিটাই এমন ভঙ্গুর হয়ে পড়বে যে 
এর মীবাসো কোনদিনও সম্ভব হবে না। ... এগুলো নিয়ে 
আলোচনার মূল জায়গা সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত সেইসব সংস্থা 
যেগুলি পরিষেবা, মানবাধিকার ও শ্রমসংস্রান্ত যাবতীয় বিযাদ 
নিয়ে আলোচনার জনাই তৈরি হয়েছে ...।" যত বেশি বিষয় 
ডয়ু টি ও-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলেছে, তত বেশি করে সদসা 
দেশগুলোর মতভেদ বাড়তেই থাকছে। সিয়াটিলে নৃপ লড়াইটা 
ছিল আমেরিকা ও ইউরোপের মধো এবং উশ্রয়নশীল 
দেশগুলিও এ নিয়ে দ্বিমত ছিল। আনেরিকা ও ইউরোপের 
লড়াই-এ তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। 

তৃতীয় কারণটি অবশ্যই অভূতপূর্ব বিক্ষোভ ও 
ভাঙচুরের ঘটলা। ঘদিও খোলা চোখে দেখলে বোঝা 
যায়, বিক্ষোভকারীরা আমেরিকার উদ্দেশ্যকেই সাহাখা 
করেছে আর সম্হা গণমাধামের দৃষ্টিকে (তৃতীয় বিশ্বের মূল 
রশ্নগুলোকে আড়াল করে) সেই সমস্যাগুলির দিকে 





ত্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছিল কবিক্ষেব্রে মুক্ত ও উদার 
অর্থ ও বাণিক্তানীতির নির্ভুল প্রয়োগ। তাদের সেই দাবি সমর্থন 
পায় কৃষিভপণ্য রপ্তানিকারন্ড ১৮টি সদসাদেশভুক্ত ক্রেইনস 
(CAIRNS) গ্রুপের [কানাতা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, 
আালোয়েশিয়া ও দক্ষিণ আফ্ৰিকা সহ আঠারটি দেশ] কাছ থেকে। 
এরা চায় কৃষিতে ভর্তুক্তি হ্রাস (আমেরিকা কিন্ত কৃষিতে 
নাথাপিছু প্রতিবছর ত্রিশ হাজার ডলার ভর্তুকি দিয়ে থাকে), 
রপ্তানি যোগা দ্রবে৷ ভর্তৃকি বন্ধ, এবং অন্যান্য সরকারি সাহ্থাযা 
ও দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণে সাহায্য বিপুল পরিনাণে কমিয়ে 
ফেলা। আসন্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা নাথায় রেখে ক্রিনটন 
তথ ক্ষনতালীল ডেনোক্রেটরা চাইছিল কায়িক শ্ৰানের একটা 
ন্যনতন নান (পারিশ্রমিক ৫ অধিকার সংক্ত্ত) নিয়ে ডব্র টি 
€-তে আলোচনা করা। স্বভাবতই উন্নয়নশীল সেশঙেলো এর 
বিবোধিতা করতে থাকে। এই দেশগুলি তাদের উদ্বৃত্ত শ্রনের 
ভন সস্তায় উৎপাদন করতে পারে-ফলে আন্তর্জাতিক বাডারে 
প্রতিযোগিতায় গড়াতে পারে। শ্রনের ন্যুনতম মাত্রা বেঁধে দিলে 
অের্ধাং নানতম এই পরিবাণ মচুরি দিতেই হাবে বা এই 
পরিমাণ সুবিধা দিতে হবে) এই দেশগুলি উন্নত দেশের কাছে 
সহজেই পরাস্ত হবে ও প্রতিযোগিতায় টিকাতে পারবে না। 
আরও বড় কথা নার্কিন প্রেসিডেন্ট বেশিমাত্রায় আগ্রাসী হয়ে 
পড়েছিন্গেন। বিভিন্র স্বার্থান্বেষী মহলের চাপে পড়ে বিশ্ানত হয়ে 
তার পরামর্শ ছিল, ঘে দেশ শ্রমসংক্রাস্ত ন্যনতন আইন না 
মেনে চলবে, সেই আইনভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
বাবস্থা গ্রহণ ফরা হবে। কেমনভাবে ? যেমন, আনেরিক্স তার 
দেশে ভারতে তৈরি বিডির আমদানি বন্ধ করে দেবে - কারণ 
ভারতে বিডি শিল্পে শি শ্রনিকদের ব্যবহার করা হয় (প্রসঙ্গত, 
আমেরিকায় যুবকদের মধ্যে সিগারেট ছোড়ে বিড়ি খাওয়ার 
প্রবণতা বাড়ছে)। ১৯৯৬-এ সিঙ্গাপুরের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছিল. আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (0140) শ্রমস-্ান্ত 
বিবাদের শ্রীমাংসা করবে-এ সংক্রান্ত আলোচনার ডায়গা ডবল 
টি ও নয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোও এতে সায় 
দিয়েছিল । কিন্তু আমেরিকা এ সব কিছুই না মেনে একতুয়ে ও 
হাস্যকর আচরণ করে চলেছে (যেমন, কোনো কিছুর সাহায্যে 
ভারতীয় বন্ত্াদির আমেরিকায় অনুপ্রবেশ না বন্ধ করাতে পরে 
সে ভারতে প্রস্তুত রেয়ন সার্ট এই বলে নিষিদ্ধ করেছে যে. এটি 
সহজতে দাহ্য!) আমেরিকার এই অনমনীয় ননোভাব মূল 
আলোচনাকেই ভেস্তে দিচ্ছে) 

অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেশি আগ্রহী তার 
কৃবিকে রক্ষা করতে, এক্ষেত্রে তারা ভর্তুকি তুলতে নিমরাতী। 
US বা CAIRNS গ্রুপের কাছে তারা কিছুতেই মাথা নোয়াবে 
না বা কখনই ইউরোপীয় বাজার পাশ্চাতোর কাছে উন্মুক্ত করে 
দেবে না। কৃষি এমনই একটি বিষয়, যা অন্তর্ভুক্তির থেকেই 
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আলোচনায় অচলাবস্থা তৈরি করে চলেছে (গ্যাট থেকে 
৮7০ র জন্ম লেওয়ার পিছনেও কৃষিই ত্রযান শক্তি)। উত্রত 
দেশগুলি যতক্ষণ লা কৃষিজ্াত পদার্থের বপ্তানিতে ভর্তুকি 
কমাচ্ছে, উত্তয়নশ্বীল দেশগুলো বিশ্ববান্তারে কোনও লাভ 
পাচ্ছে না __ স্বভাবতই তারা এরকম বিচার্য বিষয়ের 
বিরোধিতা করে আসছে। তারা চায় জাতীর স্বরে আরও বেশি 
স্বাধীনতা, আরও বেশি স্বায়ত্বশাসন -যাতে খালে স্বনির্ভরতার 
মতো গুরুত্বপূর্ণ বিঘয়গুলিকে তারা আত্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে 
যেতে পারে। 

ভীবশ্রযুক্তি (৮)০1০৩৮70108)) সংক্রান্ত ইস্যুতে 
আমেরিক্তা বরাবর একপেশে বক্তব্য রেখে যাচ্ছে। জীববৈচিত্র 
সংক্রান্ত প্রতিনিধি সভায় থে চুক্তির খসড়া গৃহীত হয়, তা 
আমেরিকা মানতে নারাজ ও এই সম্পর্কে ঘে কোনো 
আলোচনার সে বিরোধী ৷ এই খসড়া অনেক কিছু করতে পারে 
যা সরাসরি আমেরিকার স্বার্থবিরোধী। সঠিকভাবে অনুসরণ 
করলে এই খসড়া দেশভ সংরক্ষণকে গুরুত দেবে, 
ভীবপ্রযুক্তিগত বাণিজ্যের বিরোধিতা করবে (যখন তা স্বাস্থ ও 
পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে), যে কোনো দেশের জিন 
শ্রযুক্তিজাত খাদা আমদানি নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা রাখবে, 
এমনকি, এই খাদা গ্রহণের ফলে যদি কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা 
দেখা দেয়, তবে সেই প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে সেই দেশ 
আইনি হস্তস্ষেপও শুরু করতে পারবে __ অর্থাৎ এক কথায় 
দেশের সার্বতৌনত ও নিল্তস্বতা বার রাখতে সাহাযা করবে। 
কিন্তু আমেরিকা চায় জীবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত এসব আলোচনা 
WTO-তেই করতে. যাতে তারা বাণিড সংক্রান্ত নানা সুবিধা 
পেতে পারে। আমেরিকার এই প্রয়াসের সার্বিক বিরোধিতা 
করতে থাকে ইউরোপীর দেশগুলি--সিয়াটলের অনেক আগে 
থেকেই (হর্মোনযুক্ত মাংসের আমদানিকে কেন্দ্র করে যে 
বিতর্কের জন্ম নিয়েছিল আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের 
দেশগুলির মধ্যে, তাতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমবেতভাবে 
তীবপ্রযুজিগত যে কোনো 'আলোচলা ডবু টি ও-র আওতায় 
চালানোর প্রবল বিরোহী)। 

মজার কথা হল, ভীবপ্রযক্তি নিয়ে ইউরোপের এই থে 
ঘোর আপত্তি - তা হঠাৎই সিয়াটলের সম্মেলনে আমেরিকার 
সপক্ষে চলে আসে। এই সমঝোতায় বন ইউরোপীয় প্রতিনিহিও 
বিশ্বয় প্রকাশ করে (আগে থেকে তাদের কিছুই জানানো হয়নি) 
এবং তড়িঘড়ি সমস্ত ব্যাপারটাই চেপে দেওয়া হয়। 
আগামী দিনে বিশ্ব বাণিজ্য সন্থোর সম্ভাব্য ভূমিকা 

বিশ্ব বাশিজ্য সংস্থার (470) ক্ষমতা ও পরিধি আর 
পাঁচটা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বাণিছ্য সংস্থার কাছে 


স্রীতিমত ঈর্ষণীর হতে পারে। ৮/70-ই আজ সর্বপ্রধান 
ক্ষমতাশালী সাস্থা, যার সমস্ত সিদ্ধান্ত দেশ-কালের সীমানা 
ছাড়িয়ে সুদুরপ্রসান্রী। তাই সরকার ও স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাবান 
বাণিভা মহল নিরন্তর চাপ দিতে থাকে বিভিন্ন বিষয়কে 
অস্তর্ভু ক্রিকরণের ছন]। ট্রেড ইউনিয়ন চায় শ্রন সংফ্রাস্ত 
আলোচনা 10-র পরিবর্তে 0-তেই সেরে নিতে ; 
পরিবেশাশ্রেহীরা চায় পরিবেশ সমস্যা সংযুক্ত ঘুক্তরাষ্ট্রের 
পরিবেশগত কর্মসূচি (United Nations Environment Pro- 
ame বা সংক্ষেপে 000) অন্তর্গত করার পরিবর্তে 
WTO-তেই মীমাংসার। একইরকমতাবে প্রথম বিশ্বের 
এন ডি.€-রাও চার তাদের নিজ্ম্ব প্রয়োজনে Wা0-কে 
ব্যবহার করতে। 

১৯৮৬৮তে উরুগুয়ে রাউন্ডে যেটা সন্তবপর ছিল, আভ 
আর তা সম্ভব নয়। তখন যে কোনো বিষয়সূচিকে যেমন 
শক্তিশালী দেশগুলি অনুমোদন করিয়ে নিতে পারত, আল তা 
অতটা সহক্ত হয় লা। ভারত, ত্রা্িল ও মালয়েশিত্ার মতো 
দেশ বরাবরই ৬/7০-তে তাদের উপস্থিতি জানিয়ে এসেছে 
আজ তারা হাত মিলিয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান 
দ্বীপপুঞ্জের ছোটখাট দেশগুলোর কাছে আর প্রবলভাবে 
প্রতিবাদ জানাতে চাইছে পাল্চাতা দেশগুলির একপেশে 
অনমনীয় এঁকামত। 

প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের কাছে বিশ্ব-বাণিজঞা-সাস্থো 
আজ আইন অনুসৃত বাণিজ্যের এক রূপকার অপেক্ষা 
বেপরোয়া হঠকারী বিশ্বায়নের প্রোমোটারে পরিণত 


দেশগুলির 'জয়' বলে আশ্যাত করলে এক বিরাট ভুল হবে। 
কারণ বৈঠক ব্যর্থ হলেও তা হয়েছে মূলত আমেরিকা ও 
ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধে৷ সমঝোতা না হওয়ার ডনাই। 
উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থের অনুকূল একটি বিষয়ও কিন্তু 
আলোচলার সুযোগ পার নি। উপরন্তু $70-র চুক্তির অন্তর্গত 
[বিভিন্ন অসাঁম্য ও অনান্য বিবয় নিয়ে আলোচনার যে অগ্রগতি 
শুরু হয়েছিল তা থমকে গেল। ভারত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে 
আলোচনার যে ক্ষেত্র তৈরি করেছিল এবং যেগুলো তৃতীয় 
বিশ্বের ও উল্লয়শীল দেশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হতে পারত, 
সেই সমস্ত ইস্যু অতান্ত সুপরিকল্পিত ভাবে চেপে দেওয়া হল। 
উল্লত বিশ্বে এন. জি. ও-দের ভূমিকা 

সিয়াটিলে সম্মেলন ব্যর্থতার পিছনে এন.ডি.ও দের 
অবদান ছিল ঘথেক্টুই। যদিও এল. জি. ও-রা পুঁজিবাদের 
বিরুদ্ধেও আওয়ার তুলেছিল. তবুও এদের বিক্ষোভের মূল সুর 
প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে আরও সমস্যা 
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তৈরি করে। একটু খোলা চোখে ব্যাপারটা দেখলেই পরিদ্ধার 
হবে। সিয়াটলে এদের সমাবেশ ও বিক্ষোভ এতই বিশাল ও 
শক্তিশালী ছিল ঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগার ২০০০-এ ভোনেভা 
সম্মেলনে এন.জি.ও-দের প্রতিনিধি হিসাবে অন্তর্ুক্তিকরণের 
প্রস্তাব দেয় কারণ মূলত পরিবেশ ও শ্রম সম্পর্কিত এদের দাবি 
কার্যত মার্কিন সরকারের দাবিরই প্রতিষ্লন। এন.ছি.৩-রা 
পরিবেশগত এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছে যে. সেগুলো ঘদি বাণিজ্য 
চুক্তির সঙ্গে কোনওভাবে সংযোগ করে দেওয়া যায়, তাবে 
আমেরিকা নিজ স্বার্থপূরণের (রপ্তানিযোগ্য দ্রাব্যে পরিবেশগত 
ন্যুনতম মান) ক্ষেতে বহুলাংশে সফল হবে। সেক্ষেত্রে 
উন্নয়নশীল দেশের আনস্তর্জাতিক বাডারে টিতে থাকা ক্রুশ 
কঠিন হয়ে পড়বে। শক্তিশাঙ্গী এই গ্রীন লবিকে তুষ্ট করাতে তাই 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাণিজ্য ও পরিবেশের মেলবন্ধানে আগ্রহী। 
সাধারণ মানুব্জন (আমেরিকান) এই গ্রীন লবি বা পরিবেশ 
শ্রেহী সাম্থোদের সমর্থন করে, কারণ তারা পরিবেশের সুরক্ষার 
কথা বলে থাকে। নৈতিক ভাবে আবার পরিবেশবিদরা 
উত্পাদনের সঙ্গে ভ্রড়িত আনুষজ্জনের পরোক্ষ যৌন সমর্থনও 
পেয়ে থাকে। সব মিলিয়ে উন্নত দেশগুলো! তাদের জনগণের 
বৃহৎ অংশেরই সমর্থন পাচ্ছে। সুতরাং এন. ভি. ও-দের 
অন্তর্ভূক্তিতে তারা সর্বদা সোচ্চার 

আমাদের দেশে অবস্থাটা ঠিক উপ্টো। এদেশে মাটির 
সাঙ্গে যোগাযোগ আছে তেমন মানুষজনের সঙ্গে রাজ্য বা 
কেস্্রায় সরকারের বন্ধন অনেকাংশেই শিখিল। এ দেশে 
পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্ন, শ্রম ও শ্রমিকদের অধিকারের শ্রশ্নে 
উন্নয়নের প্রয়োন্তনীয়তার প্রশে, স্বাস্থ্যের ্রয়োজনে ও মানুষের 
দৈনন্দিন কর্মপন্তির ক্ষেত্রে, সঠিক নীতি নির্ধারণ করে এমন 
লোকজন যাদের সঙ্গে মাটির যোগাযোগ অতান্ত ক্ষীণ । এদেশে 
উন্নয়নের পরিকাঠামোটা সরকার নির্ধারিত __ তাতে 
উন্নয়নের অংশীদার সাধারণ জনগণের মতামত চিরকালই 
অবহেলিত।  ফল-এদেশে বরবিতর্কিত বিষয়ে 
আন্দোলন শসীয়িত, আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটে চলা 
ঘটনাগুলো সঙ্গে অধিকাংশ মানুবই অপরিচিত। 
আমরা কোথায় 

সিয়াটলে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একবার ভারত সহ, 
উন্নয়নশীল ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দিকে তাকানো যাক। 
.গ্যাট ও WTO গঠনের ধ্রারস্তে মনে করা হয়েছিল (:) 
ভারতসহ বহু উন্নতিশীল দেশে এটি রপ্রানিক্ষেত্র তথা 
বিশ্ববাজারে প্রচুর লাভ নিয়ে আসবে। ১৯৯৫-এ গ্যাট থেকে 
WTO হওয়ার পর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। এখন এটা 


পরিছ্ধার যে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত দেশের সনান 
সুবিধাভোপ নয় __ অসানাটাই বড় হায়ে দেখা দিয়েছে । আত 
একথা জোর গলায় বলা যায়, ৬70 থেকে ভারতের মতো 
দেশগুলি কোনও ভাবে লাভবান হয়নি। উপরস্ক তাদের 
সার্বতৌনত্র, উন্নতি, জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চালেছে। শাদ্যাভাব, 
অপুষ্টি, দারিদ্র. বিদেশি ক্ষণ, বেকার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের 
তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ঠিক পথে সুনির্দিষ্ট উপায়ে বিচার 
পায়নি, বরং চিরকাল অবহেলিত হয়ে এসেছে। অনান্যে বিষয় 
ৰা ইসা. যাতে প্রতাক্ষ বা পব্যেক্ষভাবে পুঁিবাঠা ধনতাত্িক 
দেশগুলির সুবিধা ও লালসাব পূরণ হয়, সেগুলোই গোল 
টেবিলে আলোচিত হচ্ছে ও ক্রমশ ৬/7০-র কার্যাবলীতে 
ডাষশা করে নিচ্ছে। একথা অতিরঞ্জিত ঘে বিশ্বায়ণ ও নুক্ত 
বাণিডোর ফঙ্গে সব দেশই সমান লাভ পাবে, কারণ সলান 
সুযোগ আর ন্যায্য ও নিরপেক্ষ বাণিজ্যের কোন আম্মাদ খাতায় 
কলমে থাকলেও কার্যক্ষোরে কখনও পাওয়া যায় না। অসম 
নতি ও আইনি ফাকফোকরের ফলে বিচ্ছু দেশ সুবিধা পেরে 
থাকে - বাকিরা নার খায়। 

আছে সর্বত্র, এমনকি বিনোদন শিলেও লোভের থাবা) 
তথ প্রযুক্তি (0া)00171210101085) আড় বহুল প্রচারিত 
ও আলোচিত বিষয় যাকে কেন্দ্র করে পাম্চাতোর দেশগুলি 
নতুন ধরণের উপনিবেশিকতাবাদ তৈরি করতে পারে। কে 
বলতে পারে, হয়ত আগামী দিনে গোটা পৃথিবী 'তথা-সমৃদ্ধ 
ও সতথা-সমৃদ্ধ নয়' __ এই দুই শ্রেণীর দেশে ভাগ হয়ে 
পড়াবে। যেভাবে কৃষি ও বস্তরের ক্ষেত্রে ভারত সহ অন্যানা দেশ 
(কোণঠাসা. সেদিনও হয়ত এমনই ঘটবে। 

বাণিজ) সম্পর্কিত নেধাম্বত্ত অধিকার (7715) 
শ্রতিযোগিতা কমিয়ে একচেটিয়া অধিকার বা সুবিধা তৈরি 
করছে, আর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভ্রস্মগত মৌলিক 
অধিকারের বিরুদ্ধে কান্ড করে চলেছে। 'যা২175-এর ক্ষতিকর 
প্রভাব ইতিমবোই ওধুধপত্রের (এমনকি ভীবনদারী ওধুষের 
ক্ষেত্রেও) মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিফলিত। যদিও এখনও ভারতে 
নতুন পেটেন্ট আইন কার্যকর হওয়া শুরু হয়নি, তবুও এর 
প্রভাব যথেষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে। উরু9য়ে বা নারাকাস চুক্তি 
অনুযায়ী বিশ্ববান্তার উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে যতটা উন্মুক্ত ' 
হবে. আশা করা গিয়েছিল, তার সামানা অংশও হয় নি। এর 
কারণ চুক্তির 'ভুল শুয়োগ' নয়, কারণ হল, স্বাক্ষরিত চুক্তিতে 
এতই ফাক রয়েছে যে আইনও বহুক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিকে 
তাদের আগ্রাসন থেকে বিরত রাখতে পারে না। আইনের 
প্রহসনকে কান্ডে লাগিয়ে ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গায়ের 
ভোরে উত্তত দেশগুলো তাদের স্বার্থসিদ্কি করে যায় এবং তৃতীয় 
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বিশ্বের বাজারে অবাধ অনুপ্রবেশ করতে থাকে (নিজেদের 
বাছারে অন্যের অনুপ্রবেশের পথ সুন্দরভাবে বন্ধ রেখে)) দুটি 
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এই শ্রসঙ্গে। (১) পাশ্চাতা 
দেশগুলির কাছে কৃষি হল রপ্তানির ক্ষেত্র (কারণ কৃষিপণা 
বিপূল পরিমাণে উদ্বত) : ১৯৯৮-এ আমেরিকা একাই ৫০ 
বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য রপ্তানি করেছে যা সমগ্র বিশ্বের 
রপ্তানির সাত ভাগ। আবার কৃষি ও বন্ত্রশিক্পে যে চুক্তি হয়েছিল 
(70-তে) তাকে আশ্রয় করেই, ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও 
দেশগুলি কৃি ও কৃধিপাণ্যে ভর্তৃকি বক্তায় রেখেছে (কৃষিতে 
বিশ্বে মোট ভর্তৃকির ৮৫ 
শতাংশই ইউরোপীয় দেশগুলি 








এদেশে উন্নয়নের পরিকাঠামোটা সরকার 


প্রয়াদকে ভেঙে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সিয়াটালের 
মতো বিক্ষোভও্ হয়ত ভোনেভায় পুনর্বার সম্ভব হবে না। তবু 
১২৫ তম সদস্য হিস্যবে চীনের ৯%/7০-তে অন্তর্ভুক্তি বোধহয় 
বর্তমান অবস্থাটা কিছুটা পাল্টাতে পারে। চীনের অংশগ্রহণ 
ভারত সহ উত্রয়নশীল দেশগুলির কাছে মহামূলাবান হাতে 
পারে) চীন তার সুিচ ও শক্তিশালী বাজারের জোরে Wা0- 
তে পাকাপোক্ত জায়গা করে নিতে সক্ষম হবে। একথা বিশ্বাস 
করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে. পরিবেশ ও শ্রন সংক্রান্ত প্রশ্নে চীনের 
ভূমিকা ভারতসহ অন্যান উদ্লয়শীল দেশগুলির থেকে বিশেষ 
আলাদা হবে না। ভারত ও অনা 
দেশগুলি কীভাবে চীনের সঙ্গে 


দিয়ে থাকে)-ফালে বিশ্ববাজারে এক হয়ে আমেরিকা ও 
তাদের একচেটিয়া আধিপতা। ইউরোপের দেশুলিকে 
অন্যদিকে ভারতের মতো দেশের নির্ধারিত __ তাতে উদ্নয়নের অংশীদার সাধারণ প্রতিহত করতে, পারে-তার 
কাছে কৃষি হল কোটি কোটি জনগনের মতামত চিরকালই অবহেলিত। ওপরই হয়ত আগাহী দিনে 
মানুষের ভীবিকা, খাদোর উৎস, ফল-_এদেশে বহুবিতর্কিত বিষয়েই বিদ্ববাণিজ্যে উন্নয়নশীল ও 
তি তা লা. 
সেখানে । সুতরাং ls " 

ভারতে ভর্তৃকি হ্রাসের প্রভাবে ক্ষেত্রে ঘটে চলা ঘটনাগুলোর সঙ্গে অধি পরিমাণ নির্ভর করবে। একথা 
তার দরিদ্র চাষীদের অস্তিত্বের মানুষই অপরিচিত। সতা ঘে পরিবর্তিত বিশ্বের 


সঙ্তট : তা কখনই বিশ্ববাডারে 
আধিপত্যের স্কট হতে পারে না 
(২) দেশজ প্রযুক্তি, এঁতিহা বা পরশ্পরাগত সাংস্কৃতিক বৈচিত্রা 
রক্ষার প্রয়াসে ভারতের মতো বহু দেশকে আজ লড়াই চালাতে 
হচ্ছে নার্কিন ও পাশ্চাতা দেশগুলির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 
(যেমন, ভীলশ্রযুক্তির সাহায্যে য্লাপাস্তরিত খাদাশসোর 
অনুপ্রবেশ বা যুগাবধি প্রচলিত কোনো দেশীয় প্রযুক্তির ওপর 
পেটেস্টের থাবা), অথচ “সানাক্রিক ধারা" বা 50cial clause 
হিসাবে অন্তর্ভুক্তির দ্বারা ৮/70-র পতাকাতলে আমেরিকা 
তার নিভ্দ্ব পরিবেশ-আইন অনাত্র প্রয়োগে উদ্যত হচ্ছে। 
চেতনার আভাস 

২০০০-এর কোনো একটা সময় জেনেভার অনুষ্ঠিত হবে 
- WTO-র নতুন পর্যায়ের বৈঠক। সিয়াটলে যে প্রয়াস বার্থ 
হয়েছে, জেনেভায় তা আরও প্রবলভাবে দেখা দেবে। এটা 
বোধহয় স্বীকার করাই ভালো ঘে, উন্নয়নশীল বিশ্বকে বু 
সমঝোতায় যেতে হবে। অনেকফিছুই হঘত হারাতে হবে! 
উন্নত বিশ্ব উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির সম্মিলিত যে কোনো 





প্ৰেক্ষাপটে, বিশ্ব বাণিডা সংস্থার 
পতাকাতলে সামিল দেশগুলোর 
কেউ কিছু লাভ করবে, কেউ বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবু সিয়াটলে 
সম্মেলনের বার্থতা বিশ্বায়নের সার্থকতা নিয়ে এক সুবৃহৎ 
প্রশ্নচিহ্নের ছস্ম দিয়েছে। ঘদিও বিক্ষোভকারীদের ভূমিকা 
আমাদের মতো দেশের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নয়, তবুও 
বিভিন্ন দলের স্লোগান ও আন্দোলন বিস্বায়ণ সম্পর্কে সাধারণ 
মানুষের এক গভীর অসন্তোষকে জাগিয়ে তুলছে। উন্নত 
দেশের একটা বড় অংশ বিশ্বায়নের দরুন কর্মক্ষেত্র প্রসারণ ও 
ভ্রবামূল্য হ্ররসের মতো গালতরা বুলির পাশে সাংস্কৃতিক 
অবক্ষয়, গুপনিবেশিকতা এবং অর্থনৈতিক বৈষমা ও 
পরনির্ভরতার প্রশ্নে শক্ষিত। এদেরই লঙ্গে গলা মেলাতে পারে 
আমাদের মতো দেশের শ্রমিক-কৃষক-কারিগর, এমন কি ছোট 
শিল্পপতিরাও। বিশ্ব বাণিজো যেই লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হোক 
না কেন, বিশ্বায়নের সম্পর্কে আপামর সাধারণ খেটে খাওয়া 
মানুষভনের শঙ্কা, ঘুণা এমন কি ক্রোবের যে বহিঃপ্রকাশ ক্রমশ 
ধৃমায়িত হচ্ছে, তার জবাব আগামীদিনে কে দেবে ? ছি 
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-উ-উ-উ-স শব্দে বাসটা রাস্তার ডানপাশে থেমে 
যেতেই কয়েকদ্রন যাত্রী চিৎকার শুরু করেন। 
টায়ার পান্চার হইছে। বারোটা বাইডালো।' নন 
চাকা লাগাতে হবে এবার। ড্রাইভার, ক্ডাকটার, হেল্সার বাস 
থেকে নামল। ছাত থেকে টায়ার নামবে এবার । ফুটো হওয়া 
চাকা খুলে লাগাতে হবে ওটা। সিট খুলে বার করা হচ্ছে 
লোহার যন্ত্রপাতি, জবা । 
সবার সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়েছে সনাতনও। সেই কোন 
ভোরে বেরিয়েছে আকাশপুবের বাড়ি থেকে। আন্ত নাকি বড় 
ডাক্তারবাবু রোগী দেখাবেন মল্লারপুর হাসপাতাল্লে। সনাতানের 
পেটের যন্ত্রাটা দিনদিন বাড়ছে। মাসখানেক হল শুরু হয়েছে 
অন্য আরেক উপসর্গ হঠাৎ হঠাৎ তীর্র বেগে গুরু হয় বমি। 
বমিতে বেরিয়ে আসে একদিন আগেকার ভাত. তরকারি। তবে 
কি পেটটা পচে গেল সনাতনের! কী সব যেন খারাপ রোগ 
বলে! আড়কাল প্রায়ই এরকম হাবিজাবি হাজারটা ভয় পেয়ে 
বসে সনাতলকে। 
ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি 'নাঠ সেরে" মুখেচোখে একটু ডল 
দিয়েই বেরিয়ে পড়েছে সনাতন । আলপথে কিলোমিটার চারেক 
হেঁটে মোরামের রাভায়। সেখান থেকে সাইকেল ভ্যানে যাওয়া 
যায় বাতাসির মোড়। ওখান থেকে বাস ছাড়ে মল্লারপুরের। 
ভ্যানে বাতাসির মোড় যেতে লাগে দশ টাকা। সনাতন তাই 
সোজা হাঁটা লাগায় হলহল। বাতাসির মোড় থেকে একটা বিড়ি 
ধরিয়ে বাসে চাপে সনাতন। টিকিস টিকিস লড়ঝরে বাস। 
মোহনপুর পেরোতেই টারার গেল ফেঁসে। 
নোহনপুরে চাকা বালে রাস্তায় আর কোনো অঘটন না 
ঘটলে সনাতন মন্লারপুর পৌছে যেত ন'টার আগেই। ব্যাপারটা 
আনৌ তা হয় নি। আর একবার চাকা ফাসতেই বাস দাঁড়িয়ে 
গেছে পুরোপুরি। ঝামেলা করে অনেকে কলডাকটারের থেকে 
অর্ধেক ভাড়া আদায় করতে পারলেও সনাতন পারে নি। ওখান 
থেকে পরের বা পেছনের ভ্রাম্পার ধরে ফুলতে কুলতে 
মল্লারপুর হাসপাতাল চত্বরে যখন পৌছায় সনাতন ততক্ষণে 
হাসপাতাল জমজমাট। এখানে ওখানে কয়েকটা মানুষ। 
একেকটা দরজার সামনে আকার্বাকা লম্বা লাইন। এরকমই 
একটা লাইনের শেবে দাঁড়িয়ে যায় সে। 


যন্ত্রণার আউটডোর 


শ্যামল চক্রবর্তী 


এক 





পাইন এগোয় শৰ্বুক্তলয়ে ৷ খানিকক্ষণ বাদে সামনের লুঙ্গি 
পরা ঢাস্তা লোকটা পেছন ফিরে তাকায় সন্যতনের দিকে। 
= তন লোক হলে হইছে)! তা দাতে কি হইল ? 
_ দীত + দীতে তো কিছু হয় নাই। 
_ তাইলে তুমি এই লাইনে দাড়াইছ কেনে ? 

হতভম্ব এতক্ষাল সনাতন বুঝতে পারে. এটা বড় 
ডাক্তারের লাইন নয়। লাইন ছেড়ে ঢাঙা লোকটার কথানত 


= সোচা গিয়ে ডানদিকে তিন নম্বর ঘর। গাদা ডেরেস পরা 
নি্দিমণি বইসে আছে দেখবা। 

দিলিঘণি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার) একেভডনাকে 
নির্দেশ দিচ্ছেন একেক রকম। - . . বায়ে গিয়ে দু'নস্বর লাইন, 
তবে তো লাইন। ভরটলার মধোই একজন পরামর্শ দেয় 
সনাতলকে, __ আগে টিকিট করায়ে দিদিমণির কাছে আইসাতে 
হয়। 

= টিকিট কোথায় ? 

= এ যে দেখ লক্বা লাইন, মেইয়ে ছেলেপানরা একদিকে, 
মরদরা একদিকে __ উখানে চইলো) যাও। একটা টাকা লাইগবে 
টিকিট কাইটতে। 


আন্দাজে শাইনে গিয়ে দাঁড়াল সনাতন। একজন লোক একটা 
কাউন্টারে বসে খাতায় কী সব বেন লিখছে। লাইনের ফাকে 
লোকটার মাথার টাকেটা দেখা যায় কেবল। লাইন এগোচ্ছে। 
এগোচ্ছে সনাতন । লোকটার কাছাকাছি আসতে পকেট হাতাড়ে 
বার করে একটা টাকা। এবার ওর পালা। সবার দেখাদেখি 
লোকটার সামনের টেবিলে টাকাটা রেখে দেয় সনাত্ুন। 
-- নাম? 

_ আইন্রে সানাতন বৈরাগ্য। 

_ বয়েস £ 


= তাকী করে বলিব বাবু? দেন একটা লিইখ্যে' 


_ যাটি হবে ? 
_ তাই দ্যান! 
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= এখনও এত হয় নি দাদুর? এক কুড়ি কম হইলে ঠিক হবে৷! 
হাসির ফোয়ারা ছোটে লাইনের পাণ্ট সার্ট পরা ছোকরার 
কথায়। 
ফোকলা দাতের হাসি পলকে মিলিয়ে যায় সনাতনের মুখে। 
_ কোন লাইনটায় দাভুইতে হবো ? 
= দিদিমণির ঘরে জেইলে লাও গা। 
'ঘরে। ফটলার মধো ঢুকে পড়ে সনাতন। 
_ কাকে দেখাবে? 
_ আইজ বড় ভাগ্দারবাবুরে) 
= কী হয়েছে তোমার? 
= পেটে দরদ, ঠৌয়া ঢেকুর, শলান্বালা, বমি। মাথ! ঘোরে ... 
= তুমি এখান থেকে সোদা গিয়ে প্রতমটা ছেড়ে দু'নম্বর 
লাইলটায় দীড়াও। ওখানকার ডাক্তারবাবু দেখে বড় 
ডাক্তারবাবুকে পাঠালে লাইন দেবে পাঁচ নম্বরে। 
দুই-পাচ. দুই-পাঁচ মলে মলে গুনতে গুনতে সনাতন এসে দাঁড়ায় 
প্রথমটা ছেড়ে দ্বিতীয় লাইলটায়॥ মনের ধন্দ তবু যায় না। 
লাইনের একটা লোকটা দ্রিত্াসা করে নিশ্চিন্ত হয় সনাতন? 
হা এটাই ছোট ডাক্তারবাবুর লাইন। 

লাইনের পাশ দিয়ে টকমিষ্টি লেবু লজেপ্সের বরামে 
চামচের শব্দ করতে করতে লঙগেস্স বিক্রি করছে একটা 
হাফপ্যান্ট পরা বাচ্চা ছেলে। তেষ্টা পেয়েছে সনাতনের। লাইনে 
এখন ওর পেছনে কুড়ি-পচিশ ভ্রল। লাইন ছোড়ে জল খেতে 
যাবার উপায় নেই। লাইনের অনেকেরই হাল সনাতনের মত) 
টপাটপ বিক্রি হচ্ছে কমলা. সর, কালো লছেন্স; চার আনা 
দিয়ে একটা লত্রেন্প কিনে মুখে ফেলে দেয় সনাতন। চুষতে 
থাকে ফোকলা মুখে। 

ছোট ডাক্তারবাবুর কাছে পৌছোতে কত সময় লেগেছিল 
কে জালে: অপেক্ষা করতে করতে একটা সময় মাথাটা কেমন 
টাল থেয়ে যায় সনাতনের। বসে পড়ে। ঘাম শুরু হয় সারা 
শরীর জুড়ে। কারা যেন সনাতনকে শুইয়ে দেয় ঠাণ্ড! মেঝেতে। 
চোখের দু'পাশে শ্রচণ্ড একটা চাপ । চোখ খুলতেই টকটকে ফর্সা 
ডাক্তারবাবুর মুখ। দুটো আঙুলে তখনও চেপে ধরে আছেন 
নাকের ওপরদিকের কপালে। 
= দিভ দ্যাখাও ৷ 
জিভ বার করে সনাতন। 
= সকাল থেকে কিছু খাও নি? 
মাথা নাড়ে। 
-7 একে আগে ছেইড্যে দেন সাহেব! 
একটা টেবিলে শুতে হয় সনাতনকে। অনেককিছু বলার ছিল 
ওর পুরোটা শোনেন নি ডাক্তারবাবু। তার আগেই শুরু হয়ে 
গেছে পেট ধরে টেপাটেপি। 


_ এখানে এই যে চাকটা, এটা কতদিন আছে ? 
_ আইক. তা বইলতে পারব না। 
__ আশ্চৰ্য, পাইলোরিক স্টেনোলিম হয়ে গেল, পেটে লাম্প 
পাওয়া যাচ্ছে, বুঝতে পার নি? 
ডাক্তারের বেশিরভাগ কথাই দুর্বোধ্য লাগছে সনাতলের। গু 
বলে যাচ্ছে, আইজ না৷" 
খসখস করে লাল কার্ডটার ওপর কীসব যেন লিখছেন ছোট 
ভাক্তার। আচমকা বলে ওঠে সনাতন, 
__ আমারে বড় ডাগ্দার সাহেবের কাছে পাঠান গো! নাইলে 
আমি আর বাইচবো! লা! 
__ উনি দেখলেই রোগটা সেরে য্যবে ? যততোসব! 
বিরক্ত হন ছোট ডাক্তারবাবু। তারপর কীসব লিখে লাল 
কার্ডটা ফেরত দেন সনাতলের হাতে। 
তালেগোলে বড় ডাক্তারের ঘরের লম্বরটা ভুলে গেছে দনাতন। 
আবার লাইন পেরোতে পেরোতে “দিদিমশির ঘর" এ। পাঁচ 
লম্বরটা মলে মলে বলতে বলতে ওখান থেকে গুনে গুনে পঞ্চম 
লাইনে । 
একটা গাটাগো্টা লোক এসে টিকিটটা চাইছে। কী করবে 
বুঝতে পারছে না সনাতন। 
= ইলারে কার্ডটা দাও গো। ইনি হাসপাতালের ম্টাফ। 
পাশের লোকের কথাগুলো৷ কানে আসা মাতত লোকটার হাতে 
লাল কার্ডটা গুঁজে দেয় সনাতল। লোকটা অনেকগুলো কার্ডের 
পরে স্বূপের ওপর রাখে ওর কার্ডটা। এই ঘরের পরে আর 
একটা ঘর। সবৃভ পর্দা ফাক করে এ ঘরে ঢুকে গেল 
হাসপাতালের স্টাফ। একটু বাদেই দরজার কাছে এসে ডাকল 
একদ্রনের সাম বরে। ডাক শুনে কুতুব শেখ এগিয়ে গেল পর্দার 
দিকে। 
পাশের লোকটা বেশ আলাপী। কথার কথায় অনেক কিন্ু 
জেনে যায় সনাতন। ব্রড় ডাক্তারবাবু একেকটা রোগী দেখতে 
সময় নিচ্ছেল তিন চার মিনিট। সনাতনের ডাক আসতে আরও 
ঘণ্টাখানেক সনাতন অবলীলার একটু ঘুরে জ লটল খেয়ে 
আসতে পারে। লাইন টিকিটের, তাই লাইন চলে যাবার ভয় 
নেই। শুধু বেশি দেরি না করলেই হল। তা হলে কিন্তু আজ 
আর বড় ডাক্তারবাবুকে দেখানো হবে না। 

হাসপাতালের গেটের বাইরে পকেট হাতড়ায় সনাতন 
বৈরাগ্য। ফেরার বাস ভাড়া তিন্টাকা রেখে আর মাত্র তিনটে 
টাকা আছে পকেটে। খিদেয় পেটে মোচড় মারছে। বেঞ্চে বসে 
অনেক হিসেব করে এক কোঘার্টার পাউরুটি আর একটা চা 
নেয় সনাতন। চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে দেয় পাউরুটিটা। 
একটা বিড়ি ধরিয়ে বসে থাকে বেক্ষটায়। তারপর এগোয় 
আবার বড় ডাক্তারের ঘরের দিকে। 

তখনও অনেক লোক ঘরটায়। বিড়বিড় করছে পাশের 
সেই চেনা লোকটা । কী হয়েছে জানতে চায় সনাতন। 





উৎস মানুষ __ মাৰ্চ-এপ্ৰিল ২০০০ 


-_ সোভাপতি দেখাইতে এইসেছেন। চার চাইরটে রোবী 
ছাড়ার সময় পার হইল, এখনও সোভাপতিকে দেখা শেষ হয় 
নাই ডাগ্দারের। 

_ জেতা বলে কথা! উআরা কি তুমার আমার মতা ? 
একটু ভালো! কইরো না দেইখলে ডাগদারেরই চাকরি চল্যে 
যাবো! 

ফুট কাটে অপেক্ষমান তরুণ এক ছোকরা । 

সভাপতি বার হন আরও অনেকক্ষণ পরে। হাতে 
স্যাম্পেলের বেশ কিছু ওঘুধ। 

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক পড়ে সনাতনের। 
আর বেশি রোগী লেই। বড ডাক্তারবাবু গম্ভীর মানুষ । মুখের 
দিকে তাকাতেই জিভ শুকিয়ে আসে। লাল কার্ডটা দেখে শুয়ে 
পড়তে বলেন সন্তনকে। পেটে হাত বোলান একবার। 

"আমার কাছে আসার দরকার ছিল না। ডাল্রাগনসিস 
তো হয়েই গেছে। অপারেশন করতে হবে। এই ওষুধশুলো 
খেতে থাকুন এখন ... 

অনেক কিছুই বোঝে না সনাতন। তবু বড় ভাক্তারের 
মুখের "অপারেশন" শব্দটা তাকে ঠেলে দেয় আতঙ্ষে। পা- 
কাপতে থাকে। করিডোরের একটা বেঞ্চে বসে পড়ে সনাতন। 
মেজ ছেলেটাকে নিয়ে আস! দরকার ছিল ' পাশে কে যেন 
একটা এসে বসে। i 

লোকটার হাত সনাতনের পিঠে। 

= কি হইছে গে৷ 1 ভয় লাইগছে ? 

আস্তে আস্তে মাথাটা কোনওরকমে একদিকে হেলায় 
সন্যতন। 

_ ওতো কি! আমারেও তো৷ অপারেশনের কথা 
বইললো। 


৭৮, চেতল! রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৭ 
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সহযাত্ীর সমবেদনায় বুকে একটু কল ফেরে সন্যতনের। 
এবার টিকিটের সঙ্গে দেওয়া ছোট্র সাদা ল্লিপটা নিয়ে ওষুধ 
তোলার পালা। সহযাত্রী বলে দেয়. 

= সাত নম্বরে লাইন দ্যাও ওষুধের ছইন্য। আমারে 
আইজ ওষুধ দ্যায় লাই । 

গোল্তা খেতে খেতে, এঘর থেকে ওঘর. ঘুরতে সাত 
নম্বরের লাইনে এসে স্লিপ জনা দেয় সনাতন। জনাট ভিড়। 
অনেকে লাইনে না দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে ঘরের ভেতর। ভিড়ের 
মধ্যে থেকে কেউ কেউ প্রতিবাদ করছে চিৎকার করে। 

ধাক্কা খেতে খেতে একসময় লাইনের একেবারে সামলে 
চলে আসে সনাতন বৈরাগা। ফর্সা কম্পাউন্ডারবাবু দুটো 
কাগজে কয়েকটা বড়ি পাকিয়ে কাউন্টার দিয়ে বাড়িয়ে দেন 
সনাতনের হাতে। 

প্রথমটা একটা চারবার খাবার পর চুবে, পরেরটা খাবার 
আগে তিনবার, আর দুটো কিনতে হবে। একটা লিকুইড ... 

= কিইনতে হব্যে £ দাম কত পইড়বো৷ ? কোথ্যও পাব্য 
টাকা বাবু! দেন একটু দয়া কইরো৷ ... 

_ আরে বন্ড বাচাল তো লোকটা। ছাড়ো লাইন। দেখি 
পরের স্লিপ। 


অল্লারপুর দহকুম! হাসপাতালের গেটের বাইরে বাসস্টপে 
বসে আছে সনাতন। হাতকাটা শতছিন্ন জামার পকেটে কাগলে 
মোড়া বারোটা আস্টাসিভড আর নপ্টা বেলাডোনার বর়ি। 
(কোনটা কীভাবে খাবে এখন আর জালে না সনাতন। জানে না 
আবার কবে আসতে হবে। কবে নিতে হবে টিটেনাসের 
ইচ্ছেকসান। কবে হবে রক্ত পরীক্ষণ। বিবশ শ্রায়ু চমকে ওঠে 
বাসের হর্নে। বাতাদির মোড়ের বাসে কুলে পড়ে সনাতন।[] 


৪০ টাকা 
১২৫ টাকা 


ফোন : ৬৬৩-৩০৩০/ 
৪৭৯-৭৬৪১/৬৫৮-১৭১৯/ 
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সতীত্ব পরীক্ষার ব্যবসা 


রাতে আগামী কয়েক বছরের মধ সতীদাহ 
NK) প্রথা আইনসিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে অবাক 
হওয়ার কিছু নেই । ধর্মের নামে বর্বর এই প্রথা 
কোনো সভ] দেশে যে থাকতে পারে না. এ নিয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই । আমাদের দেশেও তা বেআইনি । কিন্তু তবুও. 
অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটি নির্মম সতা যে. ভারতবর্ষের বর্তমান 
হিন্দৃত্ববাদীদের দ্বারা পরিচালিত সরকার ভারতের সংবিধানকে 
সংশোধিত করে যুগোপযোগী বা "ভারতীয় সংস্কৃতির উপযোগী" 
করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে 
সাংবিধানিক পর্যালোচনার ভনা যে সব বিষয়কে বেছে নেওয়া 
হয়েছে তার মযো অনাতন হচ্ছে সতীদাহ প্রথা (সঞ০৫ ৭ 
540) স্পষ্টতই হিন্দু বর্মাবলক্্ী বহু জনই এই সতীদাহ প্রথার 
প্রষ্ঠপোষক, __ এখনো । 
শুধ হিন্দুদের মধ্যেই লয়, শিতৃতাস্ত্িক সমাজে নারীর 
উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম অঙ্গ এই সতীদাহ প্রথা এবং 
প্রথাটি যথেষ্ট প্রাচীল। বাতৃতান্ত্িক সমান্ধ ভেঙ্গে পিড়ত্ু 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই যখন ধীরে ধীরে নারীর উপর প্রবল 
পুরুষ আবিপত্য শ্রতিষ্ঠিত হতে থাকল, তখন থেকেই নারীকে 
ওধু পুরুবের অধীনস্থ করা শুক হল। ব্যাপারটি তথাকথিত 
ধর্মের এবং পুরুষতান্ত্রিক শাসকাশ্রেণীর সানাদিক অস্ত্রের 
অন্তর্ভুক্ত করাও হুল। বুলগেরিয়ান, স্রাভ বা আফ্রিকার বাষ্টুদের 
হধোও সাদ্যোবিধবাকে স্বাহীর চিতায় সহমরণে যেতে বাধ্য করা 
হত। গল, শ্ৰীক, আইরিশ, কেণ্ট ইত্যাদি জাতির প্রাচীন 
ইতিহাদেও এর উল্লেখ পাওয়া ফায়। আরব পরিব্রার্ক ইবন 
ফাষিয়ান ভোলগা নদীর তীরে বুলগেরিয়ানদের মবো আরো 
নির্মন “থা লক্ষ্য করেন। অবিবাহিত কোনো যুবক মারা গেলে 
তার বাগদন্তাকে এবং বাগদত্তা লা থাকলে অন্য 'কোলো 
যুবতীকে ধরে এ মৃতদেহের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হত। 
তারপর তাকে এ মত যুবকের চিতায় তুলে দেওরা হত। চীলেও 
সপ্তদশ শত্াব্ধী পর্যন্ত সহমরণ প্রথা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি রালাা সুংচি তা নিষিদ্ধ কতেন। 
প্রাচীন ভারতীয় 'ধর্মসাহিতো। সতীদাহ প্রথা কিন্তু ছিল 
লা অথর্ববেদে বরং সদ্যোবিধবাকে স্বামীর চিতা থেকে উঠে 
আসার কথা বলা আছে। মনু সংহিতা বা প্রাচীন পালি সাহিত্যে 


কিংবা গৃহাসূর সমূহেও সীপহের উল্লেখ নেই। তবু সতীদাহ 
তথাকথিত হিন্দুদের একটি মহান ধর্মাচরণ হিসেবে গণ্য হয়ে 
গেছে। কীভাবে হয়েছে তা অনা ইতিহাস, কিন্তু পতিব্রতা আদর্শ 
হিহ্দুনারীর "সতী" হওয়া যে একটি অতি পবিত্র ধর্মীয় কাক তা 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক সময় কত শত নারীকে একারণে 
পুড়িয়ে মারা হয়েছে _ তার বিবরণও সুপরিচিত। অধিকাংশ 
সময়ে সদ্যোবিধবার আতীয়ন্বন ধর্মের নাম করে তাকে জোর 
কিংবা আসলে সম্পন্তির লোডে। 

মহম্মদ বিন তৃঘলকই সম্ভবত প্রথম মধ্যযুগীর ভারতীয় 
শাসক যিনি এর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা রেন। যে মহিলা সতী হতে 
চায় তাকে এর জন) সরকারি লাইসেন্স জোগাড় করার আইন 
করেন তিনি, __ যাতে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে সতী 
না করা হয়। সম্রাট আকবরও এ ধরনের নির্দেশ 
কোতোয়ালদের নিয়েছিলেন, তার দীন-ই-ইলাহিতে এই প্রথার 
নিন্দাও করেছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তিনি নির্দেশ 
দিয়েছিলেন সতী হওয়ার জনা মহিলাকে সরকারি অনুমতি 
নিতে, তাকে বোঝাতে এবং জীবিত অবস্থায় মাসোহারারও 
বাবঙ্থ! করতে । কোনো সদোবিধবার নাবালক সম্ভান থাকলে 
তাকে সতী হওয়ার অনুমতিই দেওয়া। হত লা। আওরঙ্গত্রেব 
হচ্ছেন প্রথম সম্রাট যিনি ১৬৪৪ ধৃস্টান্দে তার সমগ্র সাম্রাত্যে 
সতীদাহ প্রথাকে সুস্পষ্টভাবে বেআইনি ঘোষণা করেন। কিন্তু 
এটিও প্রমাণিত যে হিন্দুরা লুকিয়ে চুরিয়ে সতীদাহ প্রথা 
অনুসরণ করতই । মুল সাম্রাজ্ন দুর্বল হয়ে পড়ায় হিন্দুদের এই 
বর্মভাব আরো প্রবলভাবে চাগাড় দিয়ে ওঠে এবং বীভৎস 
আকার ধারণ করে। 

বৃটিশ শাসনের আমলে সতীদাহের মত বর্বর একটি 
কুসংস্কার ও নির্মম ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রমুখের 
লেড়তে আন্দোলন গড়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের ধ্রদ্বাতারীরা 
নানাভাবে সতীদাহকে হিন্দু ধর্মের একটি অবিচ্ছেদা অংশ বলে 
প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে। তা সত্তেও লর্ড বেশ্টিক্ষের সময়ে 
১৮২৯-এর ৪ঠ ডিসেম্বর সতীদাহকে শেষ অব্দি বেআইনি 
ঘোষণা করা হয়। এর যে কত প্রয়োজন ছিল তার আঁচ পাওয়া 
যাবে ১৮১৮ সালে সতীদাহের পরিসংখ্যান থেকে : এ বছর 
শুধু বালো, উড়িয্যা ও বিহ্যরের কিছু অংশে অর্থাৎ তদানীন্তন 


লিসা ৮০৯০ 
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৭০ 


বাংলায়, সতীদাহের ঘটনা ঘটেছিল ৮৩৯টি । এছাড়া ছি্গ 
রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পাপ্লাব ইত্যাদি নানা রাভ্যের সতীদাহও। 

এইভাবে বেআইনি ঘোবলা করার ফলে স্পষ্টতই 
সতীদাহের প্রকোপ কমে আসে। বর্তমানে তা বিরল একটি 
ঘটনা। কিন্তু বিরল হলেও কুসস্কোরাচ্ছত্র হিন্দুদের মধ 
সতীমাহায়া যে প্রবলভাবেই রয়েছে তার প্রনাণ নানা বিচ্ছির 
ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। ১৯৮৭-এর ঠা সেপ্টে স্বর 
রাজস্থানের দেওরালাম রূপ কানোয়ারের 'সতী' হওয়ার পর 
নানা রানে সতীপুজা ও সতীমন্দিরের ব্যাপক অনুষ্ঠানাদি শুরু 
হয়। এমনকি কোনো কোনো সরকারি আমলাও তাতে 
অংশীদার হায়েছিল। কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের প্রায় অনুরূপ 
ঘটলাতেও হাত্রার হাতার “ভক্ত' 'সতীস্বলে' ছুটে গেছে। 

বর্তমান বিক্লেপি সরকার চায় হিন্দুদের এই বীভৎস বর্বর 
কুসংক্ষারকে ধর্মের নামে সামাজিক নর্যাদা দিতে. এবং 
ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রাকে মর্যাদা দেওয়ার অন্যতম 
অঙ্গ হিসেবে সতীদাহ প্রথাকে অন্তর্ভুক্ত তরাতে। 

“সতী' ও "সতীত্ব সম্পর্কিত কুসংস্কার দেশবাসীর 
একাংশের মাধ্ে যে শ্রকটভাবে রায়েছে তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। মেয়েদের 'সতীতব' ও "সতী হওয়া'_এ দুটির মধ্যে কিছু 
তফাত থাকলেও মানসিকতার দিক থেকে তারা অভিন্থ। 
সতীত্বের ধারণার মধ্যে পুরুষরা এটিই চায় যে, বিশেষ এক 
নারী শুধু তারই থাকবে। কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত 
হওয়ার আগেও কোনো মেয়ের সঙ্গে যদি অনা পুরুষের 
বিশেষত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে, তাবে মেয়েকে 
নিজের সতী হিসেবে গ্রহণ করার অনীহা, বিরল কিছু বাতিক্রম 
ছাড়া, রায় সব পুরুষেরই কমবেশি রয়েছে। বিশেষত আমাদের 
মত দেশে এই মানসিকতা অতি বাপক ও দৃঢ়'। পাশ্চাত্যের 
পরিবেশে এই মানসিকতা অনেকটাই দূর হয়েছে। আমাদের 
দেশে উদার মুক্তমনা সুস্থ মানসিকতার পুরুষ সংখ্যা যথেষ্ট 
কম। তবে এটি ঘটনা যে. এই ধরনের মানসিকতা গড়ে ওঠার 
পেছনে এতিহাগত প্রাচীন ধ্যালধারণা থেকে মুক্তি ও বৈজ্ঞানিক 
চেতনা অর্জন একটি বড় ভূমিকা পালন করে। নিক্ের সঙ্গীকে 
একাস্তই নিজের করে পাওয়ার আকাঙক্ষা শুধু পূরুষের নয়, 
নারীরও রয়েছে! নারীরাও তাদের স্বামী তথা সঙ্গীর পুরনো 
প্রেমিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক সহজভাবে নেয় না। কিন্ত 
পুরুষ অধিপত্যের পরিবেশে নারীরা বাধ্য হয় পুরুষদের এই 
অতীত 'অসতীত্ব কে মুখ বুজে মেলে লিতে। এমনকি তার সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরও পুরুষের ছ্বিচারিতার বিরুদ্ধে 
তারা প্রায়শই বিশেষ কিছু করতে পারে না. মূলত অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক কারলে। পুরুষরা কিন্তু তাদের স্ত্রীর এ ধরনের 
পদ্বিচারিতা” অনেক কঠোর ও নির্মমভাবে প্রতিহত করে। 

বিয়ের আগে, ভাবী স্ত্রীকে দিতে হয় সতীত্বের অগ্নি 
পরীক্ষা। এই পরীক্ষারই প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মেয়েদের যোনিদুখে 


থাকা পাতলা আবরণীর পরীক্ষা? এই আবরণীকে বলা হয় 
হাইমেল। এটি একটি শরীক শব্দ, যার বুৎপত্িগত অর্থ পাতা 
পর্দা। বাংলায় এই আবরনীর নান "সতীচ্ছদ", যা এসেছে 
সতীহের সঙ্গে এই আধরণীর নিবিড় সম্পর্কের ঘারণ| থেকে। 
ভাবা হয় একনাত্র প্রথম যৌন মিলনে এই সতীচ্ছদ" ছিড়ে 
সানানা রক্তপাত হয়। তাই যৌন নিললে এ ধরনের রক্তপাত 
না ঘটালে ভবো হয়, পূর্বে এ মেয়েটি কোনো পৃরুষের সঙ্গে 
নিলিত হয়েছিল, তাই আগেই তার সতীচ্ছদ" ছিড়ে গেছে 
অর্থাৎ অসতী এবং এই নেয়ে বিয়ের আযোগ্য। এটি তিকই যে 
সাধারণত প্রথন্র যৌন মিলনেই এ তথাকথিত সতীচ্ছদ ছিল 
হয়ে রক্তপাত ঘটে । কিন্তু (যৌন মিলন ছাড়! অন্য নালা 
কারণেও তা ছিন্ন হতে পারে। যেমন, যে সব নেয়ে সাইকেল 
চালাম, খেলাধুলা করে তাদের ক্ষোত্রে কিংবা কোনো আখাত 
লেগে তা ঘটতে পারে। কারোর ক্ষেত্রে এটি ছোটবেলা থেকেই 
অনুপস্থিত থাকতে পারে।  হাইমেন বা তথাকথিত সত্তীচ্ছাদে 
এননিতেই ছোট ছোট ছিদ্র থাকে. যাতে মাসিক ্যতৃত্রাবের রক্ত 
বিনা বাধায় বেরোয়। কিন্তু কারোর ক্ষেত্রে হাইনেন-এর ছিদ্র 
বেশ বড়ই হয়. আর তার ফলে যৌননিলনে তা ছিয় হয় লা। 
প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সন্তান প্রসবের সময়ই এ হাইমেন 
পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন হয় 

একদিকে সতীত্ব সম্পর্কিত পুরুবাললি সংস্কার, অনাদিকে 
সতীচ্ছদ সম্পর্কিত কুসংস্কার '_ উভয়ে নিলে কি বিচিত্র 
ধরনের ক্রিয়াকলাপের ভ্স্ম দেয় তার একটি উদাহরণ পাওয়া 
যায় রাজস্থানের এক জনগোষ্ঠীর মধো। সেখানে এ হাইনেন বা 
সতীচ্ছদ তথা সতীত্ব পরীক্ষার নামে স্বীতিনত বাবসা চালে। 
দিল্লি থেকে প্রকাশিত "সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার জনৈক 
সংবাদদাতা রাজস্থানের টংক জেলার আর্নিয়ানীল গ্রানে সানসি 
গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে এই ধরনের সতীত্ব পরীক্ষা ও তাকে 
কেন্দ্র করে অর্থোপার্ভলের বিষয়টি কিছুদিন আগে তুলে 
হরেছিলেন। 

সতীত্ব তথা কুমারীত্ব পরীক্ষার এই পদ্ধতিটি স্থানীয়ভাবে 
'কুকারি' নামে পরিচিত। বিয়ের পর প্রথম রাতে স্থায়ী এই 
পরীক্ষার্টি করে: এর ফনা শক্ত দড়ি দিয়ে বানানো "দড়িদ 
বাবহার করা হয়। খেয়াল রাখা হয় যাতে এটি বেঁকে না য়ায় 
বা ভাভ না হয়। স্বামী সদা পরিণীতা স্টার যোনিতে এই দড়িদণ্ড 
প্রবেশ করায়) এর ফলে সে নাকি বুঝাতে পারে তার সদা 
বিবাহিতা স্ত্রীর সতীচ্ছদ বা হাইমেন অক্ষত আছে কিনা. এবং 
তার কথাই শেষ কথা। সে যদি বলে যে হাইমেন ঠিক আছে, 
তাহলে তে! সনসা মিটে গেল, কিন্তু তার যদি মলে হয় স্ত্রীর 
সতীচ্ছদ আগেই ছিন্ন হয়েছে অর্থাৎ সে 'অসতী" তবে মেয়েটির 
ভীবনে দূর্বিপাক নেনে আসে। 

যেমন হয়েছিল আর্নিয়ালীল গ্রামে মেবার নামে 
মেয়েটির। বিয়ের প্রথম রাতে তার স্বামী 'কুকারি' পরীক্ষার পর 
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ঘর ঘেকে বেরিয়ে ঘোষণা করল মেবার অসতী অপবিত্র (ইয়ে 
তো খারাব হান” _ বেন কোনো সক্তি বা খাট-আলমারি)। 
তারপর মেবারের শ্বশুরবাড়ির লোক তার উপর চাপ দিতে 
থাকল তার পূর্ব প্রেমিকের তথা কার সঙ্গে তার যৌন সংসর্গ 
হয়েছিল তার নাম জানাতে । মেবার বারবার বোঝানোর চেষ্টা 
করেছে এ ধরনের কোনো ঘটনা তার জীবনে ঘটে নি। কিন্ত 
কেউ শোনে নি তার কথা। অবশেষে সে লজ্জা. রাগ. অভিমান, 
অপমানে ১২ ক্ষন পুরুবের নাম করে দিয়েছে। না. তাও মানে 
নি তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ওরা চাইছিল তারই বোনের 
স্বামী, পুলিশ কর্মী রামচন্্র সানসির নাম সে করুক, হাজার 
নিলীড়নেও ১৯ বছরের মেবার তা করেনি। 

আসলে 'খারাব' ঘোবিত হওয়া এরকম মেয়েকে এক্সন 
পুরুষের নাম করতেই হয়। তখন এ "পূর্ব শ্রেমিক'-এর বিচার 
চলে পঞ্চায়েতের কাঠগড়ায়। এই প্রেমিক যদি তা স্বীকার করে 
নেয় তবে তাকে ২৪ হাছার থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 
জরিমানা করা হয়। একটি ভাল ব্যাপার হল, সে ঘদি এ টাকা 
দিয়ে দেয় তবে সব ব্যাপারটি মিটে যায় এবং মেয়েটি পূর্ণ 
মর্যাদায় স্ত্রী হিসেবে সংসারে গৃহীত হয়, তাকে আর কোনো 
শান্তির সন্মুখীন হতে হয় না। 

আলিপুর গ্রামের শকুত্বলাকেও 'কুকারি' পরীক্ষার পর 
তার স্বামী "খারাব' বা অপবিত্র বলে ঘোবণা করেছিল। সে তার 
পূর্ব প্রেমিক হিসেবে দু'জনের নাম করে। ও দু'জনের কাছ 
থেকে যথাক্রমে ২৫ হাডার ও ৬০ হাড়ার টাকা আদায় করা 
হয়। এইভাবে 'অপবিত্ত' মেয়েটিকে দিয়ে মোটামুটি টাকা 
পয়সাওয়ালা লোকের নামই বলানোর চেষ্টা করা হয়, যাতে 
তার কাছ থেকে! মোটা টাকার জরিমানা পাওয়া যায়। আর 
যথামস্তব এই কারণেই মেবার-কে দিয়ে তার পুলিশ অফিসার 
জানাইবাবুর নাম বলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। 

রাডস্থানের এ এলাকায় মেয়েদের সতীত্ব পরীক্ষার 
আরেকটি পদ্ধতি আছে যাকে ডলগরীক্ষা বলা যায়। কুকারি 
পরীক্ষায় মেয়েটি “খারাব' ঘোষিত হওয়ার পরও, পূর্বে যার 
সঙ্গে যৌনসংসগ হয়েছিল তার নান সে যদি লা বলে তাহলে 
নিজের 'নির্দোবিতা' প্রমাণ করার জন্য এই পরীক্ষায় “বসতে 
হয়। (আসলে ডুবতে হয়।) এই পরীক্ষার একটি পুকুরে 
মেয়েটিকে ডুবে থাকতে হয়, একজন পুরুষ পুকুর পাড়ে ১০০ 
পা আস্তে আস্তে হেটে গিয়ে আবার ও স্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত 
মেয়েটি যদি ডুবে থাকতে পারে তবে প্রমাণিত হয় সে নির্দোষ। 
পূর্বোক্ত এ মেবার মেরেটি কিন্তু পেরেছিল, ফলে সে নির্দোষ 
ঘোবিত হয়েছিল। অবশ্য এর পরেও শ্বশুরবাড়িতে মেবারের 
স্থান হয় নি। মূল কারণ, প্রচুর টাক। জরিমানা দিতে পারে এমন 
কোনে! প্রেমিকের নাম সে বলতে পারে নি। অন্যদিকে 


আজহীঢ-এর সাম্থার গ্রামের কুস্তী কিন্তু কুকারি-তে ফেল করার 
পর এই জলে ডোবার পরীক্ষাতেও ফেল করেছিল। মেয়েটি 
পারে নি এতক্ষণ ডুবে থাকতে। অতএব তার অসতীতব 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার উপর নেমে এসেছিল চূড়াস্ত নিপীড়ন । 
শেষ অব্দি সে তার পূর্ব প্রেমিকের নাম বলে তার কাছ থেকে 
টাকা আদায় করতে পোরেছিল কিনা অর্থাৎ তার 'অসতীত্বের 
দোষ কাটিয়ে ফেলতে পেরেছিল কিনা জানা যায় নি) 

এইভাবে আধুনিক ভারতবর্ষে যখন একদিকে হাতে হাতে 
মোবাইল ফোন, গ্রামেগঞ্ডে এস টি ডি বুথ আর ঘরে ঘরে রষ্ঠিন 
টিভি দেওয়ার সরকারি উদ্যোগ চলছে, তখন সেই 
ভারতবর্ষেরই বেশ কিছু মানুষ মেয়েদের সতীতু*পরীক্ষা আর 
তাকে কেন্ত করে অর্থোপার্ডনও করে চলেছে। ভালওয়াল লাল 
সানসি নামে রাজস্থানের এ এলাকার এক স্কুল শিক্ষক 
অনেকবার এরকম সতীত্ব পরীক্ষার পক্চায়েতে ছিলেন। তিনি 
স্বীকার করেছেন, পঞ্চায়েতের বিচারকরা ঘুষ হিসেবে দু'হাজার 
করে টাকা নেয়। 

এই আধুনিক ভারতবর্ষেরই বহু মানুষ সংগঠিতভাবে 
বেনারসে দীপা মেহতার "ওয়াটার" ছবির দৃশ্যায়নে বাধা 
দিয়েছে হিশ্রভাবে। হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষার নাম করে তারা 
সরকারের নাকের ডগায় দিনের পর দিন এই কাজ ফরে চলেছে 
এবং হিন্দত্ববাদী সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থন পাচ্ছে। বরং দল 
বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের তো বটেই, বিজেপির অনেক 
নেতা বা নেত্রীও সাধারণ মানুষের ভাবাবেগকে মর্যাদা দিতে 
এবং হিন্দু সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করতে এ হিত্রে হস্তক্ষেপ 
সমর্থন করছে। ভাবাবেগকে মর্যাদা দেওয়ার নামে কুস্কোরকে 
শত্রয় দেওয়ার এই মানসিকতা থেকেই সাংবিধানিক 
পর্যালোচনা সতীদাহ প্রথাকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। 
এইভাবেই রাজস্থানের সানি গোষ্ঠীর মানুষদের মধো প্রচলিত 
ফুকারি, অগ্নিপরীক্ষা, উদক পরীক্ষার মত সতীত্ব পরীক্ষার 
পদ্ধতিগুলিকে আইনি স্বীকৃতি দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। 
আইনি স্বীকৃতি যদি না-ও দেওয়া হয়, সেগুলির বিরুদ্ধে কোনো 
ব্যবস্থা না নিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখলেই যথে্ট। ঘেমল করা 
হয়েছে অযোধ্যায় যারা বাবরি মসডিদ ভেঙ্গেছে তাদের প্রতি, 
বেনারসে যারা 'ওয়াটার'-এর উপর হিংস্রভাবে ঝাপিয়ে 
পড়েছে তাদের প্রতি। কিছু মানুষের কুাক্কোরাচ্ছর বিশ্বাস ও 
নুষ্যত্ব বিরোধী আবেগকে সংস্কৃতি, এ্রতিহ্য আর ধর্মের নামে 
টিকিয়ে রাখার নোংরামি আবার প্রবলভাবে শুরু হয়েছে 
আমাদের দেশে। এই ভাবেই হয়তো সার! দেশে সতীদাহ আর 
সতীত পরীক্ষা অদূর ভবিষ্যতে বিস্তৃতি লাভ করবে। অর্থুক্ত, 
অধশিক্ষিত, ধর্মমোহাচ্ছ কিছু ভারতীয় রড়িন টেলিভিশন আর 
মোবাইল ফোনে খবর পাবে কীভাবে সারা দেশে ভারতীয় 
সস্কৃতির ধ্বজা উড়ে চলেছে। [| 
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৭২ 


দীন দুনিয়ার চালচিত্র 


সংকলন / ভকেশ দাশ 


শতাব্দীর ঝড় 


বর গিলে খায় খবরকেই। টাটকা তালে বর, ভাড়া 
মুচমুচে। সহান্তে বাডারে বিকোয়। খবর ছিঙ্গ ওড়িশার 
“ ৭ খুলিকড়, তাকে গ্রাস করল পাকিস্তানে সামরিক 
অন্থাথান, তাকে আবার গ্রাস করল শ্রীলঙ্কার কুমারতব গার 
ভ্রনসভায় বিস্ফোরণ, তাকে আবার গিলে খাচ্ছে ভারতীয় 
বিমানের ছিনতাই । 
কিন্তু ওড়িশার ঘুর্ণিখাড়ের ধবংসঙ্গীলা এমন পর্যায়ে 
পৌছেছে. যা আংশিক পূরণ হতে কম করে দু'দশক লাগবে। 
আর যদি এমন কালাস্তক ঝড় আগামী দু'দশকের মধ্য না 
আসে _ তবৃণ্ড এই বিধ্হংসী ঘটনা. তার পরিণতি, পুনর্গঠন 
কতটা ভায়গা দখল করবে আগারী দিনে সংবাদ মাধানে ? 
১০ হান্ছারের বেশি মানুষ মারা গেছেন এই কাড়ে, ক 
শিশু অনাথ, ঝড়-পরবর্তী মহানারিতে মারা গেছেন 
আড়াইশোরও বেশি। কলেরায়. ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন 
প্রায় ৭০ হাজার মানুষ। এসব বাদ দিলে কয়েক কোটি পাখি 
মাটিতে মিশে গেছ্ছে। তাও বদি বাদ দিই, তার পরেও সবচেয়ে 
বড় ক্ষতি হল, ন'কোটি গাছ সম্পূর্ণ উপড়ে গেছে। তৃণভূমি 
নিশ্চিহু। যে সামান্য সংখাক গবাদি পশু বেঁচে রইল, তারা কী 
খাবে? গুড়িশার উপকূল ভাগে ৪৮০ কিলোমিটার জুড়ে যে 
ফ্যাসুরিনার সারি ছিল, তার একটিও নে। 
বনাঞ্চল বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট 
নেই। ফলে অরণ্যের কাঠকুটো আর জ্রালানী নির্ভর যাদের 
জীবন ও জীবিকা তাদের দুর্গতি চরমে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে 
নানা প্রজাতির বে প্রায় এক লক্ষ গাছ ছিল. তা নেই। দেড় 
হাজার থেকে দু হাজার কিলোমিটার পথের দুধারে এখন 
কোনো গাছই নেই। ্ 
১৯৮১ সালে ওড়িশায় বনাঞ্চল ছিল ৩৭ শতাংশ । ঝড়ের 
আগে পর্যন্ত তা কমতে কমতে ১৯ শতাংশে নেমেছিল. ঝড়ের 
পরে তার অবশিষ্ট সামানাই। জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে 
ওড়িশায় মানু পিছু জমির পরিমাণ ০.২১ হেরীর। বড়-বিধবন্ত 
এলাকায় মানুষের জীবনধারণের অন্যতম উপকরণ ছিল 
* বনাঞ্চল ও বনজ সম্পদ। 
নতুন শতাব্দীর মুখে ওড়িলায় বছরে জ্বালানী কাঠের 
চাহিদা ছিল ১ কোটি ৪১ লাখ ২৮ হাজার মেট্রিক টন ঝড়ের 
পরে, পাওয়া বেতে পারে মাত্র ১ লক্ষ ৩৫ হানার টন। রাজ 
'আসবাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠের চাহিদা ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টন। 
এখন তা নেমে এল ১ লক্ষ টনে। 


নতুন করে বনাঞ্চঙগ সৃষ্টির জন্য রান্তয সরকার ১০০ 
কোটি টাকার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিন্তু কবে সবু বনাক্ধল্ল 
চোখে দেখা যাবে তা অন্তত আগানী ১০ বছরের আগে চোখে 
মান হবে না। সরকারের এখনই অন্তত ২৩ কোটি গাছের 
চারা রোপন করা উচিত। সে কা কবে গুরু হয়ে কুতদিনে 
শেষ হবে ডানা লেই। যেসব গাচ্ছের পাতা বড়, যেমন শাল, 
সেগুন, বট _- এসব গাছের দেখা লিলবে অস্তৃত ৪০ বছর 
পর। 

আপাতত কাড়ে ধর্যশায়ী গাছপালা.. তার শিকড় বাকড় 
পৃড়িয়েই আালানী ও ভীবিকার চাহিদা পূরণ করতে হবে। কিন্তু 
এইসব নৃত গাছপালা ব্যবহারেরও একটা সৃনির্িষ্ট পরিকল্মনা 
থাকা চাই। তেমন কোনো পরিকল্পনার কথা এখনো শোনা যায় 
নি। 

শতাব্দীতে এতবড় প্রাকৃতিক দূর্যোগ আগে কখনও 
আসেনি। ওড়িশার উপকূল ভাগের ১২টি ভেলার ১৪ হাজার 
গ্রামের ৩৭ লক্ষ মানুষ জক্যবন্দি হয়ে পড়েছিল এই দুর্যোগে। 
জগৎসিংপূর, কেন্দ্রপাড়া, কটক, পুরী, বালেশ্বর, ভদ্রক, খুরদা, 
জাজ্পূর _ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। থাই উপসাগর 
ছিল এই ঝড়ের কেন্দ্র, সেখান থেকে আন্দামান নিকোবরের 
ওপর দিয়ে উ্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ওড়িশার কটাকে প্রবেশ 
করেছে। পুরীতে ৪৮০ কিল্লোমিটার এলাকার ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট 
হয়ে গেছে। মোট ১৮ লক্ষ হেক্টর ভমির ফসল ধ্বংসের গর্তে 
কটকের কেন্ত্রীয় চাল গবেষণা কেন্দ্র এবং ভুবনেম্বরে 
রিজিওনাল শ্যান্ট রিসোর্স সেন্টার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 

নন্দন কালনের পশুপাখিও কড়ের হাত থেকে রেহাই 
পায়নি। মনে রাখা দরকার গত ২৯শে অক্টোবরের কদিন 
আগেই ওড়িশার দক্ষিণ অংশে (১৭ই অক্টোবর) ঝড়ে ২০০ 
মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন. ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৩৭ লক্ষ ম্রানুষ। 
৬ এখন প্রশ্ন, বিধ্বংসী ঝড় হল, '্ষযক্ষতি হল, প্রাণহানি হল 
= কিন্তু তারপর কী ? আমরা কি কিন্তু শিক্ষা পেলাম ? 

ওড়িশার মতে! ভয়াবহ না হলেও বিদায়ী শতাব্দীতে 
দফায় দফায় সবচেয়ে বেশি বিতবংসী ঝাড়ের ধাক্কা সামলেছে 
সন্তপ্রদেশ। উন্নয়নমূলক কাক্রকর্মে (তথাকথিত "সমৃদ্ধি: বলতে 
যা বোঝায়) অন্ত গত কয়েক বছরে অনেক রাহ্যকেই টেকা 
দিয়েছে। আধুনিক শ্রযুক্তির ব্যাপক শ্রয়োগ ছাড়াও শুধুমাত্র 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জনা তারা ৮০০ কোটি 
টাকার পরিকল্পনা রচনা করেছে। উপকূলভাগের এক হাজার 





৭৩ 


উৎস মানুষ __ মাৰ্চ-এপ্ৰিল ২০০০ 


কিলোমিটার ধরে গাছ লাগানো হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় দুর্গত 
মানুষদের সামরিক আন্বানা হিসেবে ১ হাঙ্ার ৪১টি আশ্রর 
শিবির তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও এমন কোনো 
আশ্রয় শিবিরের কথা লোন বায়নি। 

অবশ্য পরিবেশগত ভারসামোর অভাবে (বিস্ব- 
পরিবেশের শ্রভাবও উপেক্ষণীয় নর) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা 
যেভাবে বাড়ছে __ তাতে মানুষের আধুনিক ভ্রীকনচর্যার ধারার 
কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধু ব্রাণের জল) আশ্রয় শিবির 
গড়ে তুললে দুর্যোগের অনিবার্ধতাকেই এফ অর্থে ভবিতব্য বলে 
স্বীকার করে নেওয়া হয়। কারণ আশ্রয় শিবির গড়ে তোলার 
জন) যে অর্থের ব্যয় হচ্ছে, যতখানি জমি দখল হচ্ছে __ 
দূর্যোগ চলতেই থাকলে আশ্রয় শিবিরের সংখ্যা! বাড়িয়ে চলতে 
হয়। এ অবস্থায় উন্নরনের অনা থবাতের একটা বড় অংশ দুর্যোগ 
মোকাবিলার আগাম সতর্কতা বা বাবস্থার জনা ব্যয় হচ্ছে। 
দুর্যোগের দিনে গৃহহারা মানুষকে যেভাবে দিনের পর দিন 
খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হয়, সেখানে আশ্রয় 
শিবিরের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায়৷ না। কিন্তু ঘে সমৃদ্ধি বা 
উন্নয়নে মানুষের সামাজিক রাপান্তর ঘটে, আশ্রয় শিবির সেই 


বিদায়ী শতাব্দীতে মানুষের জীবন কি বেশিরকম সত্তা 
হয়ে গেছে ? __ স্বাধীনতার পরে দেশে নির্বাচনী সংঘর্ষই তো 
সাড়ে তিন হাত্রার মানুষের প্রাণ নিয়ে নিয়েছে। জাতি উপজাতি 
দাঙ্গার প্রাণ দিয়েছে সাড়ে ১০ হাজার মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে 
গাইসাল ট্রেন দুর্ঘটনায় ৩০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। 

ভূপালের গ্যাস দূর্ঘটনা শতাব্দীর বড় ট্রাজেডি। শুধু প্রাণ- 
হানির সংখা দিয়ে এই বিয়োগান্তক ঘটনার কোনো মূল্যায়ন 
হয় না) মারা গিয়েছেন ২০০০ মানুব। কিন্তু শারীরিক দিক 
দিয়ে অকেজো হয়েছেন, আরো কয়েক হাজার । কলা যেতে 
পারে, ভারতীয় উপমহাদেশে এটা শতাব্দীর বড় অভিশপ্তময় 
ঘটনা। লালকূঁয়ায় ৫৮ জন মানুষ রাসায়নিক আগুনে শ্রাণ 
হারিয়েছেন। আলাং-এ যারা পুরনো জাহাঙ্জ ভান্তার কান্ড করে, 
সেখানে এখনো প্রতিমালে ১৫ জন মানুষ মারা যায়। 

একটি মেয়ে বিদায়ী শতাব্দীতে গায়ে আগুন দিয়ে 
আত্মহত্যা করেছে। নিজে গারে আগুন দিলে তো আম্মহর্তাই 
বটে। কিন্তু মৃত্যুর পথেই সে মুক্তি খুঁছেছিল কেন ? শতান্দীর 
কাছে এর ভ্রবাব আছে ? প্রতিবছর দেশে ৯৫ হাভ্রার মানুষ 
আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ । প্রতিবছরে হিসাবটা একই নর 
হয়তো। এই আত্মহত্যার কারণ রোগযস্ত্রণা, ঝগড়া-বিবাদ এবং 
জীবনে বার্থতাবোধ। 

পরিবেশ বিষিয়ে দিচ্ছে বলে সুপ্রিম কোর্ট দেশে ৯০ 
হাজার শিল্প ইউনিট বন্ধের নোটিশ দিয়েছে। সব এখনও বন্ধ 


হয় নি কিন্তু একটি কারখানা বন্ধ হয়ে বাওয়ায়, তার একজন 
কমচ্যত শ্রমিক আন্মৃহত্যা করেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এ 
পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে ১৬৮টি কারধালা। একদিকে পরিবেশ রাখতে 
গিয়ে কারখান! বন্ধ করতে হয়, আর একদিকে কারখানা বন্ধ 
হলে অলাছার মেনে নিতে হয়। __ এ এক আশ্চর্য ভীবন। 
শৌচাগার থেকে শুরু করে হাওড়া স্টেশন দ্যাটফর্মের দূষিত 
পরিবেশের জন্য অনেকবারই স্টেশন বন্ধের নোটিশ দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু দূষশও চলছে, স্টেশনও চালু আছে। একদিকে 
সুস্থ পরিবেশের মৃত্যু, আরেক দিকে মৃত্যুর পরিবেশ। 

রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিজ্ঞাপন, অবাধ যৌনাচার 
"এইড্‌স' রোগ ডেকে আনতে পারে। এ পর্যস্ত দেশে এইড্‌স 
রোগে ৬ হাজার মানুব প্রাণ হারিয়েছে। যৌন সংসগে এ ব্যাধি 
সংক্রামক অথবা রক্তের সংযোগেও, তাই বলে রোগী অক্ষত 
নয়। কিন্তু এইড্‌স রোগী আজ সমাজে একা. অমহার। এও 
বিদায়ী শতাব্দীর প্রাপ্তি। অথচ এই রোগ দূরীকরণে বিশ্বব্যাক্কের 
অর্থ নিয়ে সরকারের সাড়ে চারশো কোটি টাকার বাজেট। কিন্তু 
এই টাকাতো দেশের ২ লক্ষ এইড্‌স রোগীকে সুস্থ করে তুলতে 
পারবে লা। বরং তারা অনিবার্য মৃত্যুপথযাত্রী। 

পুঁজির বাজার, কেনাকাটার বান্দার নিয়ে সবাই ভাবেন। 
কিন্তু বৈধমোর সামাজিক বাজারটি কেমন ? 

দিল্লিতে জনৈক ঘনীব্যক্তির গাড়ি একজন পথচারীকে 
চাপা দেওয়ায়, তার পরিবার ১০ লক্ষ টাক! পেয়েছেল। মনে 
রাখতে হবে একভন। একজনই। কারগিলে নিহত এক 
জওয়ানের স্ত্রী পেয়েছেন এক লক্ষ টাকা। একটি কারখানায় 
দূর্ঘটনায় (মহারাষ্ট্রের থানেতে) আহত হওয়ার জন্য ১ ভ্রন 
শ্রমিক পেয়েছেন ১০ হারার টাকা। কিন্তু ক্যান্সার রোগে যে 
আক্রান্ত, সে তো কোনে টাকা পায় না, এমনকি সঠিক রোগ 
নির্ণয়ের নিশ্চন্তাটুকুও। যেখানে টাকাওয়ালারই অস্তিত্ব 
স্বীকৃত, সেখানে মানুষের নিরাপত্তার চাইতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
অনেক সহজ । চলতি কথায়, পড়তায় বরং অনেকটা লাভ 
থাকে। মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার চাইতে পণ্যের মতোই 
তার কাছে স্বাধীনতা বিক্রি করতে শিখিয়েছে বিদায়ী শতান্দী। 
মিনারেল ওঘ্লাটার অথবা ভ্রারিকেনে পানীয় জল এখন দাম 
দিয়ে কিনতে হয়। কিন্তু মানুষ তার থেকেও সস্তা, দামই লাগে 
না। বলতে হয়, জলের দরেও মানুষ বিকোর না। 
শতাব্দীর যোয়া 

সিগারেট বিডির ধোয়ায় বিহার ধূমারিত। তামাকের 
লেশা কাকে বলে ত বৃক-ফুলিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এই রাজ্য। 
বয়েসের যে সময়টায় সিগারেট খাওয়ায় সংকোচ বা প্রবণতা 
কম-থাকে __ সেই স্কুল বয়সে বিহারে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
ধূমপানের হার ৪৫ শতাংশেরও বেশি। 


পপ শট শা টা শা ৮ 
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পাটনা মেডিকেল কলেনের অধ্যাপক ডাঃ হীরেন্ত 
নারায়ণ সিংহ এবং মুহ্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ 
ফাল্ডামেপ্টাল রিসার্চের বিজ্ঞানী ড. শ্রকাশচন্্র গুপ্ত জানিয়েছেন 
ঘে, সাংবাদিকদের পেশায় যুক্ত ৮৯ শতাংশ ব্যক্তিই তামাকে 
আঙক্ত। কেউ ধূমপানে. কেউ ভর্দায়. কেউ তামাকমুক্ত 
পানুমশলায়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে -_ পাটনা মেডিকেল 
কলেজে যে সব পেশাদার রক্তদাতারা রক্ত দিতে আসেন, 
তাদের ৯৩.২ শতাংশই তামাকু প্রেমিক। 

সামগ্রিকভাবে বিহারে (এর মধ্য শিক্ষাবিদেরাও আছেন) 
৮১.৯১ শতাংশ মানুষ তামাক বিলাসী । এর মধ্যে একটা বড় 
অংশ আছেন তরুণ আ্যাভভোকেট। বৈশালী জেলায় স্কুলের 
ছাত্রদের সিগারেট বিড়িয় শ্রবণতা বেশি। এই জেলাতেই 
সবচেয়ে বেশি তামাকের চাষ. রাজ্যের প্রায় ৫৫ শতাংশ। 
স্কুলের ছেলেরা যোল্লাহীন (7002 ৷) তামাক ব্যবহার করে। 
অনেকের মুখেই ঘা (541১7192005 (৮০515)) মন্তার কথা. 
মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বৃপানের প্রবলত৷ সবচেয়ে 
বেশি। চিকিৎসক অধ্যাপকরাও বাদ নেই। 

ডাঃ সিংহ ভ্ানিয়েছেল, রাজো ৫ লক্ষ মানুব মুখের 
অসুখে ভুগছেন) প্রতিবছর অতিরিক্ত ৫০ হাজার মানুষ এই 
রোগের শিকার। 

রাজ্য সরকার ধুমপান বিরোধী অভিযানে একরকম বার্থ । 
লালুপ্রসাদ যাদব এবং তার পতনী মুখামন্্রী রাবড়ি দেবীও জর্দা 
দেওয়া পান খেতে ভালবাসেন। বিহারে ধূমপান বিরোধী 
বিজ্রাপন বা আলোচন বিশেব' চোখে পড়ে না। ডাঃ সিহে 
মনে করেন, স্কুলে কলেজে ধূমপানের অপকারিতা, পাঠা 
বিষয়ের মযে নিয়ে আসা উচিত। 

পাটনা কলেজে ছাত্রদের পানমশলা খাষার প্রবণতা 
সবচেয়ে বেশি, ২৩.২ শতাংশ। পাটনা মহিলা কলেজে ছাত্রীদের 
মব্যে ৩.৬২ শতাংশ পানমশলা খাচ্ছে। সাধারণভাবে বিহারে 
শহরতলী এলাকার তামাকের নেশায় আসক্ত ৪৩.৫ শতাংশ, 
গ্রামাঞ্চলে ৫৮.৮ শতাশে। অনাদিকে সিংভূম ফেলায় তামাক 
সেবনের হার ৫৫.৭ শতাংশ, স্বারভাঙ্গা জেলায় ১৩.৯ শতাশে। 
সিংদ্ধুমে খৈনি, দোক্তা, গুটকা হিসেবে তায়াক বাবহ্যর করে 
১৩.৪ শতাংশ মহিলা, আর দ্বারভাঙ্গায় মেয়েদের মহ্যেই 
ধূমপান করে ২১.৮ শতাশে। 

হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, দোক্তা, জর্দা, শুটকা ব্যবহারের 
তিন বছরের মধো ৪২.৫৫ শতাংশের মুখে ঘা দেখা যায়. 
88.৬৮ শতাংশের এই ঘা দেখা দেয় ৫ বছরের মবো, ১২.৭৬ 
শতাংশের আরো কয়েক বছর পরে। 

ডাঃ সিংহ জানিয়েছেন বিহারের ক্যানসার রোগের ৮০ 
শতাংশই তামাকু সেবনের পরিণতি। 

তামাকের জগতে মেয়েদের বেশি করে টানার জন্য নিত) 
নতুন আয়োব্জন চলছেই। বিজ্ঞাপন দেখে বুঝে নিতে হণ, 


সিগারেট যার সর্বক্ষণের সাহী. জীবনে সুন্দরীসন্গ তার সার্থক। 
শুধু এভাবেই মেয়েদের টানার কথা বলছি না, সুন্দর প্যাকেটে 
মেয়েদের ল্য আলাদা ব্র্যান্ড বাজারে ছাড়ছে, সিগারেট 


তামাকের কোনো লিঙ্গভেদ নেই। শুধু শিল্দো্সত দেশেই নয়. 
ভারত পাকিস্তানেও মহিলাদের জান] আলাদা প্যাকেটে 
সিগারেট বিক্রির বাঙ্তার তৈরির চেষ্টা চলছে। ভারতে ১৯৯০ 
সাল থেকে মেয়েদের জন্য আলাদা প্যাকেটে সিগারেট বিক্রি 
শুরু। সুখের কথা ওইটুকুই, ভারতে প্রত্যাশিত বাচার পাওয়া 
যায়নি 


! বু 

এদিকে ভারতে তৈরি বিড়ি আমেরিকা তাদের দেশে 
বিক্রি নিষিদ্ধ করতে চাছে। সাধারণ সিগারেটের চাইতে 
বিড়িতে নিকোটিন তিনগুণ এবং টার (আন্গকাতরা) পাঁচগুণ 
বেশি । আমেরিকার Nationa] Associalion of /1107৩5 
0৩725) অভিযোগ করেছে যে, ভারত, থেকে এইসব বিড়ি 
চালানোর জন্য তার সঙ্গে লেবু, স্টবেরি, চকোলেটের গন্ধ 
মেশানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ জন আ্ঘাটর্নি জেলারেলই এই 
সুগন্ধি বিড়ি বিক্রি নিবিদ্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। 

আ্যাসোসিয়েশন আরও অভিযোগ করেছে যে, এই 
ভারতীয় বিড়ির বেশির ভাগই শিশুশ্রমিকদের তৈরি। 

যুক্তরাষ্ট্রের শুষ্ক বিভাগ সম্প্রতি ম্যাঙ্গালোরের গণেশ 
মার্কা বিড়ি আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। আরিক্সোনার আযাটনি 
জেনারেল বলেছেন বে. তারা কংগ্রেস এবং অন্যান্য ঘুক্তরাষ্ট্রীয় 
সন্থোগুলিকে সং্লিষ্ট আইন বলবৎ করার দাবি জ্ঞানিয়েছেল। 
কাছেই সবচেয়ে বেশি। 

এদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দাবি তুলেছে যে. বিড়ি 
শিল্প বন্ধ করা চলবে না। দাবিটা ঘুরিয়ে করা হয়োছে। সরকার 
যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা তুলে দিতে বলেছে সি. পি. আই। এতে 
সিগারেট শিল্পের রমরমা হবে, মার খাবে বিড়ি শিল্প। সি পি 
আই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি. রাজা বলেছেন দেশে প্রায় ১ 
কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ বিডি শিক্দের সঙ্গে যুক্ত। সরকার তাদের 
সিদ্ধান্ত প্রতাহার 'না করলে বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ ও 
তাদের পরিবার অনাহারের মুখে পড়বে। 
নয়। সুস্থভাবে সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকার জনা তো নয়ই। 
সিগারেট থাকবে না, বিড়ি থাকবে. তার হন্ঘ __ কিন্তু এই 
বিধবংলী৷ নেশার যোগানদারী। জীবিকা বিসর্জন দিয়ে সুস্থ 
রাজনৈতিক দাবি উঠবে কবে? 


[ সূত্ৰ ইউ এন আই/পি টি আই/আউটজুক | 
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লা: বাঘ না, বাঘ না, বাঘিনী. বাঘিনীটা না খুব 
ভাল ছিল। হর বাচ্চাদের খুব ভালবাসত। প্রাণ 
জেলে ভালবাসত : ঠিক মানুষ-নার মতো ! কিংবা. 


তার চেয়েও বেশি 

বাঘ আর বাঘা। দুই ছোলে বাঘিনীর। যমড। ওরাও 
ওদের মানে খুব ভালবাসত সব সময় মার গায়ে গা লাগিয়ে 
রাখত । বাঘিনী আদর কারে বলত, 'চাফ. ফা ৮ মানে, লোনা 
ছেলে, সোনা হোলো । 

কী দুষ্ট, কা পুষ্টু। বাঘু ভার বাঘার কণা বলছি । এই মার 
লেন কানড়ে ধরছে, এই নাব ঘাড়ের ওপর চেপে বসছে, এই 
মার দুধ খাচ্ছে। এই মার ঘাড়ের ওপর চোপে মার কান কামডে 
হরছে। এত যে ছালাতন করছে, বাঘিনীর কিন্তু কোনও বিরক্তি 
নেই। ভিৰ বার করে 'হ্যা-হ্যা' করছে। আর মানে মতো ছেলে 


দুটোকে চেটে দিচ্ছে । আর লেডটাকে নাড়াচ্ছে। একবার 
এদিকে, একবার ওদিকে। 

বাছিনীর লেভুটা নড়ছে। আর বাঘু বাঘা খালি সেটাকে 
ধরার চেষ্টা করছে। মাঝে মধ্যে দুখ দিয়ে 'গৌ গৌ' করে শব্দ 
করছে? এই শব্দের মানে হচ্ছে, "আই ! আমার মার লে আমি 
ধরব তুই ধরছিস কেন রে + আদার মা। শুধু আমার। আর 
কারও নয়।' 

বাঘিনী মাঝে নংধাই বাচ্চাদের মাথাটাকে চাটতে চাটাতে 
দেব কান কামড়ে ধর্বছে। ভোরে নয়া আন্তে। খুব আনে। 
আলতো করে। 

কান কামড়ে ধরে একটু 'গৌ গৌ' করছে বাঘিনী। বলছে, 
কী রে ? কী ব্যাপারটা কী তোদের ? শ্র্া ? শুধু এই 
বেলাধুলো করলেই হবে ? শিকার টিকার করা শিখবি না ?' 
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“বা রে! আমরা শিকার করতে ঘাব কেন ? তুমিই তো 
রোজ আমাদের ব্রন শিকার ধরে আনবে।" বাঘা বলল। বলেই. 
হি-হি, হা-হা করে কী হাসি ওর! 

তখন কী হয়েছে, বাঘিনীও না হাসচ্ছে। সবাই হাসছে। 
হাসি থামার পর বাঘিনী বলল, “বা রে: মা কি চিরকাল শিকার 
করতে পারবে না কি ? মা একদিন বুড়ি হয়ে যাবে না ? 
তখন ? তখন তোরা খাবি কী?" 

একদিন? 

বাঘিনী শিকারকে মেরে তার মাংস ভরপেট খেয়েছে। 
খেয়ে ভাবছে, 'না, এভাবে আর বাচ্চাদের ফেলে রাখা বায় না। 
ওদেরকে আস্তে আস্তে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। আন্ত 
থেকেই শুরু করব।" 

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাল কাঘিনী। মলে মলে 
ভাবতে লাগল, ‘বাছারা আমার ঠিক আছে তো ? আসার সময় 
তো বনের ঝোপঝাড়ের আড়ালে ওদেরকে রেখে এসেছিলাম। 
পই পই করে বলেছিলাম __ 'বাঘু : বাঘা! আমি শিকারে 
যাচ্ছি। যাব আর আসব। তোমরা কিন্তু কোথাও যেয়ো না। 
লক্ষ্মীটি হয়ে থেকো।' 

'কিন্তু এ কী! কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি।' দৌড়তে শুরু 
করল বাঘিনী,। 

হটা। ঠিক! যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই ? এক পাল 
হায়েনা! উঃ: আর ভাবতে পারছি না আমি : হালুম: হালুম! 
আই, আই কে রে? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা ।' 

দৌড়ে এল বাঘিনী। এসে দেখে, বাঘু আর বাঘা দু'জন 
দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। ভয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাপচ্ছে। 

বাঘিনী দুই ছেলেকে বুকের কাছে নিয়ে বলল, “ভয় কী 
সোলার ₹ এই তো আমি এসে গেছি ব্যবা! তোরা খুব ভয় 
পেরেছিলি, লা রে ? ওই হায়েনাগুলো না তীবণ দুষ্ট। আমি 
ওদের খুব বকে দিয়েছি। ওর! সবাই পালিয়ে গেছে বাবা! আর 
কোনও ভয় নেই।' 

বাঘু বলল, ‘জানো তো মা, ওই হায়েলাগুলো না কি 
সাতঘাতিক : “হি-হি-হি-হি”' করে হাসছিল। তুমি আর একটু 
দেরি করলেই . . .' আর বলতে পারল না। হাউ হাউ করে 
কাদতে লাগল। 

বাঘাও বাছুর দেখাদেখি ত্য করে কানা জুড়ে দিল। বলল 
“তুমি আর ককৃখনও আমাদের ফেলে শিকারে বাবে না মা। 
বলো যাবে না? বলো? 

বাছিনী৷ বলল, ‘না বাবা! আর কক্খনও আমি তোমাদের 
কেলে শিকারে যাব না। এখন থেকে আমি তোমাদেরকে আমার 


সঙ্গেই নিয়ে যাব। একটু একটু করে বন চেনাব। শিকার 
শেঙ্কাব। শিখবে তো তোমরা ?' 

সা শিখব।' বলে আনন্দে খান তিনেক ডিগবাজি শেয়ে 
নিল দু'ভাই) 
তোমাদেরকে মাংস ধাওয়া শিখতে হবে বে! এতদিন তো শুধু 
মায়ের দুধ খেয়েই কাটিয়ে দিলে। নইলে শিকার ধরবে কী 
কারে ? হায়েনা, চিতা বাঘ আর বুনো কুকুরদের হাত থেকে 
নিজেদের বাচাবে কী করে ?' 

এই সব বলে. বাঘিনী যা করল না: এ বাবা! সে এক 
ভীষণ বিচ্ছিরি ব্যাপার: কী দেত্র. কী ঘেঘা। 

তক করে খানিকটা বমি করে দিল বাঘিনী। বমির সঙ্গে 
বেরিয়ে এল বাঘিনীর সদা খাওয়া চাকা-চাকা মাংসের টুকরো। 
তখনও হজম হয়নি। কিন্তু, পেটের ভেতরে থাকায় অনেকটাই 
নরম হয়ে গেছে। বাঘিনী বলল, 'নে, খা। ওই যে নরম নরম 
চাকাণ্ডলো দেখছিস ? _- ও9লোই হল মালে? 

বাঘু আর বাঘা খুব করে শুকলো বমিটা। এক চাটা 
লাগাল একটা মাংসের টুকরোয়। তারপর আর এক চাটা। 
আরও দৃ-চার চাটা। তারপর চকম্‌-চকম্‌ করে খেতে শুরু করে 
দিল। 

খাচ্ছে, আর লেগ নাড়ছে। লেল নাড়ছে, আর খাচ্ছে। 
বাঘা বলল “ইস্‌ ৰা: এই ভাল দিনিসটা এত দিন আমাদের 
খাওয়াওনি!' বাঘু বলল, “আর একটু বার করো! না দা! তোমার 
পেটে এখনও তো অনেক, অনেক আছে!” 

বাঘিনী বলল, "না সোলারা! আজই প্রথম খাচ্ছে কিনা? 
বেশি খেলে হজম করতে পারবে না। অসুখ-বিসুখ করবে। এই 
আন্মকে তোমাদের 'মুখৈ-ম্রাংস', হয়ে গেল। এর পর শুরু হবে 
বন চেলা। ' 


দিন যার়। বাঘা আর বাঘু দু'জনেই একটু বড় হয়েছে। 
এখন না, ওরা এমনি কাচা মাসেও খেতে পারে। মায়ের বমি- 
না-করা। মা শিকার ধরে আনে। তার ছাল ছাড়ায়। বড় বড় 
টুকরে৷ ওদের সামনে দেয়। কীভাবে সামনের দু'পায়ে চেপে 
বরে কামড়ে কামড়ে মাংস ছিঁড়ে খেতে হয় __ বাঘিনী তা 
শিখিয়ে দিয়েছে ওদের। ওরাও বেশ শিখে নিয়েছে ব্যাপারটা । 

একদিন না. কী হয়েছে, বাঘিনী বলল, 'বাঘু সোনা ! 
বাঘা সোনা! চলো আমার সঙ্গে বন চিনবে।' 

আঃ! দু'ভাইয়ের আনন্দ দেখে কে £ তিডিং-বিড়িং 
জাফাতে লাগল। বাঘু বলল, ‘মা: আমরা আগে আগে যাব! 
তুমি পেছনে থাকবে!" 
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বাঘিনী বলল. মাথা খারাপ ? তোদের আগে পাঠিয়ে 
আমি চিন্তা? মরি আর কি। আমি আগে আশে যাব। আমার 
পেছল পেছন আসবি 'তোরা। আমার কানের পেছনে গোল 
দুটো সাদা ছোপ আছে। তোরা ওই ছোপ দুটোকে লক্ষা করে 
ঝ্লোগোবি। 

বাঘিনী এগোচ্ছে । ছানারাও পেছন পেছন: বাঘা বলল, 
“মাঃ ও দিকটা দিয়ে চলো না ? ওদিকটা কী সুন্দর! বেল সবৃড 
ঘাসে ভরা!" i 

বাঘিনী হাসতে হাসতে বলল, "খ্যাপা ছেলে। শিকার 
করতে যাওয়ার সময় কক্খনও ও দিক দিয়ে যাবি না) এ দিক 
দিয়ে যাবি।' 

"কেন মা ?' খুব অবাক হয়ে বলল বাথু। না, না। বাঘু 
না। বাঘা বলঙ। 

বাঘিনী বলল, “সবৃক্ত ঘাসের রং-টা আমাদের গায়ের 
রঙের সঙ্গে মেলে না যে। সহজেই ধরা পড়ে ঘাব আমরা! 

"আর এই হলদেটে খোড়ো রঞ্জের বলের সঙ্গে আমাদের 
চামড়ার রঙের খুব মিল। এর ভেতর দিয়ে গেলে শিকার টেরই 
পাবে না. যে, আমরা গুটি গুটি পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।' 

'বাববাঃ! তোমার কী বৃদ্ধি গো মা!' বাঘাটা বলল। 
পাকার মতো। বিস্ব-পাকা। 

বাঘিনী বলল. শিকারের দিক থেকে যেন তোর দিকে 
হাওয়া আসে। তা হলে তুই লুকিয়ে থেকেও, শুধু গন্ধ শুকেই 
শিকারের চলাফেরা বুঝতে পারবি আর তোর দিক থেকে যদি 
শিকারের দিকে হাওয়া যায়, তা! হলে কিন্তু সবটাই মাটি। তোর 
গায়ের গন্ধ পাবে শিকার। পালাবে।' 

বাঘা হঠাৎই মার একদম পাশে চলে এল। বলল. "না ওই 
যে একটা হরিণ! লাফ দেব?' ky 

বাঘিনী ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, 'এখন নয়: ঠিক কতটা 
তুই লাফাতে পারবি __ তা আগে থেকেই আন্দাড করে নিবি। 
নইলে কিন্তু শিকারের থেকে হয় অনেক দূরে গিয়ে পড়বি. নয় 
অনেক আগে! হাত ছাড়া হবে শিকার? পালাবে 


“আর তা ছাড়া, বেহিসেবি লাফ দিলে তোর হাড়-গোড়ও '| 


তান্ততে পারে।' 


বাঘা আর বাঘু এখন বন চিনে গেছে। কে দুষ্টু আর কে 
ভাল __ চিলতে শিখেছে। শিকার করতে শিবেছে। এখন ওদের 
বয়স দু" বছরের মতো। 

এক দিল। 

বাঘিনী খুব আদর করল বাচ্চাদের। খুব গা-মাথা চেটে 
দিল। সারা রাত ধরে। অনেক গল্প শোলাল দুই ছেলেকে 


বলল, 'এখন তো তোরা একটু বড় হয়েছিল সোনা! নিজেদের 
খাবার এখন নিজেরাই ভেগাড় করে নিতে পারবি। আর 
কোনও চিত্তা নেই আমার ।' 

বাঘা বলল, "মা! আন্ত আমাদেরকে এত আদর করছ 
কেন 

বাঘিনী বলল, 'ও মা! ছেলের কথা শোনো! কোন দিন 
লা তোদের আদর করি ? কত গা-মাথা চেটে দিই। আদর খেতে 
খেতেই তো তোরা রোজ ঘুমিয়ে পড়িস।" 

এই সব কথা হতে হতেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বাঘা 
আর বাছু। 

রাত শ্রায় ভোর হয়ে আসছে। আস্তে আনতে, পা টিপে 
টিপে, ছেলেদের কাছ থেকে দূরে সরে গেল বাঘিনী। একবার 
শুধু, শেষবারের মতো, দেখল ওদের দিকে। তারপর সোজা 
হাটতে শুরু করল। কোনও নতুন জায়গার দিকে। 

সারা জীবনের মতো ছেড়ে চলে যাচ্ছে দুই ছেলেকে। 
দু'চোখ চলে ভরে গেল বাছিনীর। কিন্তু লা। কিছুতেই পেছন 
ফিরে তাকাল না। 

এটাই বাঘিনীদের নিয়ম যে: ছেলে মেয়েরা বড় হলেই, 
এক দিন ভোরে ওদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর ফিরে 
আসা চলবে না! কোনও দিনও না! 

ঘুম ভেঙে উঠে, বাঘা-বাঘু কত খুঁল মাকে। কত ডাকল 
মাকে, ' মাঃ মা গো! মা! তুমি কোথায় ? মা! মা গো!" 

কান্নাই সার হল। বাঘিনী ফিরে এল না! বনের নিয়ম! 
মানতেই হবে যে! 


গ্রাহক টাদা 


আপাতত উৎস মানুষ দ্বিমাসিক হচ্ছে বাধ্য 
হয়ে। ১০ টাকা দাম। আবারও মাসিক করার 
অনুরোধ আসছে, আমরাও মনেপ্রাণে তাই 
চাইছি। কিন্তু বর্তমানে কমীবল আর 
সাংগঠনিক সামর্থে ঘাটতি চলছে খুব। ... 
হারা ৮০ টাকা বার্ষিক চাদা দিয়ে গ্রাহক হচ্ছেন, 
বাড়িয়ে দেওয়া হবে। 








পরিচালকমগুলী | 
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৭৮ 





“ফেথ হিলিং-এর প্রতারণা ও প্রতিবাদ 


বিষ : ২৮শে জানুঘারি, ২০০০) স্থান : সেন্ট 
NG) উমাস হাইস্কুল. খিদিরপুর ; কলকাতা। স্কুলের 

মাঠে সারিবদ্ধ চেয়ারে উপবিষ্ট কমপক্ষে হাক্তার 
কুড়ি মানুঘ। চারপাশ ঝলমলে আলোয় উদ্ভাসিত : উচ্চ 
ওয়াটেজের শন্দঘন্ত্রে সচকিত এবং গোটা দশেক ভি. ডি. ও 
ক্যামেরায় আকীর্ণ। যাঁরা মাঠে বসে রয়েছেন তাদের দৃষ্টি স্থির 
৫০মি. ১৫ ৩০মি. বিশাল মঞ্চের দিকে) প্রায় দোতলা-বাড়ি 
সমান উঁচু মঞ্চে সমবেত প্রার্থনা _ সংগীত গাইছেন সাদা ও 
কালো চামড়ার জনা পঞ্চাশেক গায়িকা । মঞ্চের একদিকে 
বিভিন্ন বাদ্যযস্র নিয়ে একদল বাদক, অন্য পাশে বিশেষভাবে 
আমন্ত্রিত অতিথিরা । এরই শ্রাখানে দাঁড়িয়ে গাইছেন 
গায়িকারা। যীশুর উদ্দেশে প্রার্থনা সংগীত গাইলেন এবং হাক্জার 
হাচ্চার মানুষকে তা গাওয়ালেন পরিচিত শিল্পী উয! উত্ূপ। 
ঠিক ঠিকই চলছিলো এ পর্যন্ত _ যেমনটা দৈনিক খবরের 
কাগদ্গুলোর প্রথম পাতায় বিভ্রাপন দিয়ে ভানিয়েছিলেল 
টমাস জর্জ, ডঃ পি. পি. জ্লোব, রেডারেন্ড অঞ্জন সিং। 
বিজ্ঞাপনে আরো! একটা ঘোষণা ছিলো. একটু অন্যভাবে। 
ছিলো 'ফেথ ছিলিং'-এর কথা। জনৈক ডঃ লি. পি. কোব, 
১৯৯৮-এর ফেব্রুয়ারিতে যিনি বোস্থাইয়ের সোমাইয়া 
হাসপাতাল মাঠে প্রার্থনা করে সারিয়েছেন সমবেত হাক্তার 
হাডার রোগীর অসুখ এবং রোগ-যস্ত্রণা, তিনিই এবার 
ফলকাতায়। বিজ্ঞাপনের ঘোষণা অনুযায়ী তিনি 'ঈশ্বরের 
আত্মা' স্ারা শক্তি শান্ত এবং 'ফেথ হিলিং' করে এখানকার 
মানুষকে রোগনুক্ত করবেন। অথচ এ ধরনের বিজ্ঞাপন 
বেআইনি । 'অলৌকিক' উপায়ে রোগ নিরানয়ে দাবি জানালো 
দ্য দ্রাগ আযাণ্ড ম্যাজিক রেমিডিস (অবভেকশনেবেল 
আডভার্টাইজিং) জ্যাক -১৯৫৪ অনুযায়ী শান্তিযোগা অপরাধ। 
এই আইন প্রয়োগে গ্রেপ্তার হয়েছিলো বাংলাদেশের নামজানা 
পীরবাব৷ বছুর সাইদাবাদি, ফকির এস. পি. আলি. হীপানি- 
চিকিৎসক হায়দ্রাবাদী “ফিস মেডিসিন প্রতারকের দল. মার্কিন 
অবতার' মরিস সেরুলো ইত্যাদি। সেই প্রতিবাদী দিনগুলোর 
মতো এবারেও প্রতিবাদ তুললেন বিজ্ঞানকর্মীরা। গণবিজ্ঞান 
সমন্বয় কেন্দ্র এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যদের 
কয়েকজন একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ 
কমিশনারের (সি.পি.) চেস্বারে। হাতে স্মারকপত্র _ রোগ 
চিকিৎসার নামে প্রতারণাকারী যারা তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে, 
“ফেথ হিলিং'-এর অপচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। পুলিশ কমিশনার 
দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেন এবং জ্বানান বেআইনি এসব 
কার্যকলাপ বন্ধ করবেন। 


কাকস্য পরিবেদনা। ২৮ তারিখ সভায় উপস্থিত বিরান 
কর্মীরা দেখলেন ভঃ ভোব আর তার সহযোগীদের রোগীদের 
সঙ্গে, শ্রতিবন্ধী মানুষদের সঙ্গে প্রত্যরণা, 'ফেথ হিলিং'এর 
অবৈধ কার্যকলাপ । একদিকে রোগমুক্তির ্রাশায় ধর্মীয় 
আবেগে আত্মহারা বিবেচনাহীন হাডার হাজার মানুষ, কয়েকশ 
উদ্যোক্তা এবং হাফ প্যান্ট-শেষ্টি গায়ে তাদের মাস্লন্যানরা-. 
অনাদিকে জনা পপ্চাশেক প্রতিবাদী বিজ্ঞানকর্মী। এছাতা রয়েছে 
যথেষ্ট সংখ্যায় ডিউটিরত পুলিশকর্মী ও অফিদার। এরকমই 
কিছু ঘটবে অনুমান করে পকেটে বয়ে নিয়ে যাওয়া ছাপানো 
প্রতিবাদপত্র বিজ্ঞানকর্থীরা ছড়ালেন সভাস্থল্লে। নিরাময় _ 
প্রতারণার নাটক তখন নধাগগনে। ফেথ হিলিং বন্ধের দাবি 
তুললেন তারা, দুজন অসুস্থ ব্যক্তিকে না! তুলে তথাকথিত 
"অলৌকিক উপায়ে রোগমুক্তির চ্যালেন্ ভানালেন এবং 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অস্বীকৃত হবার পর পি. পি. ঢোবকে গেপ্তারের 
দাবি তুললেন বিদ্ঞানকর্মীর দল। এ অবস্থায় সরব হ'লো 
উপস্থিত পুলিশ বাহিনী। ছ'জন যুক্তিবাদী ফে 
ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাওয়া হ’ল অপেক্ষমান পুলিশ ভ্যানের 
কাছে, তাড়িয়ে ভ্যানে তোলা হ'ল এবং নিয়ে যাওয়া হ'ল 
ানায়। বিভ্ঞানত়ীদের দাবিতে আয়োডকদের কয়েকজনকে 
খানায় ডেকে আলঙ্গেন ওয়াটগঞ্জ থানার অরফিসার-ইন-চার্জ 
(ওসি) এবং ঘথারীতি তারা অভিযোগ অস্বীকার ফরলেন। 
বিজ্ঞানকর্মীরা ঘানার শ্রধানকে অনুষ্ঠানের ভি. ডি. ও ক্যাসেট 
অবিলম্মে আটক করার জন্য এবাং অনুষ্ঠানস্বালে উপস্থিত 
পূলিশকর্মীদের কাছে ঘটনার সতাতা যাচাইয়ের জনা দাবি 
তুললেও ঘানার প্রধানের ঢিলেঢালা ভাব একটুও কাটালো লা। 
বিজ্ঞানকর্মীরা আয়োতকদের কয়েকদ্রনের বিরুদ্ধে, লিখিতভাবে 
FIR দায়ের করেন এবং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি 
জ্ঞানিয়ে বানা থেকে ফিরে বান। পরবর্তী দু'দিন (২৯ ও ৩০শে 
জানুয়ারি) ফেখ হিলিং-এর প্রতারণা বন্ধ রাখা হালেও এ পর্যস্ত 
কাউকে গ্রেপ্তার করে নি পুঙ্গিশ শ্রশাসন। 

বয়ীয়ি সভার নামে বিনা পয়সার ভোডের (সমস্ত উপস্থিত 
দর্শকদের জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল) ও চিকিৎসার 
লোভ দেখিয়ে জন সমাবেশ ঘটানোর প্রচেষ্টা, বেআইনি 
কার্ধকলাপ বন্ধে পুলিশের নিক্কিয়তা, রাজনৈতিক দলসগুলির 
নির্লিপ্ত ভাব, আমাদের ভবিবাযত সম্পর্কে আশংকিত করে। 
সমস্ত ধর্মীর গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতার নামে সেকালারিজমের 
যে ভারতীয় সংস্করণ আমরা অবধারিত বলে মেনে নিচ্ছি তা 
আমাদের ধ্বংসের কিনারায় এনে দাড় করাচ্ছে। কয়েকজন 
বিচ্ঞানকর্মীর প্রতিবাদী কত্স্বরে এ পাঁহাড়ে চিড় ধরবে কী? 


প্রতিবেদক [] বন্ধিম দত্ত 


EL — 


৭৯ 
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দর্শনের আলোচনায় আমরা প্রায় শেষ প্রান্তে 
চলে এসেছি। তাই এখন প্রয়োজন সবকিন্ধু গুছিয়ে 
ফেলার আশে এই সময়ে সাবেকী দর্শনের অবস্থাটা 
কোন পর্যায়ে রয়েছে তা জেনে রাখা । এই আলোচনার শুরুতে. 
গোড়ার পাঠে আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা 
করেছিলাম দর্শনের পরিচয় নিয়ে, প্রকৃতিদর্শলের উৎপত্তি ও 
বিকাশ নিয়ে এবং তার সঙ্গে বিভ্ঞানদর্শনের সম্পর্ক নিয়ে। 
সাধারণভাবে আমরা জানি সাবেকী দর্শন জনসমাছকে 
প্রভাবিত করে এসেছে অত্যন্ত ধীর লয়ে এবং কোথায় কোথায় 
কীভাবে তা প্রভাবিত করেছে এটা খুঁতে বার করা! খুব সহজ 
কাজ নয়। তাই দেখা গেছে সাতার পাঁচ হাজার বছরে বিভিন্ন 
রূপে. বিভিন্ন ভাবে, সাবেকী দর্শনের অলিখিত মর্যাদা 
চিন্তাভাবনার ওপর স্তরেই রয়ে গেছে। আরও দেখা যায়, 
দর্শনের কোনো প্রভাব বিস্তারকারী ভাবধারা সমাক্রভীবনের বহু 
গতীরে আটকে থাকে যার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁচে বার করতে 
টাকা-ভাবযকারেরা হয়রান হয়ে যান। 
শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীতে বিভ্ান ও প্রযুক্ষির অভূতপূর্ব 
অগ্রগতি ও বিকাশ. সাবেকী দর্শনকে তাত্বিক ও বাবহারিক 
দিকে থেকে প্রবলভাবে ধাক৷ দিয়েছে। সাবেকী দর্শন এখনো 
এই ধাকা সামলে উঠতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে এর পরিণতি 
কী হবে তা বলা ঘাচ্ছে না। কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে এর 
জন্য সমাজ্তভাবনায় সাবেকী দর্শনের শ্রভাব কিছুমাত্র কমেনি। 
তবে একটা কথা মনে রাখতেই হবে যে শিক্ষিত বিশেষত 
মানুষদ্রনের মধ্যে এইসব সানা ভাবধারার সংঘাতের জনা 
বিশ্রান্তি বেড়েছে এবং বাড়ছে। বিশেষত কোন পক্ষ তিনি 
অবলম্বন করবেন তার কাছে স্পষ্ট নয়। কেননা একদিকে 
অস্বীকার করতে পারছেন লা, অন্যদিকে এই বিজ্ঞানের বিশাল 
কর্মকাণ্ডকে আত্মস্থ করা দূরের কথা এখানে তার অবস্থান বা 
ভূষ্িকা কী সে সম্পর্কে তার কোনো বারণাছি নেই। আবার অনয 
দিক দিয়ে ভাবলে মানুষের জন্য, পৃথিবীর দ্রনা, সভ্যতার 
পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, দর্শনের অন্য অংশগুলিকে যেমন 


সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের অতীষ্ট 
লক্ষো আমরা কোনোদিনই পৌছাতে পারব না। কিন্তু এই “দুই' 
দর্শনের মেলবন্ধনের কোনো আগু সম্ভাবনা নেই, একথা বেশ 
বোঝা যাচ্ছে। 

সাধারণভাবে দেখা যায় সমাজের উচ্বর্গের মানুষেরা 
দর্শনের চর্চা করেন এবং ক্রমশ তাদের চিন্তাভাবনা বিভিন্ন 
উপায়ে (সভা, সমিতি, সমাবেশ) বা গণমাধ্যমের (বই, পত্রিকা, 
রেডিও. টিভি) সাহাযো সমাজের মধ্যে আলোর মত ছড়িয়ে 
পড়ে। সাধারণ মানুষ দর্শনের চর্চা করেন না বটে কিন্তু দেখা 
গেছে সমসাময়িক প্রধান প্রধান ভাবধারার দ্বারা কম বেশি 
সবাই প্রভাবিত হন। এই কারণে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে বৃহত্তর 
সমাজগোষ্ঠী বর্ম-দর্শনের দখলে ছিল। সমাছের উদ্ুবার্গর ও 
নিচুবর্গের মধো ভাবধারার এই যোগসূত্র বলায় রেখে চলেন 
অধাবর্গের কিছু মানুষ ধারা তাদের সামর্থামত উঁচুবর্গের এ 
চিন্তাভাবনাকে ধারণ করেন ও তাকে সহজ্র সরলভাবে 
নিন্ববর্গের মধ বিভিন্ন মাধামের সাহাযো ছড়িয়ে দেন। 

আগেই বলেছি দর্শনের মবো বর্মতত্ত্ যথেষ্ট শক্তিশাল্লী 
ছিল এবং এখনও আছে। আর এই কর্তৃত্বকে সোজাসুজি 
চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে বিন্তান। সাধারণ মানুষের ভীবনধারাঘ্ন ও 
চিন্তাভাবনায় দ্রাগতিক জীবন ও আত্মিক জীবন _- এইরকম 
একটি অস্পষ্ট বিভাক্তন থাকে। ভ্রাগতিক বা ব্যবহারিক ভ্রীবনে 
তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফসলগুলিকে বাবহার করেন ঠিকই, . 
কিন্তু তাদের আম্মিক ভীবনে ব্যবহারিক ভীবনের এই মোটা 
দাগের প্রত্যক্ষবাদীতা তেমন কাড়ে আসে না। সেখানে ধর্মতর 
কমবেশি আত্মিক ভীবনযাপনকে প্রভাবিত করে চলে। সুতরাং 
মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই জাগতিক জীবন ও আত্মিক 
জীবনের টানাপোড়েন চলতেই থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেয়ে 
ব্যবহারিক জীবনের দৈনন্দিন অসংখ] কাতর আমরা 
অভ্যাসবশত (পাভলতীছ পরিভাষায় “ডায়নামিক 
স্টিরিওটাইপ') করে চঙ্গি ফলে জীবনচর্চার আত্মিক ভ্রীবনকে 
তা খুব কমই প্রভাবিত করে। অর্থাৎ সেখানে ধর্মতবের প্রভাব 
খর্ব হয় না। যেমনটি ঘটেছে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতীয় 
দর্শন নিয়ে গভীরভগ্4 নাড়াচাড়া করেছেন এমন বহু পণ্ডিত 





উৎস মানুয -_ মার্চ-এপ্িল ২০০০ 


৮০ 


বেশ ভোরের সঙ্গেই বলেছেন যে ভারতীয় দর্শনে বেদান্ত ও 
বৌদ্ধধর্ম ছাড়া বাকি সমস্ত দর্শনের ভাবধারায় শ্রত্যক্ষবাদীতা বা 
জড়বাদীতাই ঝআলতন্ত্ বা পদ্ধতিতান্্রের অন্যতম প্রধান উৎস 
ছিল (পঞ্জধী ন্যায়)। কিন্তু ক্রমে করনে দেখা যায় এই 
প্রতক্ষবাদীতার প্রভাব খর্ব হয়েছে। 

আমাদের আলোচনা প্রধানত পাম্চাতা দর্শন নিয়ে কেননা 
আধুনিক বিজ্ঞান জম্মঙ্গাভ করেছে পাশ্চাত্যের মাটি থেকে। 
সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় এই দর্শলই আধুনিক বিদ্তানকে 
প্রভাবিত করেছে বেশিরকল। 

চীন ও ভারতকে বাদ দিলে গত শতান্দীর শুরুতে 
পৃথিবীবালী দর্শনের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল চারটি প্রান ধারায় 
দুটি বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক মহামন্দা ইত্যাদি যথেষ্ট প্রভাবিত 
করলেও যাটের দশক অন্দি এই প্রভাবের কোনো বড় রকমের 
হেরফের ঘটেনি। যদিও কোনো সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা সম্ভব 
নয় তবু আমরা বলতে পারি ইউরোপ ও আমেরিকার বিশাল 
ভূখণ্ড নিয়ে পাশ্চাতা দর্শনের যে যাতায়াত সেখানে (১) পূর্ব 
ইউরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়া (২) ফ্রান্স, জার্মানি, তস্টরিলা 
(৩) ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা (৪) স্পেন, ইতালি _- এইরকম 
চারটি ভাগ করা যায়। এই চারটি ভাগে দর্শনের চারটি প্রধান 
ধারা আলোক-কেন্্র স্বালিয়ে রেখেছিল। যেমন মার্কসবাদ ছিল 
পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ার (চীনের) রাষ্ট্রের দর্শন ; ফ্রান্স, 
জার্মানি, অস্ট্রিয়ার প্রাধান) ছিল অস্তিত্ববাদের 
(একসিস্টেনশিরেলইজম) ; ইংল্যান্ড ও আমেরিকার ইংরা্তী 
ভাষা-ভাবীদের এতিহা অনুসারে প্রাধান্য ছিল নব্য প্রত্যক্ষবাদী 
বা বৈশ্লেষিক দর্শনের (আযানালিটিক্যাল ফিলভ্রফি) : আর 
স্পেন, ইতালি ও তাদের শ্রভাবিত দেশগুলিতে ছিল মধ্যযুশীয় 
ধর্ম-দর্শন বা স্কলাস্টিসিডমের প্রাধানা। 

উত্তরের দেশগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে উত্তর 
আমেরিফা অব্দি মধাযুগের শেষের দিক থেকে কমবেশি 
মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে ধর্মের সঙ্গে বিজ্রানের। এই লড়াইয়ে 
দর্শন কোথাও নিরাপদ দুরত্ব বলায় রেখেছিল, কোথাও ধর্মের 
দিকে ঝুঁকে ছিল, আবার কখনো বা (খুব কম ক্ষেত্রে) বিদ্তানকে 
সমর্থন করেছিল। বিজ্ঞানের প্রতাক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র 
জ্রনজীবনকে প্রভাবিত করেছে সুতরাং দর্শনকেও প্রভাবিত 
করবে, এ আর বেশি কথ৷ কী। আধুনিক যুগের কয়েক শতাব্দী 
জুড়ে চিন্তাশীল. মননশীল, পণ্ডিত মানুষজন এশিয়া ইউরোপ 
আমেরিকার এই বিশাল ভূখণ্ডে ঘুরে বেড়িয়েছেন বা বিতাড়িত 
হয়েছেন বা নির্বাসিত হয়েছেন। সুতরাং তাদের জ্রান-বিল্রানের 
চিন্তাভাবনা অনেক বেশি এই ভূখণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে. 
বিশেষত যখন গণমাধ্যমের সুযোগ যথেষ্ট সীমিত ছিল। যে 
সুযোগ ভারতের ছিল না ফলে তার চিন্তাশীল পণ্ডিত মানুষদের 
ভাবন্দচিত্তা অনেক বেশি আবদ্ধতায় ঘুরপাক খেয়েছে। 


ছাতোমধো এই বিশাল ভূখণ্ডে তিনটি বড় ধরনের বিপ্রব 
সংঘটিত হয়েছে __ ফরাসী বিশ্ব, আনেরিকা বিল্লব ও শেষ 
পর্যায়ে সোভিয়েত বিপ্লব এছাড়া অসংখ্য ছোটখাট অভ্যুত্থান, 
বিদ্রোহ, বর্নযুদ্ধ, গৃহযুদ্ড জনমানসকে প্রভাবিত করেছে। এরই 
ফলে আমরা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দর্শনের চারটি প্রধান 
ভাবধারাকে এই চারটি অঞ্চলে ধিতু হতে দেশেছি। এরা 
বিদ্রানদর্শনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে আলোচনা আমরা 
অনাত্র করব। কিন্তু সে পর্যায়ে যেতে গেলে এই দর্শনগুলির এই 
পরিণতির কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় জ্রক্করি। 

একটু চিন্তা করলে বোকা ঘাবে উত্তরের এই ভূখণ্ডের 
মাঝামাঝি অংশটুকু বিদ্বান, প্রযুক্তি ও গণতান্ত্রিক চেতনা- 
বিকাশের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে উন্নত ছিল। এই দেশগুলি হল 
জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড। মার্কস ভার মনলশীলতা গড়ে 
ডুঙ্লেছিলেন এই তিনটি দেশের তিনটি এ্রতিহ্য থেকে (ন্ার্নানির 
দর্শন, ফ্রান্সের সমাজবাদ ও ইংল্যান্ডের অর্থনীতি) _- একথা 
আমরা লেনিনের লেখায় জানতে পারি। উত্তর আমেরিকায়, 
ইউরোপের মানুষডন বসতি স্থাপন করেছেন, তাই ইউরোপ 
থেকে তাকে আলাদা করা যায় লা। 

যাই হোক, এবার আমরা ভাবধারাগুলির মিল ও 
অমিলগুল্গি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে পারি। দেখা যাবে 
পশ্চিম ইউরোপের মধ্যবর্তী অংশ ও আমেরিকায় থে 
ডাবধারাগুলি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল অর্থাৎ অন্তিত্ববাদ ও 
বৈপ্লেবিক দর্শন, সেখানে 'বাক্তিমুক্তি'র বিষয়টি প্রধান রূপে 
দেখা দিল। একটিতে ব্যক্তির চিত্তাভাবনার মুক্তি (বোস্লেষিত 
দর্শন), অনাটিতে ব্যক্তির ভীবনচর্যায় মুক্তি। সম্ভবত এইসব 
স্থানে পূর্বে সংঘটিত গণতান্ত্রিক বিপ্লব বাক্িমুক্তির বিষয়টিকে 
সামগ্রিক ভাবধারায় নিয়ে আসার পর্ঘটিকে সুগন করে দিল। 
সেখানে দার্শনিকরা বলতে চাইলেন দর্শন কতকগুলি ধা, 
কঠিন, স্থায়ী. অনড়, কর্তৃত্বমূলক আদেশকারি নয়। দর্শন হল 
ব্যক্তির জীবনচর্যা বা চিন্তাভাবনা চালিয়ে নিয়ে যাবার পদ্ধতি 
চয়ন। অপরদিকে আনরা দেখতে পাচ্ছি তুলনায় অনুন্রত স্থানে 
(ইতালি, স্পেন, সোভিয়েত, রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ) দর্শনের 
এমন দুটি ভাবধারা আটকে রইল যাদের নধো যথেষ্ট মিল 
আছে। যেমন ইতালি ও স্পেনে রোমান ক্যাথলিক চার্চের 
প্রভাবে মধ্যযুগীয় ধর্ম-দর্শন (ক্ষলাস্টিসিভম) আধিপতা বিস্তার 
করে রইল। অন্যদিকে মার্কসবাদের "যথার্থ বিকশিত না হওয়া" 
ভাবধারা রাষ্ট্রের মাধ্যমে তার সার্বতৌম কর্তৃত্ব বায় রাখল 
দোভিঘ্নেত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে । এই দৃটি ভাবধারার 
সাদৃশ্য হল __ এর প্রবক্তারা বলে চললেন যে দর্শনের চরম 
তত্ব ও পদ্ধতিতস্ত্র পাওয়া হয়ে গেছে, তাই নিয়ে প্রশ্ন করার 
কিছু নেই, কোনো সুযোগও নেই। শুধু তাকে টীকা ভাষা দিয়ে 
নতুন করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অর্থাৎ কর্তৃত্বের ক্ষেত্র 
এখানে কোনো প্রশ্ন বরদাস্ত করা হবে লা। [ ক্রমশ) 
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Oo শত বছরের, মানে ১৯৯৯-এর শেষ দিকে 
KC কি ডামাডোলই না গেল! বিংশ শতাব্দী তথা 
০ দ্বিতীয় সহত্রান্দ শেষ হল কি হল না_ এ 
ভাবনায়, অনিদ্রা, অজীর্ণে কত লোকের শরীরপাত হয়ে 
যাচ্ছিল হিসেব কষতে করতে মাথা নিকেশ হওয়ার উপক্রম। 
এদিকে চারিদিকে প্রচারের বান্যি _- 'মিলেনিয়াম থাকবে 
কতক্ষণ, নিলেনিয়াম যাবে বিসর্জন ।' ১৯৯৯-এর ৩১ ডিসেম্বর 
শতক ও সহস্রান্দের সত্যিই শেষ কি না তা জ্ঞানার ফুরসত 
কই: প্রচারের কাক মিলেনিয়াম-কান নিয়ে পালাচ্ছে _ 
অতএব ধর ব্যাটাকে। ইতিহাসের সাক্ষী হওয়া বলে কথা, এ 
ঝি চাট্রিধানি ব্যাপার! 

মিলেনিয়াম ঝন্ধি সামলাতে লা সামলাতেই সামনে আর 
এক সমস __ দু হাদ্রার সাল কি অধিবর্ধ £ অধিবর্ষে, যাকে 
আমরা লিপ ইয়ার নামে চিনি, ফেব্রুয়ারি নাস একদিন বেড়ে 
২৯ হয়। ক্যালেন্ডার কোম্পানিগুলোও বন্দে পড়ে _ 
ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ হবে, না ২৯। দুটো শূন্য দিয়ে শেষ হওয়া 
বছর লিপ ইয়ার, এটা খুবই ব্যতিক্রয়ী ঘটনা কি না, এ প্রশ্নও 
উকি দেয় কারও কারও মনে। 

ব্যাপারটা দাড়ালো 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্লীব দোসর'। 
মিলেনিয়ান সমস্যার সঙ্গী লিপ ইয়ার! ইয়ারকি রেখে লিপ 
সয়ার কী তা নিয়ে পড়া যাক। ২০০০ সাল যে লিপ ইয়ার সে 
নিয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই । তবে এই দুটো শুন্য দিয়ে 
শেষ হওয়া বছর, যাকে ৪০০ দিয়ে ভাগ করা ঘায়, সেটা 
অবিবর্ধ হওয়ার ঘটনাকে ব্যতিক্রমের বাতিক্রম বলছেন নিউ 
ইনর্কের হেডেন শ্ল্যানেটেরিয়ানের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ড. নিল 
ডিগ্রাসে টাইসন। পঞ্জিকা এরকম আরও অনেক ব্যতিক্রমী 
ঘটনা পরেও নাকি প্রতাক্ষ করা যাবে। 

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে গেলে ক্যালেন্ডারের 
ঠিকৃত্রি-কোর্ঠী ওপ্টাতেই হয়। আমরা যে বর্ষপঞ্জি তথা 
ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি, অক্লেবা-মঘা, পূর্ণিমা-একাদনী, পুজো 
আর আনন্দময় লাল তারিখে আচ্ছন্র, তাকে গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডার বলে। সালের সংখ্যা বোঝায় খ্রিস্টীয় সমদ্নকে 








(ক্রিশ্চিয়ান এরা)। আপাতভাবে এটা এক. দুই ইত্যাদি সংখ্যা- 
চক্রে গাঁঘা হলেও, পঞ্জিকার মূল ভিত্তি কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা, 
দিন-রাত চক্র. ঠাদের দশা এবং হতুচাক্রের ওপর। 

এই হিসেবে বর্ষপঞ্জি মূলত তিন ব্রনের । আদিকাল 
থেকে চাদের দশ্যা-দর্দশা, মানে পুর্ণিমা-অমাবস্যা দেখে সাল" 
তারিখের হিসেব চলে আসছে? সবচেয়ে প্রাচীন এই 
ক্যালেন্ডারের নাম লুনার ক্যালেন্ডার বা চান্দ বর্ধপঞ্জি। এর 
হিসেবে বছর ৩৫৪ দিনের। প্ততুচাক্রের (সিজন) সঙ্গে এর 
কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামি মত এখনও এই ক্যালেন্ডার 
অনুসরণ করে। চাদের পর্যায় এবং হতুচক্রকে মিলিয়ে তৈরি 
লুনিসোলার ক্যালেন্ডার। জটজটিল এই বর্ষপাঁজি ইহুদিরা 
এখনও মানে। সৌর বর্ষপঞ্জি বা সোলার ক্যালেন্ডার তাল রাখে 
ক্রতুচক্রের সঙ্গে। মিশরীয়রাই এর প্রবন্তা। হালের গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডার এরই দলে পাড়ে। 

৭৫৩ এ ডি অর্থাৎ খ্রিস্ট-পূর্বান্দে রোমানদের মধে| চান্দ্র 
বর্ষপঞ্জি চালু ছিল। এই মতে বছর যেহেতু ৩৫৪ দিনের তাই 
ওরা শ্রয়োজনমত এক মাস বাড়িতে হিসেবে গৌভ্ামিল দিত। 
অনেকটা বারোরারি পুজোর “অন্যান খরচ' দিয়ে হিসাব 
মেলানোর মতো । জুলিয়াস সিজার শাসনভার নেওয়ার পর 
এই সমস্যার হাল করার ব্যাপারে মন দিলেন। আলেকডান্তিয়ার 
মিশরীয় ত্যোতির্বিদ দোসিজেনিস (5০518০705) সিভ্রারকে 
পরামর্শ দিলেন গড় বছরকে ৩৬৫.২৫ দিনে বাঁধতে! 
সাধারণভাবে বছর হবে অবশা ৩৬৫ দিনে | এই হিসেবে চতুর্থ 
বছরে একটা দিন বাড়তি হবে, সে বছরে একটা! অতিরিক্ত দিন 
ঢুকিয়ে দিলেই সমস্যার হিল্লে হাবে। সেই মত ৪৫ স্তিষ্ট-পূর্বান্দের 
১ জানুয়ারি থেকে সিজার চালু করে দিলেন নতুন ক্যালেন্ডার। 

সিজার-প্রবর্তিত ক্যালেন্ডার তার নামানুসারে দুলিয়াল 
ক্যালেন্ডার নামে পরিচিত হল। সিজারের অবশা ইচ্ছা ছিল ২৫ 
ডিসেম্বর মকরক্রান্তির দিন (win 5০05০০) বছর শুরু 
করা। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, এই মকরক্রান্তিকে 
দক্ষিপায়নও বলে। এই সম নিরক্ষরেখা থেকে মূর্য থাকে 
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৮২ 


সবচেয়ে দূরে। কিন্তু পাকে চাক্রে সেবার অনাবস্যা পিছিয়ে যায় 
বলে, অগত্যা দিজঞারকে ১ ভানুয়ারিই বর্ধারস্ত ঘরতে হয়। 

জুলিয়ান ক্যালেন্ডার তো বছরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫.২৫ দিন 
ধরে খালাস) কিন্তু সূক্ষ্ম হিসেবে পরে দেখা গেল ক্রান্তীয় নানে 
ট্রপিক্যাল বর্ষের (ঘতুচক্র মেনে) প্রকৃত দৈর্ঘা ৩৬৫.২৪২২ 
দিন। সুতরাং জুলিয়ান বর্ষ প্রকৃত বার্ধিক সময়ের চেতে 
০.০০৭৮ দিন বড়। ফলত মকরক্রাস্তি বা দক্ষিণ অয়নাস্ত, ঘা 
৩২৩ খ্রিস্টাব্দে পড়ে ছিল ২১ ডিসেম্বর, ১৫৮২ সালে দেখা 
গেল, তা দশদিন পিছিয়ে গেছে। হৈ হৈ কাণ্ড। বড়দিন ওরফে 
ক্রিসমাসের সঙ্গে মক্রক্রান্তির কোনো যোগসূত্রই থাকছে না) 
১৫৭২ শ্রিস্টান্দে ত্রয়োদশ গ্রেগরি (07801 20111) পোপের 
দাদিত্ব নেওয়ার পর এই টি 
গোলমাল ধরা শড়ে। 





হল 

এবার একটু মিলেনিষ্ম-বিতর্কে নাক গলালো। যাক। 
লেংড়া, ফন্পলি থেকে দেওয়ান-ই-আন কোনো আমই 
আমডনতাকে মিলেনি-আমের মতো নাড়া দেয় নি। পাঁল্িপুথির 
পাশাপাশি আমরা একটা যুগকেও (61) শিরোধার্য করি। তা 
সে প্তিষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, শকান্দ, হিজরি __ যাই হোক. গ্রেগরিঘান 
কালেন্ডার স্রিষ্টযুপ বোকার । যার দু হাজার সাল নিয়েই এত 
লঘোলা। শ্িষ্টাব্দ এখন যতই জনলপ্রিঘ হোক না কেন, 
সৃচনান্ডাঙ্গে তেমন কক্ধে পায় নি। এটা ভনপ্রিয় হয় ৫৩০ 
তিষ্টান্দ থেকে। ডায়োনিসাস এক্সিগাঙ্স (Dionysius 
1,৪৪5) নামে এক সাইিয়ান বিশপ আকজোখ কারে যিশুর 
জশ্মসময় নির্ধারণ করেন। তার 
হিসেবেই ঘিশুর জন্ম ২৫শে 





ত্যালয়সিয়াস লিলিয়াস ১লা জানুয়ারি ১ এ ডি বা ত্রিষ্টাব্দকে ভিসেম্বর ১ এ ডি এবং পুনরুদ্ধান 
(Aloysius 64695) নামে এক অরিষ্টবর্ষের/ প্তিষ্টযুগের সূচনা ধরা হয়। রেজ্ঞারেকশন) ২৫শে মার্চ ৩১ 
নিয়পলিটান চিকিৎসকের এই এক খ্রিষ্টানদের ঠিক আগের বছর হল ১ বি এ ডি। সেই মত ১লা জানুয়ারি 
সুপারিশ মেনে ত্রয়োদশ গ্রেগরি সি বা ১ স্রিষ্ট-পূর্বন্দ। বছরের ১ এ ডি বা স্রিষ্টাব্দকে শরিষ্টবর্ষের/ 
ক্যালেন্ডার সংস্কারে হাত প্রিষ্টযুগের ৃচনা ধরা হয়। এই 
লাগান। ঘোষণা করেন -- এই কাল পরম্পরায় এক খ্রিষ্টাব্দের ঠিক আগের বছর 


১৫৮২ লালের শুক্রবার, ৫ই 
অক্টোবরকে শুক্রবার ১৫ই 
আক্টোবর বলে গণ্য করতে হবে। 
অর্থাৎ পাক্কা দশদিনের ভর্তৃকি। 
জানালেন, ভবিষাতে যে শতবর্ধগুলোকে (সেপ্চুরিঘাল ইয়ার) 
৪০০ দিয়ে ভাগ করা যাবে না. সেগুলো লিপ ইয়ার বলে গণ্য 
করাও চলবে না। এই হিসেব অনুযায়ী, ৪০০ বছরে অধিবর্ষের 
সংখ্যা ১০০-র বদলে কমে গিয়ে দাঁড়াবে ৯৭-এ। বছরের 
মোটামুটি দৈর্ঘ্য দীড়াবে ৩৬৫.২৪২৫ দিন। 

এত বরেও যে হিসেব পুরোপুরি পাতা হল তা নয়। 
সামান্য ভুল রয়ে গেল। য্যর খেসারত হিসাবে ৩৩০০ বছবে 
আবার একদিনের ভর্তুকি দিতে হবে। ইউরোপের সমস্ত 
ক্যাথলিক ধর্মী রাষ্ট্র এ ফতোয়া বা পরিমার্জন সঙ্গে সঙ্গে মেনে 
নিলেও, অন্যান্য স্িষ্টধর্মী রাষ্ট্র চট ফরে মানে নি। গ্রেট ব্রিটেনই 
তো সরকারিভাবে ত্রয়োদশ গ্রেগরির সাস্কার-করা ক্যালেন্ডার 
যা এখন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার নামে পরিচিত. সরকারিভাবে 
মানতে শুরু করেছে ১৭৫২ সাল থেকে। ফিরে আসি ২০০০ 
সালে। ২০০০ সাল শতববীয় বছর তবে ৪০০ দিয়ে দিব্যি ভাগ 
করা যায়, তাই অধিবর্ব সে হবেই, রোখে সাধ) কার: সাধ্য 
প্রকৃতির __ চাদ সূর্যের গতি-শ্রকৃতি এদিক -ওদিক করে দিলেই 





হল ১ বি সি বা ১ খ্রিষট-পূর্বাহ। 
বছরের এই কাল পরম্পরায় 
ক্রেনোলডিক্যাল অর্ডার) শূন্যের 
কোনো ঠাই নেই। সুতরাং 
যেগরিয়ান ক্যালেন্ডারেও শৃন) বর্ষ বা জিরো ইয়ার লামে 
কোনো ইয়ারকি চলে না। 

অতএব গ্রেগরিয়ান পক্জিকা মতে ১ স্রিষ্টাব্দের ১লা 
জানুয়ারি থেকে ১৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর শ্রথন শতক । 
১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থেকে ২০০০ প্রিষ্টাব্দের 
৩১শে ডিমেম্বর বিংশ শতাক্দীর স্থায়িত্ব । চেঁচিয়ে যে যতই গলা 
ফাটাক ২০০০ শ্রিষ্টান্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মাঝরাত না 
পেরলে তৃতীয় সহ্ত্রাব্দ বা একবিংশ শতাব্দীর টিকি মিলবে না। 
বহুত্রাতিক কোম্পানিগুলোর উদ্কানিতে ‘দি ওয়াশিংটন পোস্ট" 
ও "দি নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর প্রচার বাদ্যিতে লক্ষ্মীর আগমন 
হতে পারে, ব্যবসায়ীদের পকেট/ভাড়াবে সহস্রাব্দের আগমন 
হয় না। মিলেনিয়াম মেলেনি-আম রয়ে যায়। এর নড়চড় 
করাতে পারেন খেয়ালি প্রকৃতি দেহী। তা যদি হয়, তার ফরমান 
আসবে ইন্টারন্যাশনাল আযাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন থেকে, এবং 
তখনই তা সর্বন্নগ্রাহ্যও হবে। 


সমীরকুমার ঘোষ 
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সং 
সংবাদ 


হয়েছে 

[] ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধে ৭টায় বইমেলার ইউ বি আই 
প্রেক্ষাগৃহে নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে উন্নয়ন ও পরিবেশ' নিয়ে 
আলোচনা হয়। প্রকাশিত হয় 'বিপন্র পরিবেশ ২০০০" বইটি। 
বিচারপতি চিন্ততোব মুখোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন সমীরফুমার 
মুধার্ডি, কিরশময় নন্দ, আশিস ঘোষ, সুনীল সেনশর্মা, বীরেন 


[0] ২২ ফেব্রুয়ারি গণবিভ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের 
এক সংস্থা 'বিদ্রান দরবার' বিজ্ঞানী গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য স্মৃতি 
বিজ্ঞানমনক্ষতা প্রসার কর্মসূচি পালন করল, কাচরাপাড়া 
হাইনুমার্স ইনস্টিটিউটে । এই অনুষ্ঠানে আশপাশের ৫০টি 
স্কুলের বনু ছাত্রছাত্রী অশ নেয়। তাদের পুরস্কৃত করা হয়। 
0. ২২ ফেব্রুয়ারি গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার 
সমিতি বি-এ ১৮০ বিধাননগরে “ধর্ম ও বিল্ঞান' শীর্ষক 
আলোচনা সভার আয়োজন করে। মূল বক্তা ছিঙ্গেন ইলা 
দেন 

[0 ১৪ জানুয়ারি “সমা্র-ব্যবচ্ছেদ দিবস' পালন করল 
গণদর্পণ, কলকাতা মেডিকেল কলেজের জেনারেল লেকচার 
বিয়েটার হলে। সন্ধে ৫ টার। মধুসূদন গুপ্ত স্মারক বকৃতা 
দিলেন ড. অশোক মুখোপাধ্ায়। পরের দিনও ছিল আলোচনা 
ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 

0] ১৮ ডিসেম্বর প্রয়াত নির্মলা সাহার (৮৪) চক্ষু দুটি তার 
উত্তর ২৪ পরগনা হাদয়পুরের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হয়। 
সংগ্রহ করেন ডা. এ কে অধিকারী। উদ্যোগ মধ্যমগ্রাম-নব 
ব্যারাকপুরের বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের। 


এরপর ৫ জানুয়ারি ফোরামের তন্তাবঘানে মধ্যমগ্রামের 
বঙ্ষিমপন্সীর প্রয়াত শৈলবালা মছুমদারের (৮৬) চক্ষু দৃটিও 
সংগৃহীত হয়। সুরেশ কুণ্ড, তাপস সেন, গৌতম দাস, 
ড. কাজল দত্ত, গোপাল দেবনাথ প্রমুখের শ্রমে ও তত্বাবধানে 
দিশা চক্ষু হাসপাতালে চক্ষুণলি দান করা হয়। 





0) ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুরারি হাওড়া জেলার মানত্রী 
গ্রামে উনবিংশ আবাসিক শিশু মিলন শিক্ষণ শিবিরের 
আয়োজন করে পিরা। শিবিরে যোগ দেয় ১২-১৫ বছরের প্রায় 
৭০ ভ্রন ছাত্রছাত্রী। সংস্থার অসিত দলপতি, শিবলাথ চড্রুব্তী, 
অরুণ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী চক্রবর্তী, কাজল মাতা, দুর্গা সানকি ও 
অলোকা কাড়ার ছিলেন পুরো! অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ও 
পরিকল্পনায়। 

[0 ১১ ফেব্রুয়ারি মানত্রী গ্রামে এক রক্তদান শিবিরের 
আয়োজন করে পিরা। গ্রামের ৮০ ক্তন মানুষ রক্তদান করেন। 
এই উপলক্ষে ছিল আলোচনা সভা. পোস্টার প্রদর্শনী ইত্যাদি। 


0 ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি হালিসহর বিজ্ঞান পরিষদ 'মাদারপূর 
বিদ্রান ও সাস্কেতিক মেলা'র আয়োজন করে, মাদারপুর সুভাষ 
উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানীয় গ্রামবামীরা বিপুল উৎসাহে এতে অংশ 
নেন। 


[0] ভারত সরকারের গ্রামোন্য়ন মন্ত্রক ও জনসংহতি 
কেশ্ত্রের যৌথ উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ব্লকে এক 
পক্ষকালব্যাপী পানীয় জলে৷ আর্সেনিক দূষণ পরীক্ষা কর্মসূচি 
পালিত হয়। গাইঘাটা নবাস্কুর সংঘ, মিরর নার সংস্থা, উদয়ন 
সংঘ, ক্লাব সাথী, কিশোর স্মৃতি সংঘ, নবীন সংঘ, শেরগড় 
স্পোর্টিং ক্লাব. বাগনা মিলন চক্রের সহযোগিতায় মোট ২৮৭টি 
নলকৃপের জল পরীক্ষা করা হয়। জলের নমুনা পরীক্ষায় জানা 
গেছে ৩৯টি নলকৃপের জলে আর্সেনিক সর্বোচ্চ বিপদসীমার 
ওপরে রয়েছে। 


গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি উদ্যান 


বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার শরিয়তপুর উপজ্রেলাম্থিত 
লোনসিং উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ উদ্যাপন পরিষদের 
উদ্যোগে গড়ে উঠল বিশিষ্ট প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও বালো 
ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ গোপালচন্ত্র 
ভট্টাচার্য স্মৃতি উদ্যান। ২ ফেব্রুয়ারি উদ্যানটির উদ্বোধন 


হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৩ সালে ফরিদপুর জেলার 
মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে এই লোনসিং উচ্চ বিদ্যালয় 
থেকেই গোপালচন্ডর যািকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীৰ্ণ হন এবং পরবর্তীকালে গোপালচন্্র কিছুদিন এই 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন। এ খবর জান! গেছে 
কলকাতা বিধাননগরের গোপালমচন্ত্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান 
প্রসার সমিতির কাছ থেকে। 
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৩০ টাকা ১৫ টাকা 


জৈল প্রযুক্তির বাবসায়িক অপ- রোডকার কত ঘটনা আমরা 


ALL 
হয়োগ আমাদের কৃষিক্ষেতে _ aD দেখছি শুনছি বিশ্বাস করছি। খুব 


আতন্ত তেকে আনছে। মন- সরস ভঙ্গীতে এদের বাখ্যা 


. এড্‌হস মাপুষ সংকলন 
স্যান্টোর মত কোম্পানিগুলো যু” - bie রয়েছে। জার মধো দিয়ে বিজ্ঞান 
আর শসাবীজের ডিন-পরিটাঙ্ন এ" পর ২৫ টাকা শেখা। রেডিওর কড় কডু. মাথার 
ঘটাচ্ছে বিপজ্কুমিকভাবে ৫ হল ৫ ন্ীসাকরণ ওপর পোকার ঝাক, কুকুরের 


লাভের আশায়। মরবে চাষী টি ডাক্তার বর্ণ ষঁঠাছে কত আর. মৃত্রত্যাগ, মাটির সৌদ! গন্ধ। 
হবে ক্ষেত। আর প্রকৃতি পরিবেল্ন |, জট যায়: স্াখাদ্য নিয়ে সঠিক বাড়ীর সকলের পড়ার জন্য। 
৫ ব্চাক্মবোধ থাকলে বিস্তর সুবিধা। 


১৯৯. কিছু দানা বাবে নতুন করে। 





আগামী সংখ্যার উৎসমানুষ __ মে মাসের শুরুতে 


৬ ch 
উৎস মানুষ সোসাইটি" কর্তৃক বি ডি ৪৯৪. সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং 
শৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত 
We are thankful to CSIR. Govt. of India for partial financial help for 
Publication of his journal. 











৯) হালাল আর হারাম ৬ বন্ধু পোকা শত্রু পোকা 
সূর্য পেটেন্টের গল্প 













সম্পাদকীয় bt 
সক্ষোর ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আবদুল জবার মাত্র দূ বছর হয়েছে। 
পরমাণু বিদ্যুৎ বান্ছিত নয় প্রদীপ দত্ত 
শ্রেণীচ্যুত হওয়া না হওয়। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
শগণবিজ্ঞানের ঘারণা ও বিকাশ সব্যসাচী চট্রোপাধ্যাল্প 
বিজ্ঞান : গালি থেকে রাদ্রপথ বন্ধিম দণ্ড 





কডন পেশাদার এবং বান্ধী মৌলানা সাহেবকে আমি 
জিজ্রেস করেছিলাম, "মোরগ আর শুকর, দুই প্রাণীই 
ময়লা ভক্ষণকারী, কিন্তু মোরগ হালাল আর শুকর 
হারাম হল কেন £ 
যৌলানার চোখে বিরক্তি বা ক্রোধের উত্তাপ লক্ষা 
করলাম। এ ধরনের প্রশ্ন কোনো ইমানদার লোকের পক্ষ থেকে 
আসা উচিত নয় মলে করে তিনি বোধহয় আমাকে অবিশ্বাসী 
গোল্্রের লোক ভেবে নিলেন। কিন্তু আমি ধর্ম বিশ্বাসের ওপর 
আঘাত হানার উদ্দেশে] এ রকম প্রশ্ন আনিনি, এনেছি ওঁর 
সাধারণ ভ্যানের পরিধিটা কতদূর তা জানার জন্যে। 
মৌলানা বললেন, ‘ও রকমই নিয়ম শরিয়তের বিধান" 
“শরিয়ত নিশ্চয়ই মানব কল্যাণের ভন্য। নির্বোধভাবে তা 
পালন করার নির্দেশও দেওয়া হয়নি। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ 
আপনি যদি এসব সামাজিক রীতি-নীতি ন্যায় আচরণের কঘা 
মানুবকে বোঝাতে থাকেন তাহলে শিক্ষারও অনেক কাছ হয়। 
বোকাদেরই শুধু বলা যায় এটা মানো আর এটা মেনো না। 
এখন যুগ পালটেছে, আনুব প্রশ্ন তুলবেই'। 
মৌলানা যখন বলতে পারলেন না, আমি তাকে বললাম, 
প্থসলামের ভ্রল্ম গরম দেশ আরবে। সেখালে অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত 
মাংস আদৌ হদ্রম হবে না। শুকরের মাংসে প্রচুর চর্বি থাকে তা 
হন্তম না করতে পারলে পেটের মধ্যে পচবে। আমাশয়, ক্রিমি, 
কলেরা ইত্যাদি রোগ দেখা দেবে। ফিচা-ক্রিনি শুকরের মাসে 
ভক্ষলকারীদের পের্টেই বেশি ছস্মায়। লাউ বিচির নতো গাঁট 
গাঁট দীর্ঘ এই ক্রিমি হাত কুড়ি লম্বাও হতে পারে। শুকরের মাংস 
হজম করতে হলে মদ শেতে হবে। এবং গরম দেশে মদও 
অচল সেজন্য এইসব কৃফলের কথা ভেবেই শৃফর আরব 
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দেশে প্রচারিত ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ খাদ্য বিবেচনা করা হয়েছে। 
কিন্তু মুরগি বা মোরগের মাংসে চবি প্রায় থাকে না বলেই তা 
সহজপাচ্য আর তা গরম দেশেও খাওয়া চলে বলে তা হালাল।' 

বৌলানা আজিম হোসেনের ছেলে এনায়েত করিম বি 
এস সি পাশ করে কোনো একটি স্কুলে মাস্টারি করে। তার 
আঙ্গুলে গোটা চারেক আংটি, তাতে নান্যরকম পাথর বসানো। 
বাজুতে সোনার তক্তিতে কলেমা শাহাদৎ খোদাই করা এবং সে 
ভাগ্য ফেরানোর আশায় আল্লার ওপরে ততটা নির্ভরশীল নয় 
বলেই মাঝে মাঝে লটারী বা রেসের টিকিট কাটে, আবার 
কবিতাও লেখে চরিত্রে বৈচিত্র আছে ঠিকই কিন্তু মে তো আর 
উপন্যাসের নায়ক নয়, বাস্তব জগতের প্রাণী। মুসলমান ধর্মের 
আওতায় মানুষ হলেও মৌলানা পিতার নাম-যশ-প্রভাব- 
শ্রতিপত্তির জন্য ছেলের বিয়েতে বেশ কবেই পণ এবং সোনার 
যৌতুক নিয়েছেন। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পয়সা খরচা 
হয়েছে, তাছাড়া কন্যার নিরাপত্তা আচে ছেলে চাকরি করে। 

এনায়েত আমার কাছে কবিতা ছাপাতে এসে বলে, 


" ‘আমার বাবা বলেন সবই আল্লার ইচ্ছা: ঠার ছেলের বিয়েতে 


পণ নেওয়া এবং বেয়াই সাহেবের সর্বস্বান্ত হওয়া সবই 
কপালের লিখন।' 

"এবং তিনি চতুর নীরব দর্শক মাত্র। আচ্ছা, তো তুমি 
আঙ্গুলে এত পাথর বসানো আংটি কেন, বাজুতে-দোওয়া 
তাবিজ কেন ?' 

এনায়েত বলল, 'দব্যগুণে আপনি বিশ্বাস করেন না ? 
পাথরের ওপরে অন্যসব গ্রহের আকর্ষণ আছে। আমার মঙ্গল, 
রাহ এবং শনি বিরূপ-_তাই এসব আংটি বারণ করি।' 


ইসলামে ততো এ সবের সমর্থন নেই)" 

তা নেই।' 

তাহলে ? সাধারণ লোকেরা যেমন আমিতৌতিক চিন্তা 
ক'রে বালুতে লানান কিন্তু অন্ধবিস্বাসের তাগা, তাবিভ্র, ঘুনসি. 
মাদুলী, হাড়, সিং, চুল. পলা, পানা ধারণ করে. বিজ্ঞান 
পড়লেও তোলার সাঙ্গে তাদের কিছু তফাত নেই। শিক্ষিত 
অশিক্ষিত বলে কথা নেই, অদ্ধ বিশ্বাস কাটিয়ে ওঠা মানুষের 
পক্ষে আজও সম্ভব হচ্ছে না। বুদ্ধির মুক্তি খুব কম মানুষেরই 
হয়েছে। সত্যের অনুসন্ধানের নাম 
তপস্যা। সে তপস্যা কোনো 
কালেই শেষ হয়ে যায় নি। 
ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা 





ধর্মের দোহাই দিয়ে ‘গরীব বা 
মূর্খদের’ শোষণ বা শাসন করা সহজ 


সেখান থেকে পৃথিবীকে লক্ষা কারো তাবে দেখবে ঘে সেটা 
একটা ঈবৎ রঙিন বড় আকারের গোলক নাত্র। সেখানে প্রায় 
চারশো কোটি নানুয পিপড়ের নত কিশবিল করছে আর 
তাদের মধ দাঙ্গা মারানারি হচ্গছে, যুদ্ধ হচ্ছে! কার ধর্ম বড়, 
কার দেবত্য বা পয়গন্বর. পীর, গুরু বেশি নর্ঘাদার এসব 
সেখান থেকে হাসাকর মানে হবে। মনে হবে মানুষেরই এসব 
তৈরি। ঈশ্বর সম্বক্ধেও এ একই কথা। নানা যুগে নানা মহাদ্রন 
যেমন ভেবে নিয়েছেন।' 


মৌলানা আদিল হোসোনের 
বি এস সি পু এনায়েত চুপ করে 
বলে রইল। 


বললাম, 'জ্রযোতির্বিত্রানীরা 


চলেছে। দু'হাজার বছরের চিতা যেসব দেশে অশিক্ষা এবং দারিদ্র্য. জানেন সবই অন্ধের গতিতে 
যদি সতাকে ধারণ করে থাকে তা জুড়ে বসে আছে সেসব দেশে এখনো চলছে। সূর্যের চারপাশের 
ধর্ম হয়ে গেছে, আবার ধর্মের নামে দোর্দণ্ড প্রতাপ। ভারতে গ্রহণুলি টানের ওজনে ঘুরছে। 
অনেক ভক্ত আনুষঙ্গিক অনেক রর টির কোটি কোটি পৃথিবী, চাদ, সূর্য, 
কিছুও যুক্ত করে দিয়েছেন।' অশিক্ষিত এবং ধার্মিক লোকদের সংখ্যা নক্ষত্র, গ্রহ, তারা মহাত্রহ্মাণ্ড 

ছেলেটি ভ্রশ্ন করল, ঈশ্বর এখনো অনেক বেশি বলে এখানে  দুড়ে আছে। এসব একটি সাকার 
সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ? পুঁজিবাদীদের ক্ষমতাও বেশি। দির কার কোনো ক্ষমতার 


'ভলটেয়ারের কথা শোনো। 


দ্বারা চালিত হচ্ছে এমন কথা 





তার লেখা পড়ে ক্রালের মানুষের মনে আগুন ধরল, বিপ্লব 
ঘটল, ঘদিও তিনি বরফের ওপর পা রেখে লিখতেন। তিনি 
একটি দীর্ঘ রচনায় ঈশ্বর সন্বদ্ধে একজন বিশ্বাসী এবং একজন 
অবিন্বাসীর মতো তর্ক চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্দেহবাদের মহোই 
আনূষকে রেখে দিয়েছেল। ঈশ্বর হয়তো আছেন. হয়তো নেই, 
অর্থাৎ বে বিশ্বাস করে তার কাছে আছে, থে বিশ্বাস করে না 
তার কাছে লেই। মার্ক টোয়েন বলেছেন, ঈশ্বর যদি না থাকেল 
তবে তৃমি একজন ঈশ্মর তৈরি করে নাও, না হলে তোমার 
মনের কথা বলবে কাকে ? এসব আধ্যাত্মিক তন্ত মোটামুটি 
আস্তিক্যবাদেরই। তুমি বা তোমরা যে তাগা তাবিঞ্জ পরো এসব 
হতাশা বা উচ্চাকারতক্ষা থেকেই এসেছে, ঈস্থরের নির্দেশে হয়নি। 
ধর্মের নামে তাগা তাবিজ বা পাথর বিক্রি করার ব্যবসায়ীরা 
মানুষের অন্ধবিম্থাসের ওপরে চালাকি-ফন্দি-ফিকির করে পেট 
চালায় ; এর সঙ্গে নানান হ য ব র ল বিদ্যাও জুড়ে দেয়। 

“আপনি একজ্জন কাফের বা নাস্তিক একথা বললে কি 
আপনি রেগে ঘান 1' 

"আল্লা নেই বললে তোমার যেমন রাগ হয় এবং শূন্য 
একটা জায়গায় পড়ে গিয়ে আকুলি বিকৃলি করো, আমার তা 
হায় না। যদি তোমাকে চাদে ব৷ অন্য গ্রহে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 


বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারেন না। 
প্রকৃতির কাছে মানুষ এখনো ছেলেমানুষ। তাকে ভয়৷ করবার 
বৈজ্ঞানিক চেষ্টা বা অনুসন্ধান চলেছে। মানুষের মাঘার ভেতরে 
যে মন্তিস্কশক্ি অতীব সৃক্ষ্ম রেখায় চালিত তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা 
এখনো কঠিন ব্যাপার হলেও তা অনাবিদ্বৃত নয়। প্রকৃতির 
ক্ষমতায় পতীর সমুদ্রের মাঙ্ছের দেহে কেমন করে রক্ত তৈরি 
হয়, প্রাণীর দেহে রক্ত এবং প্রাণ আসে ত! বিস্ময়কর ব্যাপার। 
শ্রাজমা বা রক্ত তৈরি করাতে মানুষ চেষ্টা করছে, একদিন 
কৃতকার্য হবেও ৷ মানুষের ক্রেন বদলে দেওয়াও যায়। হাড় মাংস 
চোখ বদলানে। তো হায়ই। টেস্ট টিউবে, মানুষের গর্ভের 
বাইরে সন্তান উৎপাদনও সম্ভব হতে চলেছে। প্রকৃতির সমস্ত 
জন্মরহস্যকে জানার এই প্রচেষ্টাতেই বিজ্ঞানের সঠিক ভূমিকা, 
এই ক্রমাগত দ্বন্যের মুখোমুখি হওয়ার নামই তো জ্রীবন! 
এক সময় মানুষ ভাবত বিজ্ঞান এলে ধর্ম বিদায় নেবে, 
তাই তা বর্মভক্ত মানুষদের টিকে থাকার ব্যাপারে প্রধান শত্রু 
হল। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাই উঠে পড়ে লেগেছিল ধর্মধবত্রীরা। 
কিন্তু বিজ্ঞানেরই দান মাইক নামক যন্ত্। ঈদের নামাজে লক্ষ 
লক্ষ মানুষের সামলে ইমামের কণ্ঠস্বর পৌছে দেবার দরন্যে 
মাইক ব্যবহার করা হল। মাইকে আম্মান৷ দেওয়া আজ আর না- 
জায়েজ নর। 





চখ 
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হজে যেতে হলে পাশপোর্টে ফটো চাই, তাই ছবি তোলা 
এখন আর হারাম কাজ নয়। বৈজ্ঞানিক্ত প্রযুক্তির কল্যাণে 
অকালে কৃষিতে নানান রকমের শুর ফসল ফলালো না হলে 
আহ্রকের যুগের জন্মশাসন মেনেও যে বিপুল সংখ্যায় মানু 
রন্মাচ্ছে তাদের আহার যোগানো যেত লা। বিজ্রানীরাই ওষুঘ 
তৈরি করে কহু কঠিন রোগের মড়ক রোধ করেছেল। টেন, ট্রাম, 
দিরেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে সমূদ্রের তলা দিয়ে টেলিফোনের 
তার, মরুভূমির মধ্যে দিয়ে তেলের পাইপ. পর্বতের গুহা ভেদ 
করে রেলপথ চলে গেছে, নিতান্ত মূর্খ ছাড়া আর কেউ 
বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা বলবে না। 

সুদ খাওয়া হারাম হওয়া সত্তেও সেভিংস-ব্যাক্কের সুদ 
হালাল জানিয়ে স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক উদ্নতির জন্য সমস্ত 
মুসলিম দেশেই ব্যাস্িং ব্যবস্থা চলেছে। গান হারাম ঘোবণা করা 
সত্বেও মুসলিম দেশশুলিতে বহু রেডিও সেন্টার তৈরি করে 
গান বাজনা চালাতেই হচ্ছে। পবিত্র কোরআনে গান গাওয়ার 
বিরুদ্ধে কোনো নিবেধ লেই। কিন্তু পরবর্তীকালে বাদশাহী যুগে 
ধর্মের কট্টর নেতারা গান নিয়ে উচ্ছ্বাসে মাতামাতি, পেলা ধরা. 
কাওয়ালী গানে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মর্যাদা একাকার করাতে গান 
নিবেয করে দেওয়া হয" 

এনায়েত বলল, “তাহলে ইসলামে এককালে যে 
হ্লীতিনীতি চলছিল তার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে '' 

“অহাপুরুবরা পৃথিবীর আর কতটুকু দেখেছেন। ভক্তরা 
অবশ্য বলে করেন মহামানবদের অগোচর কিছুই ছিল না। কিন্তু 
মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মহানানবের পায়ের তলার মাটির নিচে যে 
কোটি কোটি গ্যালন কেরোসিন ব! পেটেল জমে ছিল তা তারা 
আদৌ জানতে পারেন নি। সে যুগে চর্বির মশাল জেলে যুদ্ধ 
বিশ্বহ করা হয়েছে। ১৪০০ বছর আগে কেরোষিন আবিষ্কার 
হলে মুসলমানরা আরো অনেক উন্নতি করতে পারত। 

কিন্তু পৃথিহীর অভ্যন্তরে বহু মশ্লিমাগিকা, সম্পদ-সামগ্ী 
আছে, একবা তো ধর্মপুত্তকে বলা হয়েছে, 

"এ সব কনন্‌ কথা, যে কেউ বলতে পারে। যে হলে সে 
তো আবিষ্কার ফরার দায় নেয় না। তেল, করলা, লোহা, তান, 
সোনা, প্লাটিনাম, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, অন্ত 
ইত্যাদি বহু খনিজ্ত এবং ধাতব পদার্থ আবিদ্ধার মানুষেরই কাজ। 
অনেক কিছুই এখনো আবিকার হয়নি। লিতা অনুসন্ধান এবং 
গবেষণা চলেছে] নেরু অস্কলে পেঙ্গুইন পাখিদের রাজয়ে বরফ 
ভাঙ্গা জাহাদ নিয়ে গেছেন হিলারীদাহেব কিন্তু আদিগাস্ত বরফ 
ঢাকা মেরু অঞ্চলের খবর মানুষ কতটুকুই বা জানে। পৃথিবীর 
লতা-ল্র মাটি পাথর জল হাওয়ায় কত কি শক্তি লুকিয়ে 
আছে তার অনেক কিছুই মানুয এখনো জালে লা। কিন্তু রানার 
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চেষ্টা না করে সবই অভ্ঞালা রেখে তো সে খোল-করতাল 
বাজিয়ে শুধু হরিনাম করে কিংবা আজ্ঞান দিয়েই ভ্রগং 
কল্যাপের কান্ত শেষ করতে পারে না। মহাপুরুষরা মানুষের 
কল্যাপের জনাই নানান নিয়ম নীতি এনেছেন। মানুষ ঈর্ঘাকাতর 
বলে তার! নিজের! যা বলছেন বা করছেন তা ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি হয়েই করছেন একথা না বললে নিস্তার ছিল না। 
মোটামুটি মহাপুরুষরা প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষদের চাইতে 
তাদের কালে অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ছিলেন। 
সমাজ চালনার জন] ভারা যুগে যুগে নানা মুনি নানা মতে 
মানুষদের প্রভাবিত করবার চেষ্টা করে গেছেন। তবে তুমি যে 
পণ নিয়ে বিয়ে করেছ তা হক্তরতের নিয়ন নীতির বিক্দ্ধেই 
কান্ত করেছ। সবাই এরকম করলে আবার হক্তরত আসার 
আগে যেমন কল্যা-হত্যার রেওয়ান্ড ছিল সেই রকম অনানবিক 
বা পাশব নীতি মুসলমান সমাজে ফিরে আসবে। বলা হয়েছে 
বিয়ে ফরভ্ত অর্থাৎ অবশ্য কর্তবা, কিন্তু অপারগ পুরুষ তা 
করুক একথা বলা হয়নি। বেকার ছেলেকে মেয়ে দিতে হলে 
এখন চাকরি এবং টাকা সোনা দেবার কথা বলা হুল্ল। বর্মের 
উদ্দেশ) খারাপ ছিল না। তার অপব্যবহার করা ছচ্ছে। এবং 
বর্মের পাণ্ডারাই তা বেশি করছেন।' 

এনায়েতই শ্রশ্ন তুলল, 'কোনো ধর্মের লোক বলছেন 
গরুর মাংস খেও না, তা খাওয়া মহাপাপ। কোনো ধর্মের লোক 
বলছেন শুকর নিবিদ্ধ। কিন্তু তারা শীত প্রধান দেশের মানুষের 
খাদ্য হিসেবে এইসব চর্বিযুক্ত মাংস বাদ দিলে বাঁচবে কি 
করে? 

“সেজন্যই যে যে অঞ্চলে যে বে ধর্ম তৈরি হয়েছে সেই 
সেই দেশের মানুষের কল্যাণের কথাই ভাবা হয়েছিল। কিন্ত 
গরম দেশের খাদ্য, পোষাক শীতপ্রযান দেশে চলে না। ধর্মের 
আঞ্চলিক আবেদন পালন করতে গিয়ে তাই সর্বজনীন 
অসুবিধাও আছে। * 

পূজিবানীর৷ এখন ধর্মের রক্ষক হয়েছেন কারণ ধর্মের 
দোহাই দিয়ে “গরীব বা মূর্খদের' শোষণ ব' শাসন করা সহজ। 
যেসব দেশে অশিক্ষা এবং দারিদ্র ছুড়ে বসে আছে সেসব 
দেশে এখনো ধর্মের “দোর্দও প্রতাপ। ভারতে অশিক্ষিত এবং 
ধার্ষিক লোকদের সংখ্যা এখনো অনেক বেশি বলে এখানে 
পুঁজিবাহীদের ক্ষমত।ও বেশি। তবে বৈএানিক চিন্তার বিস্তারও 
আনতে আস্তে এবন হচ্ছে। চার আনার আলো নিয়ে বায়ো আনা 
অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া বিপজ্জনক হয়ত, তবু 
মানুব লড়বেই ৷ বালোর সামান্য ফুলকিতেও অন্ধকার 
আতদ্কিত হয়, তাই গোষ্ঠীহ্বার্থে কুসস্কারকে জিইচে রাখার 
হচেষ্টাকে বিজ্ঞানচিস্তার আক্রম্শের সুখে পড়তেই হবে। ০ 


> 





[4 দূর ভবিষাতেই যখন পরনাণ শির 
দুঃখজনক ইতিহাস লেখা হবে ১৯৮৬ 
সালের ২৬শে এপ্রিল দিনটি চিহিত হবে 


শ্বল্রের মৃত্যাদিন হিসাবে। চেরনোবিল দুর্ঘটনা মনুবের সৃষ্টির 
এক করুণ পরিণতি। ভীবাশ্ম ভ্রালানী নির্ভর শির জায়গায় 
পরমাণু শক্তির স্থায়ী আসন করে নেবার বিরুদ্ধে পৃথিবীর 
জনমত রায় দিয়েছে এই দুর্ঘটনার ফালেই । আরও কিছুদিন 
পরমাণু বিদ্যুতের ফেরিওয়ার্সারা হাক পাড়াবেন। কিন্ত দূর্ঘটনার 
শ্রায় এক ঘূগ পর আছ একা খুবই স্পষ্ট যে একবিংশ 
শতান্দাতে জায়গা করে নেবার মত সুবিধাদ্রনক বিকল্প পরমাণু 
শক্তি নয়।" 

ক্রিস্টোফার কেভিন ও নিকোলাস লেনসেন ১৯৯৬ 
সালে দ্য বুলেটিন অব দ্য আটমিক সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় 
পরমাণু শক্তি বিষয়ে একটি নিবন্ধ শুরু করেছেন এই কথা 
বলে। 

চোগ্দ বছর আগে চেরনোবিল দূর্ঘটনার সময় পৃথিবীতে 
মোট ৩৯৪টি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ২৬৬,০০০ 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হত। সে সময় আরো ১৬০টি 
মতুন পরমাণু বিদ্যুৎকেন্তর নির্মাণের কান্ড চলছিল। এই নতুন 
কেন্ত্রলো থেকে ১.৪০.০০০ মেগাওয়াট বিদুৎ উৎপাদন 
হবার কথা ছিল, কিন্তু ১৯৯৬ সাপের শ্রথম ভাগ পর্যন্ত 
৫৫৪টির (৩৯৪ + ১৬০) বদলে ৪৩৪টি পরনাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র 
চাঙ্গ ছিল এবং মাত্র ৩৪টি নতুন কেন্্র নির্মাণের কাড চলছিল 
তার আগের তিন যুগে কোনও সময়ই নির্রীয়মান কোন্দ্রের 
সংখা এত কম ছিল না। আরও দু বছর অতিক্রান্ত হালে, 
১৯৯৮ সালের শেষে, পৃথিবীতে ৪২৯টি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র 
চালু ছিল ঘা থেকে পাওয়া যেত ৩.৪৩,০৮৬ মেগাওয়াট অর্থাৎ 
পৃথিযীর শতকরা ১৭ ভাগ বিদ্যুৎ! আরো আঠাশটি বিদ্যুৎ 
কেন্দ্র নির্মাণের কাড চলছে। তার মধো বেশ কয়েকটির কাজ 
কোনও দিনই শেষ হবে না। আগামী আরো কয়েক বছর 
পৃথিবীতে পরমাণু বিদ্যুতের পরিমাপ হয়তো বাড়বে। তবে 
২০০৩ সাল থেকে নিশ্চিতভাবেই মোট পরমাণু বিদ্যুতের 
পরিমাণ কমতে থাকবে। কেননা পুরনো বিদযুৎকেন্্র গুলো একে 
একে বন্ধ করে দিতে হবে। 


পরমাণু বিদ্যুৎ বাঞ্ছিত নয় 


বর্তমানে যে সব দেশ আর পরমাণু বিদাৎকেন্দ্র গড়ছে লা 
তাদের শীর্ষে আছে মার্কিন যুজরাষ্ট্ী। আমেরিকার টোনেসির 
গয়াটিন বার পরনাণু বিদাৎাকোত্ের কা শেষ হয় ১৯৯৬ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তারপর আর কোনও কেন্দ্র নির্নাণ 
হচ্ছে না। অন্যদিকে কানাডার শেষ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 
কান্ড শেষ হয়েছিল ১৯৯৩ সালে ১৯৭৮-এর পর থেকে 
উত্তর আন্নরিকার প্রস্তাবিত ১২০টি পরমাণু বিদ্যাংাজোদ্দের 
পরিকল্পনা বাতিল হায়েছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র গেলো বাতিল লা 
হলে আনেরিকার বর্তমান উৎপাদনের দুই গুণের বেশি পরমাণু 
বিন্যুৎ উৎপাদন হত । 

ইউরোদেও পরমাণু বিদ্যুতের বিকাপ বন্ত হয়ে গেছে। 
ফ্রান্সের বিদ্যুতের তিন-চত্ুর্থাংশই পরমাণু বিদ্যুৎ। সোদেশের 
শেষ চারটি বিদ্যুংকোন্দ্রর কাছ শেষ হয়েছে ১৯৯৮ সালে, 
যদিও নানা কারণে সেই সবকটি বিন্যুৎকেন্ড চালু হয়নি। 
ফ্রান্সের নতুন কোনও পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদানের পরিকল্পনা 
নেই। সুইডেনের শেষ পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাছ 
হয়েছিল ১৯৮৫ সালে, স্পেনে ১৯৮৮ সালে, ভার্মানীতে 
১৯৮৯ সালে, ব্রিটেনে ১৯৯৫ সালে 

চেরনোবিল দূর্ঘটনার পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে 
পরমাণু বিদ্যুতের বিকাশ ভেঙ্গে পড়ার সবচেয়ে নাটকীয় 
দূর্ঘটনার আগে সোভিয়েত পরমাণু বিদ্যুৎবেন্্র নির্মাণের বিপুল 
তোড়ব্রোড় শুরু হয়েছিল। দে সময় পশ্চিমী বিশেবন্ররা 
পরমাণু বিদ্যুতে সোভিয়েত দেশ প্রাধানা বিস্তার করতে চলেছে 
বালে হত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আন্ত পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ 
এবং সি আই এস-এ মোট ৬৮টি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু 
আছে। অথচ চেরনোবিল দুর্ঘটনার সময় (১৯৮১) চালু ছিল 
৭১টি কেহু। সে সময় আরো ৬৪টি পরমাণু বিদাুংকেন্র 
নির্মাণের কান্ড চলছিল। এখন সে অঞ্চলে চারটি নতুন 
বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কান্ত চলছে __ মূলত পশ্চিমী সাহাযে।। 
নিজেদের দেশে বাবসা গুটিয়ে আসায় ফরাসী, ভার্মান ও 
মার্বিমী পরমাণু চুল্লি কোম্পানি সরকারি সাহাঘে। মধ্য ও পূর্ব 
ইউরোপের পরমাণু বিদাৎকেন্দ্রুলো নির্মাণ করতে ভাদোগী 
হয়েছে, তবে অর্থনৈতিক পুনগতিন শুরু হবার পর আজো 
রাশিয়ান নতুন কোনও কেন্দ্রে ঝাড় শুরু হয় নি। 

কেন পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই 
বিপৰ্যয় তা নিয়ে আগামী দিনে বিতর্ক চলবে ডুবে লুল সমস্যা 
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ত্রিক্ষণের পমস্যা সমাধানে অপারগ হওয়া এবং বিভাজলক্ষম 
পদার্থ ক্রমাগত যুদ্ধা্রে ব্যবহারের জন্য সরিয়ে ফেলার বিপদ। 
পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যবহারের এইসব গুরুতর সমস্যা সর ও 
আশির দশকে ইউরোপ, আমেরিকার জনমনে দুশ্চিত্তা ও 
ক্ষোভের সঞ্চার করে। তবে প্রি-মাইল আইলাান্ড ও চেরনোবিল 
দুর্ঘটনাই জনমনে পরমাণু বিদ্যুতের গ্রহণযোগ্যতা হারানোর 
মূল কারণ। চেরলোবিল দুর্ঘটনার মুক্ত তেজস্কিয ভস্ম পচিশটি 
দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল প্রি মাইল আইল্যান্ড দুর্ঘটনার পরে 
যেমন আমেরিকার নতুন কোনও পরমাণু বিদ্যুৎকেন্ট্রের অর্ডার 
হয় নি, চেরলোবিল দুর্ঘটনার পর কেবলমাত্র ফ্রান্স ছাড়া 
চুউরোপের আর কোথাও নতুন কোনও পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের 
অর্ডার হয়নি। হৰ 

মার্কিন সরকার তেন্তক্তিয় বর্জযপদার্থ নিরাপদে 
সংরক্ষণের ব্যবস্থার যে আশ্বাস সে দেশের পরমাণু শিক্ষকে 
দিয়েছিল, সে আস্থাস ফাকা আওয়ান্র বলে পরিগণিত হয়েছে। 
শুরুতে যাটের দশকে কানসাসে নূনের গন্বুক্জে ভরে কয়লা 
থেকে শুরু করে এই বর্্যাপদার্থ সমস্যার সমাধানে মার্কিন 
সরক্কার করেকব্যর নানা প্রচেষ্টা নিয়েছে। এখন আলোচনা 
চলছে নেভাদার ইউকা পর্বতে তে্তস্তিয় বর্ত/পদার্থ কবরস্থ 
করার। পরমাণু শক্তির যুগের চল্লিশ বছরের বেশি সময় 
পেরিয়ে আজও মার্কিন সরকার বলছে, তেডক্কিয় বর্তাপদার্থ 
সংরক্ষণ সমস্যার পাকাপাকি সমাধান করতে আরও অন্তত 
একবুগ সময় লাগবে। বনু বিশেষজ্ঞের মতে, মাটির নিচের 
মদ্দুতক্খানা (underground repository) তৈরির কান্ত হয়তো 
কোনও দিনও শেব হবে না। কয়েকটি মার্কিন পরিবেবা 
পরিকল্পনা করছে যে বর্তমানে উৎপাদনশীল পরনাণু বিদ্যুৎ 
কেন্রণালোর আয় শেষ হয় যখন পরিত্যক্ত বলে ত। তেন্তক্তিয় 
বর্তা পদার্থের সংরক্ষণ কেন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে। 

পরমাণু শক্তির মূল সমস্যাই হল তা আর্থিকভাবে ব্যয় 
সাপেক্ষ । নার্কিন দেশে বাট দশকে যাকে মনে করা হত কম 
খরচের বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি, যতই অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হল, 
সন্তর-আশির দশকে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতির খরচ বাড়ল 
চড় চড় করে। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জটিল ও খরচ- 
সাপেক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা চাই। প্রি মাইল দুর্ঘটনার পর 
আরো খরচসাপেক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা যোগ হল। আশির 
দশকের লেব ভাগে বিদ্যুতের বাজারে প্রতিযোগিতার চাপে, 
খরচের দায়ে বেশিরভাগ হার্কিন পরিষেবাই পরমাণু শক্তিকেন্্র 
তৈরির ব্যবসা ঘেকে সরে আসতে বাধ্য হত! ১৯৯৫ সালে এক 
সমীক্ষার জানা গিয়েছিল সেসময় বিভিন্ন পরিবেবার শতকরা 
মাত্র দুই ভাগ নির্বাহিক (58০০০$৮৫) পরমাণু বিদ্যুৎকেন্্র 
অর্ডার দেবার কঘ! ভাবে। 


কিন্তু ফ্রান্সের মত ঘে দেশে সরকারি সংস্থাই বৈদ্যুতিক 
ব্যবস্থার মালিক ও পরিচালক সেক্ষেত্রে বাজ্রারকে আমল না 
দিলেও চলে। কিন্তু পৃথিবীতে বিদ্যুৎ উৎপাদ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
একাবিকার ভেঙ্গে ঘাচ্ছে। টেলিকমিউনিকেশনস ব্যবস্থার মতই 
পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, নতুন বিদ্যুৎকেন্ত্র নির্মালের 
কাজ করে ডেডেলপার। যাকে নির্মাণের পরে বিদ্যুৎকেন্্রটি 
বেচতে হয়। অন্যদিকে কম খরচে অন্যানা নতুন শ্রযুক্তিও 
বাজারে আসছে। যেমন, গ্যাস টার্বাইন ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র 
কার্যক্ষমতা গত এক দশকে বেড়েছে শতকরা পঞ্জাশভাগের 
বেশি। 
কতটা উষ্তর্ণ তার দৃষ্টান্তমূলক পরীক্ষা হয়েছে ব্রিটেনে ১৯৯০ 
সালে। প্রধাননন্থ্ী মার্গারেট থ্যাচারের আমলে সরকার বৈদ্যুতিক 
শিল্পকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তাত্তরিত করতে চায়। লম্ডনের 
বিনিরোগকারী ব্যাঙ্কাররা হিসাবের খাতা খুলে দেখলেন, 
সরকার যা বলত পরমাণু বিদুৎ উৎপাদনের খরচ তার দ্ধিংণ। 
ফলে তারা আগ্রহ হারাল। পরমাণু বিদ্যুৎকেন্ত্রকে ব্যক্তি 
মালিকানায় পরিবর্তিত করার সিদ্ধান্তের পর সে দেশের 
একমাত্র নিরীয়মান হিন্ধলে পয়েন্ট পরমাণু বিদ্যুৎকোন্দ্রের 
কান্রও বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু কিছুদিন পর ব্রিটিশ সরকার যখন 
বুঝল উৎপাদনশীল পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র লোকে 
ব্যক্তিমালিকানাধীন করা অসস্তব, তখন সরকার এক বিশেষ 
কোম্পানি গঠন করে কোম্পানিটিকে দেশের সমস্ত চালু 
পরমাণু চুল্লির মালিক বানিয়ে দিল। এরপরে সবহ।র সদ্যগঠিত 
বিদ্যুৎ পরিবেশন পরিবেবাগুলিকে উঁচু দামে পরমাণু বিদ্যুৎ 
কিনতে বাধা করে। 

বিদ্যুৎ শিল্পের বিনিয়ন্্রণের ফলে আমেরিকায় পরমাণু 
শিল্পকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার আশারও সমাপ্তি ঘটেছে, 
বিনিয়প্তুণের কলে বিদ্যুৎ শিপ প্রতিযোগিতা বেড়েছে। স্বাধীন 
বিদ্যুৎ শিল্প সে দেশে নতুন নতুন উৎপাদন চুক্তির জন্য 
প্রতিযোগিতা করছে. নতুন বিদ্যুৎকেন্্র থেকে ঘণ্টায় 
কিলোওয়াট প্রতি চার থেকে পাঁচ সেপ্ট মূলে _- বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করছে। হাল আমলের পরনাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ 
মূল্যের তুলনায় তা তিন ভাগের এক ভাগ। 

যদিও পৃথিবীতে উৎপাদিত নোট বিদ্যুতের মধ্যে পরমাণু 
বিদ্যুতের শতকরা ভা” সতেরো। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে যত 
বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে কাজ চলছে তার মধো পরমাণু বিদ্যুৎ 
প্রকল্পের ভাগ শতকরা মাত্র পাচ। এটা পৃথিবীর বিদ্যুতের 
বাজারে পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে রায়ের ইঙ্গিত৷ 

প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের সর্বাধুনিক 
প্রযুক্তির সাথে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তি মোটেই পেরে 
উঠছে না। অন্যান্য উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপদের সাঘে 
পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপদের তুলনাই চলে না। পৃথিবীর 
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সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিগুলো চেননোধিলের 
মত একটি দুর্ঘটনাতে দেউলে হয়ে ঘেতে পারে। এমন কি প্রি 
মাইল আইল্যান্ডের মত 'অনুল্লেখাযোগ]' (00701) দুর্ঘটনা 
ঘটলেও কয়েক ঘুগ ধরে হাজার হাজার কোটি টাকা (billion 
dollar) বায়ে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্্রকে তেজস্কিয় বিকিরণ মুক্ত 
করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসছ কয়েকটি দেশের সরক্যর 
বিদ্যুৎকোন্্রের মালিজ্রকে উৎপাদনকেন্ত্র তেচক্টিযদৃবণমূক্ত 
করার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। কিন্তু ধু দুর্ঘটনার কালেই 
বিদ্যুৎকোস্সের যে ক্ষতি হয় তাতে করেক বিলিয়ন ডলার 
মূল্যের সম্পত্তি সেকেন্ডে তার চেয়েও বেশি পরিনাণ দায়-এ 
রূপান্তরিত হতে পারে। সেই ভয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদক কোম্পানি 
পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে আগ্রহী নয় । 
সবচেয়ে ধনী ও শ্রযুক্তিগতভাবে সবচেয়ে উন্নত দেশে 
পরমাণু শক্তি পিছু হঠলেও পরমাণু চুল্লি কোম্পানি এবং 
পরমাণু বিদ্যুতের পক্ষের প্রচারকরা আমাদের দেশের মত, 
সেইসব দেশের ওপর পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের বোঝা 
চাপানোর চেষ্টা করছে যারা বিদ্যুৎ শিল্পের এই ব্যয়বহুল পরীক্ষা 
চালাতে অপারগ। পরমাণু বিদু)ৎ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নত 
দেশের চেয়ে উন্নয়নশীল দেশে বেশি বারবহুল. শনেকক্ষেত্র 
এইসব পরমাণু প্রকল্পের পরিণতি হয়েছে ভয়ন্কর। আমাদের 
মত যেসব দেশ গত দুই দশকে পরমাণু শক্তি প্রকল্প নিয়ে 
প্রচেষ্টা চালিয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের খরচের বাজেট 
ছাড়িয়েছে এবং তায়া ঘোবিত পরমাণু বিদ্যুতের লক্ষ্য থেকে 
পিছিয়ে। পরমাণু বিদ্যুতের প্রসারের আশায় এরপরও আই এ 
ই-এর কর্তাবান্তিরা পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে সরকারি 
কর্তাব্যক্িদের সাথে সেমিনার ও মিটিং চালিয়ে যাচ্ছেল। 
দুই যুগ ধরে পরমাণু বিদ্যুতের প্রতারকরা ব্যরে বারে দাবি 
করেছেন, পরমাণু শক্তির পুনর্জস্মি আসম, বিদ্যুৎকেন্দ্রের 
নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন আসন. খরচ কমবে, ডনসাধারণকে 
পরমাণু শক্তির সুবিধাজনক দিক সম্বদ্ধে শিক্ষিত করে তোলা 
হবে ইত্যাদি। সে সব কিছুই তেমন হয়নি। অনাদিকে ১৯৮৮ 
সালের পর থেকে এঁরা বলতে গুরু করেন : দ্বীবাশ্র ভ্বাল্গানী 
পোড়ানোর কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে 
পরমাণু বিদ্যুৎ শিল্পের প্রতি মানুষের আস্থা আবার ফিরে 
আসবে। কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি নিয়ে শঙ্কা যতই গতীর 
হচ্ছে, পরমাণু শক্তির পক্ষে সমর্থন বাড়ার বদলে কমছে। 
পৃথিবী বরং অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারের পথে যাচ্ছে। 
বর্তমানে সবচেয়ে উল্নত ও পরিবর্তিত পরমাণু শরযুক্তির 
কথা যা চলছে তা এখনকার চালু পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের কিছুটা 
উন্নত রূপ। তা মূলগতভাবে নিরাপত্ত ব্যবস্থা ও বর্জপদার্থ 
সমস্যার সমাধান করে না। এর আর্থিক দিকও অপরীক্ষিত। 
" অন্যদিকে প্রতিটি বছর অতিগ্রত্ত হবার সাথে সাঘে 


আর্থিকভাবে সুবিধাজনক ও উন্নত নান্য ধরনের 

বিদ্যুৎ শ্রযুক্তির উন্রতি ঘটছে। যেমন __ নতুন 

উইন্ড টার্বাইন, ফুয়েল সেল এবং ফটোভোস্টাইক। পৃথিবীর 
শরতিযোশিতামূলক বিদ্যুৎ বাছারে বিদ্যুৎকেন্দ্র 0ালো ভ্রনশই 
ছোট হচ্ছে, কার্যক্ষমতা বাড়ছে বড় বড় পরলাণু বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রগুলো হয়ে উঠছে বিদ্যুৎ শিল্পের তায়লোসোরাস। 

শত পাচ বছরে প্রতিবন্ধর পৃথিবীতে পরমাণু বিদ্যুতের 
উৎপাদন যতটা বাড়ছে _ সৌরশক্তি. বায়ু পন্ডি নির্ভর বিদুৎ 
ততটা, কখনও তারও বেশি যোগ হচ্ছে। দেখা য্যচ্ছে পরনাণু 
বিদীর্ণ না করেও পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন সমস্যার 
সমাধান করা যাবে৷ পরমাণু শক্তি আবার কোনও দিন ফিরে 
আসবে না একথা যদি নাও বলি, একবিশে শতাব্দীতে যে তা 
ফিরে আসবে না সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়? 

Source : 

1. Christopher Flavin and Nicholas Lensen, 
Nuclear Power Browning Oui. The Bullcun of 
the Atomic Scicnusts. May/June, 1996, 

2. Christopher Fluvin and Nicholas Lensen., 
Nuclear Power Nears Its Peak. World Watch. 
July/August, 1999. 

3. Decline of Nuclear Power. WISE News Com- 
munique. 499/500. October 16. 1998. 





সারণী _ ১ 
১৯৯৬ সালে পৃথিবীর পরমাণু বিদ্যুতের আঁট-ব্যয়ের হসাব 


মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছিল ১৬২৮ মেগাওয়াট। নতুন 
বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ এসেছিল ৩১৩৫ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎকেন্্র বন্ধ করে দেওয়ায় উৎপাদন কনেছিল ১৫০৭ 
মেগাওয়াট। 

যে সব কেন্দ্রে অসামরিক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় 


দেশ কোক্রের নাম উৎপাদন ক্ষমতা 

(আে্গাওয়াট) 
জাপান কাশিওয়লাঙ্গাকি _ ৬ ১৯১৫ 
দক্ষিণ কোরিয়া ওলসোঙ _ ২ ৬৫০ 
মার্কিন যুনরাষ্্র ওয়াটিস বার __ ১ ১১৭০ 


স্রালে ছুঝ বি-১ (0০০2 ৪-1) বিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্রিডের সাযোগ 
ঘটানো হয়েছিল ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে। কিন্তু কয়েকদিন 
পরেই আবার বন্ধ হয়ে ষায়। আর্থিক, বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত 
কারণ এবং কহ ছোটখাট দুর্ঘটনা ও সারাইয়ের কাজের ফলে 
কেম্্ের মালিক ইডিএ পরিষেবা বিদ্যুৎকেন্রটি নির্মাণ করেছিল 





৯১ 


উৎস মানু __ মে-জুল ২০০০ 





০ যে কোম্পানি তাদের কাছ ঘেকে কেন্্রটি গ্রহণ 
করেনি, ফলে সে বছর বাণিভ্যিকভাবে বিদ্যুৎ 


উৎপাদন শুরু করা ঘায় নি। 
যে সমস্ত কেন বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় 





দেশ কেন্গের নাম উৎপাদন ক্ষমতা 

(মেলাওয়াট) 

ইউক্রেন চেবনোবিল ১ ২৫ 

মাকিন ঘৃক্তবাষ্টর কল ইয়াঞ্চি (হাদাম নেক) ৫১২ 
সারণী _ ২ 


১৯১৭ সালে পৃথিবীর পরমাণু বিদ্যুতের আয়-বায়ের হিসাব 


মোট বিদু/ৎ উৎপাদন বেড়েছিল ২১১০ মেগাওয়াট। নতুল 
বিদুৎকেন্ত্রে উৎপাদিত হয়েছিল ৩০৯২ মেগাওয়াট । 
বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ায় উৎপাদন কমেছিল ৯৮২ 
মেগাওয়াট 


যে সব কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন চালু হয় 
দেশে কেস্গের নাম উৎপাদন ক্ষমতা 
(মেগাওয়াট) 
জ্ঞাপান গেনাকই __ ৪ ১১২৭ 
জাপান কাশিওয়াজাকি __ ৭ ১৩১৫ 
রোমানিয়া সারনাভোদা _ ৯ ৬৫০ 


কথা ছিল ফ্রান্সের ছুক বি-১ ও বি-২ কেঙ্গে বাণিজ্জাক 
উৎপাদন গুরু হবে ১৯৯৭ সালে। আর্থিক, বাণিভাক ও 
প্রযুক্তিগত প্রতিকূলতায়, বনু দুর্ঘটনা ও শ্রয়োজনীয় সারাইয়ের 
কাজের ফলে উৎপাদন শুরু হয়নি। সিভক্-১ (Ci॥৫a৬১x- |) 
কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই ঝা প্রযো্গা। নানা প্রতিকুলতায় 
নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সেই কেন্দ্র ডিসেম্বর মাসে চালু করা 
হলেও বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়নি। 


যেসব কেঙ্বে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় 


দেশ কেন্গের নাম উৎপাদন ক্ষমতা 

(দেগাওয়াট) 
নেঘারল্যান্ড ডোডওযার্ড ৫৫ 
মার্কিন ঘুক্তরাষ্ট্র  নেইনে ইনি ৮৯০ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিগ রক পয়েঞ্ট ঙ্ৰ 


কানাডার পাঁচটি বিদুৎকেন্দ্রে কয়েক বছর ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
বন্ধ ছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে চিরকালের মৃত বন্ধ বলে ঘোবণা 
করা হয়নি । তাই এই তালিকার সেই কেন্্রুলোকে ধরা হয় নি। 


সারণী _ ৩ 
১৯৯৮ সালে পরমাণু বিদ্যুতের আয-বায়ের হিসাব 
মোট বিদুৎ উৎপাদন কমেছিল ৩২৬০ মেগাওয়াট । নতুন 
কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া গিয়েছিল ২০৫৮ মেগাওয়াট । 
বিদাৎকেনড বঙ্ক কবে দেওয়ায় উৎপাদন কমেছিল ৫৩১৮ 
মেগাওয়াট 


থে সব কেন্দে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়ব 


দেশ নাম উৎপাদন ক্ষমতা 

(মেগাওয়াট) 
শ্রোভাক্ন়া মোচোভসে - ১ ৪০৮ 
দক্ষিণ কোরিঘা উলচিন - ৩ ১০০০ 


দক্ষিণ কোরিয়া উলসাগ - ৩ 


নানা সমস্যা ও দুর্ঘটনার না ফ্রান্সের ইড়িএফ ছুব বি ১ ও 
সু বি ২ কেন্ত দুটিতে ফেব্রুয়ারি মাসেও বাণিজ্যিক উৎপাদন 
শুরু করতে পারে নি। কথা ছিল সে বছারের মধোই সেখালে 
বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে। তবে ফ্রান্সের নির্মিত সেব দুটি 
পরমাণু কেন্দ্র সিভক্ষ ১ ও সিভন্স ২-৩৫ বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ 
উৎপাদন গুরু করা যায় নি। 


যে সব কেন্তে৷ বিদুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় 
(১৯৯৮ সালে সেপ্টেম্বর মাস অন্দি হিসাব) 


দেশ কেত্রের নাম উৎপাদন ক্ষমতা 

(মেগাওয়াট) 
ফ্রান্স সুপারফেনিক্স ১২০০ 
জার্নলী নুলহেইম ১২১৯ 
জাপান তোকই - ১ ১৫৯ 
মাকিন যু্তরাষ্টর জিন - ১ ১০৪৩ 
মাৰিল বৃত্তরাষ্ট্র জিয়ন - ২ ১০৪০ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলস্টোন - ১ ৬৬০ 


কানাডার দুটি কেন্দ্র ক্রদ-৩ ও ক্রস-৪এ বাণিজ্যিক উৎপাদন 
বছরের প্রথম অর্ধে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারিভাবে 
তা চিরকালের নত বন্ধ বলে ঘোষিত হয়নি । আশা করা হচ্ছে 
২০০৫/৭ সালের মধো ওই দু'টি কেন্দ্রে আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন 
শুরু করা যাবে। ৪,৩৬৭ মেগাওয়াট বিদুৎ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট 
সাতটি বিদ্যুৎকেন্দ্র পাচ থেকে দশ বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে 
কানাডায়। 





উৎস মানুষ _ মে-জুন ২০০০ 


৯২ 


দেশ উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা 
(লেশাগুয়াট) বিদ্যুতের ডাগ 
মা যাস ৯৫৭৯৮ 3 


দ, কোরিয়া ১২৩৮০ 
চীন ২,১০০ 


Source : World Watch July/August 1999 


(হরর ধবধবে সাদা আর ঝলমলে রঙ 
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পশ্চিমবঙ্গ সং 


কব ইক 


লাগেওকম দামেও কম 5) হাতল 


দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাসিনিজ ডেভেলম্দমেত কর্পোরেশন লিঃ 


১ এ. বালা সুধেৰ হয ভোহাপ কলিকাতা = 
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সুস্থ সুন্দর একটা সমাজ যেখানে মন সুক্ত, বিচার 
যুক্তিশীল, মানুব আত্মনির্ভর__ এরকন সমাজের স্বপ্র কে 
ন! দেখতে চায়! কিন্তু সেই সমাজ গড়ার কাজে প্রজ্ঞা 
প্রতিজ্ঞা আর সততা নিয়ে এগিয়ে আসে করান ?₹ কর- 
গুনতি ঘয়তো। তবু আসে। এলাকা-ভিন্তিক গণসংগঠন, 
একদল এফনিষ্ঠ কমী, এবং কিছু আদর্শচালিত সংগঠক 
কাজ করে যায় লাগাতার। করে যাচ্ছে। দেড় দূ'দশক 
ঘরে। ঘটনাচক্রে এইসব গণকহীদের চিদ্তাভাবনার ভিত 
গড়ে উঠেছিল প্রধানত এ রাছোর প্রথাগত মার্কসবাদী 
বামপন্থী চিন্তার ধারায়। কিন্তু মানুষের চেতনা-বৈচিত্রা তো 
কোনো ছকে-বাঁধা মডেস চিরকাঙ্গ অনুসরণ করে না, বরং 
নিরত ছন্ব-সতঘাতে আলোড়িত হয়। তাই কাজের রাস্তার 
নেমে সদয় পরিবর্তনের সাথে সাথে নিষ্ঠাবান সং কর্মীরা 
ক্রমাগত কিছু অবধারিত প্রশ্ন কিংবা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মুখোমুখি 
হচ্ছে__ কোনো লাল-সানা-সবুদ্র বইসে উত্তর মিলছে না। 
এরকম কিন্ু প্রশ্ন, কিছু দৈনন্দিন সমস্যা, পশেয়, কিম্রনের 
জট ছোলার চেষ্টায় এই রচনামালা। এক একটি বাস্তব . 
প্রশ্নের প্রসঙ্গ ধরে সরল আঙ্গিকে বিশ্লেষণ রেখেছেন 
লেখক, খানিকটা আভ্ডার ভঙ্গিতে। সি 
পি স্যার ছিল ভকতি আরবি . 


প্রশ্ন : শ্রেণীচাত (0৫০125১০৭) হওয়া না-হওয়া নিয়ে খুবই 
সমস্যা দেখা দেয়। হনে হয়, আমরা তো শ্রমিজ শ্রেণীর লোক 
নই, নেহাতই মধ্যবিত্ত চাকুরে পরিবারের ছেলে, তাই আমাদের 
দিয়ে কিছু হচ্ছে না। লা খাপ খাওয়াতে পারি পার্টিতে, না 
কোনো গণ.সংগঠনে, আবার একেবারেই ব্যক্তিগত স্তরে কিছু 
করা যায় বলে বিশ্থাস হয় লা। একেই বোধহয় বিচ্ছিন্নতা, 
আ্যালিয়েনেশন __ এসব বলে। কী যে করা যায় . . 

উত্তর : যার কোনো চারা নেই সে নিয়ে আক্ষেপ করেও কোনো 
লাভ লেই। তুমি কোন ঘরে জস্মাবে সেটা তো আর তোমার 
হাতে নয়৷ । শৌখিন এজসুরি দেখিয়ে নোংরা জামা-কাপড় প'রে 
ঘুরে বেড়ানো, বাড়া ভাত না-খেয়ে উঠে আসা __ এগুলো 





ছেলেমানুষি। দারি্রা, দুঃখকট। _ এসব তো কোনো ভালো 
ডিনিস নয় যে এলো বরণ করে নহান হওয়া যাবে। পেটের 
ভাত, পায়ের কাপড় আর মাথার ওপর ছাদ দুটেছে _ এর 
নো বরং কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যদি তুনি কিসান সভা বা ট্রেড 
ইউনিয়নে কাজ করতে যেতে -- তাহলে এসব সমস্যা নিশ্চয়ই 
ভীবনে দেখা দিত। তা যখন করছ না, তখন মনে-মনে এই 
নিয়ে কাতর হয়ে কী হবে ? 

আর বিচ্ছিন্নতা ? ওটা তো মনের ব্যাপার। যে ফ্রন্টে তুমি 
কাচ করছ না সেখান থেকে তুমি তো বিচ্ছিত হয়ে আছই 
যোগই যেখানে তৈরি হয়নি সেখানে বিচ্ছিঘতার কথা উঠবে 
কেন ? নিজের কাজের ক্ষেত্রটা ঠিক কারে নাও _- যে ০০৬১০- 
এর নো কাড করবে তার সম্পর্কে নিষ্ঠা রাখো __ তাহলে 
এ বিচ্ছিন্রতার সমস্যা অত বড হয়ে দেখা দেবে লা। 
কনিউনিভন-এর লক্ষা হলো : শ্রতোকে তার সাধামাতো দেবে, 
প্রতোকে তার প্রয়োন মতে! পাবে। আগে তাহলে ঠিক করে 
নাও : কতখানি তোমার প্য়োন্ঘন, এবং কতখানি তোমার 
সাধা। ঘরে প্রচণ্ড মশা. তবু ক্ধ সাধন করতে হবে বলে মশারি 
টাঙাবে না _ এর কোনে। মানে হয়৷ ? তেমনি, আমাদের মতো 
ঘরের ছেলেমেয়ে __ যারা বড় হায় 1781৩ ॥৫৩০55৷৷% আর 
০০গা/- এর মাঝামাকি একটা জায়গায় __ তারা কেন এই 
নিয়ে ভেবে মরবে ? 
প্রশ্ন : আপনি বলছেন, জীবনে কৃচ্ড সাধনের কোনো দরকার 
নেই? 
উত্তর : না. কোনো দরকার নেই ! ঘদি ভীবনে তেমন পরিস্থিতি 
আসে. বাপ-বাপ বলে কন্ধ্রসাধন করতে হবে। আগেই তার 
অভোস আছে কি নেই _ তাতে কিস্সু যাবে-আসবে লা। 
কচ্ছ সাধল-নির্ভর বা সন্রযাসী-মার্কা কমিউনিভরমকে মার্কস- 
এগ্গেলস তাদের লক্ষ্য বলে মনে করেন নি) "কমিউনিস্ট 
হ্যানিফেস্টো আর 'সমান্রবাদ : ইউটোপিয় ও বৈজ্ঞানিক পড়ে 
দোখো। শ্রমিক মলুরি বাড়ানোর জন্য লড়ে কেন ? আরও 
খারাপ অবস্থায় থাকবে বলে ? যত সব পাপীশ্মন্যতা। 
শর : তাহলে কি যা-ইচ্ছে-তাই খাব. পরব. ট্যাক্সি চড়ে ঘূরব, 
বড়লোক হওয়ার ধান্দা করব ? 





উৎস মানুষ __ মে-জুন ২০০০ 


উত্তর : আশা হরি সে রাস্তা আগেই মেরে রেখেছ। সাধোই 
কুলোবে না। দু'চারটে ছোটক্বাটো শখ-আহ্াদ থাকলে মিটিরে 
নেওয়াই ভালো। একদিন বিরিয়ানি খেলে "দাস কাপিটা্গ' 
অশুদ্ধ হয়ে যায় না। বরং যাবতীয় ইচ্ছে _ 19৯৩ স্তরের 
নয়, নেহাতই ০০৮7101 স্তরের __ চেপে রাখলে আধেরে তার 
ফল খারাপই হয়! নিজের শুয়োজনটা নিল্লেকেই বুকে নিতে হয় 
_ যেমন বুজতে হয় নিজের সাহ্য। সবার সাধ্য যেমন এক 
লয়, শ্রয়োজনও এক নয়। সর্বদাই একটা শ্রাম্মবিপ্লেষণ চালিয়ে 
যাওয়া উচিত। আর কার্যক্ষেয়ে মজ্ত্িম পটিপদা', মধ্যন পন্থা 
অবলম্বন করাই শ্রেয়। আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বৃদ্ধ 
নিকের অভিদ্রতা দিয়ে সে-কথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন ও 
বলেছিলেন। রাজার ছেলে জঙ্গলে বসে দিনের পর দিন উপোস 
দিচ্ছিলেন __ শবীর শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল। ভাগ্যিস সুজাতা 
এসে একবাটি পায়েস খাওয়ালেন 

প্রশ্ন : সেই মধ্যম পদ্থাই বা কে ঠিক করে দেবে ? 

উত্তর : নিজেকেই ঠিক করতে হুবে। বাক্তিভেদে প্ররোদ্রনতেদ 
ঘটবেই। কিন্ত পাপীশ্মন্যতা ভাবটা কাটাতে হবে। তুমি যদি 
কারওকে বঞ্চিত না করে একদিন একটু ভালো খাও. তাড়া 
আছে বলে বা খুবই ক্রান্ত হয়ে ট্যাক্সি চড় তাতে কার কী 
ক্ষতিটা হচ্ছে ? তুমি তখন ভিড় বাসে গৌতাপত্ি করলে বিপ্লব 
কি এক মিলিমিটারও এণ্ডত ? 

প্রশ্ন: কিন্তু লোকে কী ভাববে ? 

উভয় : ও:, লোকনিন্দার ভয় ? নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার 
চেষ্টা ? দেখো, স্বভাবে না" সইলে শুধু তার জনে) কষ্ট করার 
কোনো মানে হয় না। keeping up with the Joneses করতে 
গিয়ে ইটালিয়ান জুতো কেনা, লেডি (নাকি লিভাই ?)-এর 
জিন্স্‌ পরা যতখানি খারাপ. একটা কাল্পনিক ভাবমূর্তি রাখতে 
গিয়ে আত্মবদ্যনাও ততথখানিই খারাপ। এক ভপ্রলোকের 
প্রতিজ্ঞা ছিল : ট্রামের সেকেন্ড ক্লাস ছাড়া চড়বেন না। ট্রাম না 
থাকলে হাটবেন। এভাবে তে কোনো কাচকর্ম করা যাবে না! 
কৃচ্ছ সাধনটা তো কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্দেশা হতে পারে না. 
এটা তো উদ্দেশাসাধনের উপায় মাত্র। উপায় ঘদি উদ্দেশাকে 
ছাপিয়ে যায়, তাহলে তাকে কী বলব? 

শপ: কিন্তু আমরা যা আছি তাই বদি থাকি, অভ্যেল বা 
আচরণের কোনো বদল না হয়, তাহলে শ্রেণীচ্যুত হলুম 
কোথায় 1 

উত্তর : আমরা যে শ্রেণী থেকে এসেছি তার কতকগুলো বাঁধা 
গত আছে। অনন্তর লেখাপড়া শিখে চাকরি করা, তারপর বিয়ে 
করা, এরপর সংসারধর্ম পালন, বছরে একবার সপরিবার 
কান্মীর বা পুরী ভ্রমণ, আব্মীয়-স্বক্নদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা 


= বন্ধুদের জনো কনে দেখে বেড়ানো __ এই করেছ দিল 
কেটে যান । এর মধ্যেও অনেক সৎ, বিবেন্তবান মানুষ থাকেন, 
যাঁরা মিঘো কথা বলেন না. ঘুষ থান না, অন্যায় কানে লিপ্ত 
হল না. অপরকে সাহায। করার চেষ্টা করেন, ধর্মকর্ের জন্যেই 
হোক আর ব্যাপক মানবতাবাদী কারণেই হোক _- দানধ্যান 
করেন, সলাজসেবামূলক কাছের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তাদের 
আবি অশ্ৰদ্ধা করি না __ কিন্তু তাদের গোটা জীবনের কেন্দ্রে 
থাকে *মবাপন" 501 তারা জগৎ ও নিভের জীবনের বে) 
একটা সম্পর্ক গড়ে তোলেন ঠিকই, কিন্তু তার কোনো 
ভবিব্যতের পরিপ্রেক্ষিত লেই। আমরা কিন্তু '্ব'-এর সাঙ্গে 
সর্বদাই "অপর, ₹%০ ০07 বলে একটা ব্যাপার যুক্ত রাখি। 
»৫!/-এর জগতের লোকরা এই আর্থিক-সামাডিক-রাষ্ট্রিক 
ব্যবস্থার চৌহচ্দিতেই ৪7৫০7101০86 মানুষের দুঃখ দুর্দশা 
লাঘব করতে চান। আমরা চাই এই ব্যবস্থাকে পাস্টে অন্য 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তার কাজও নানা স্তরে করতে হয়। 
নিশ্চয়ই আর্থিক ব্যবস্থাই হচ্ছে প্রধান। তার ওপরেই দাঁড়িয়ে 
আছে চিন্তা-চেতনার ভ্রগৎ। কিন্তু তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন না- 
এলে আরবি ব্যবস্থাই বা পাণ্টাবে কী করে ? আমাদের সাধ্য 
হয়তো শুধু এই ক্ষেত্রেই কাজে করাটা ঝুলোয়। আমরা সেটাই 
করব। আমরা যা নই _ জোর করে সেই ভাবমূর্তি রক্ষার 
চেষ্টা করে কী হবে ? 

তাছাড়া, যেদিন থেকে আমরা মানুষের সম্পূর্ণ মুকিকে 
আমাদের লক্ষ্য বলে বরে নিয়েছি : পরিবর্তনকে __ তা যদি 
খুবই রক্তাক্ত পরেও হয় -_ তাকেই অনিবার্য বলে মেনে 
নিয়েছি __ সেদিন থেকেই আমর! শ্রেণীচৃত। আমাদের 
শ্রেণীর লোকের কাছে আমরা খাপছাড়া, উত্তট। আর কী ভাবে 


শ্ৰেণীচ্যুত হতে চাও ? 
প্রশ্ন :কিন্তু এই কি যথেষ্ট ? 
উত্তর : sufficicnt unto the PurPosc. নিজের স্বাচ্ছন্দ্য 


বাড়ানোর চেষ্টা না করে একটা ০০৬০-কে __ ঘেটার রন 
জীবন উৎসর্গ করে আমার কোনো বাক্তিগত লাভ হবে না _ 
সেটাকে নিয়ে লড়াই করাটাই আসল কথা। সন্ভটের সময়ে 
কচ্ছ সাধন তো করতেই হবে। কিন্তু যখন সে সন্কট নেই 
তখনও কান্ছনিক সঙ্কটের কথা ভেবে মরমে মরে থাকাটা 
কোনো কাত্রের কথা নয় __ বিশেষ করে যখন তাই দিয়ে আর 
কারও কোনো উপকার হচ্ছে না। বরং নিজের কর্মশ্তিও কমে 
যাচ্ছে বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 

প্রশ্ন :এই যে আপন" আর 'পর'-এর কথা বলছেন, তার মালে 
তো 'পর'-এর জন্যে নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ বারা ? 
উত্তর : কথ্খলো নয়। এ হলো যাস্তিক চিন্তা। নিজের জন্যেও 
ভীকলে একটা জায়গা রাখতে হবে। 
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সমালোচনা ও আত্ম সমালোচনা : নৈতিক প্রসঙ্গ 
ভগ্ন : আমরা যখন মার্কসবাদকেই ভ্রীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ 
জরি, তখন হয়তো অনেক দিক থেকেই উচ্চ গরিব বাঙালি 
পরিবারের প্রথাগত ন্যায়-নীতি ইত্যাদি তাগ করি। যেমন, 
শ্রমিক কৃতকের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ না থাকলেও তাদের 
শ্রদ্ধা করতে শিখি, চন্্রবিন্দু দিয়েই ডাদের কথা বলি। আবার 
অ-রাজনৈতিক লোকদের সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার ভাবও 
আসে। তারা যে সবাই খারাপ লোক এমন কিন্তু নয়। 
বান্দাবাজ, বেরিয়ারিস্ট, তরল স্বভাবের লোকদের কথা বলছি 
না। কিন্তু অনা শ্রেণী থেকে এসেছেন এমন কবি-সাহিতিকদের 
সম্পর্কেও কেমন যেন একটা অশ্তন্ধার ভাব এসে যাল্স॥ এর 
সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ । আজ অবধি এদেশের 
মার্কসবানীরা ঠিক করতে পারলেন না রবীশ্্রনাথ সম্পর্কে 
মার্কসবাযীদের মনোভাব কী হওয়া উচিত। হয় নাকচ নয় অন্ধ 
ভক্তি __ এই দুই প্রান্তে পেন্ভুলাম-এর মতো এধার-ওধার 
করেই এত বছর কেটে গেল) এই ব্যাপারটাতেই বা কী করা 
যায়? 
উত্তর : কোনো পার্টিতে থাকি বা না থাকি, কোনো গণ-সংগঠনে 
কাজ্জ করি বা না করি, মার্কসবাদী হয়ে প্রথমে আমাদের এই 
একটাই বড় লাভ হয় : খেটে-খাওয়া মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা 
করতে শিখি। তাদের সঙ্গে দুর্বাবহার করা, তাচ্ছিল্য করে কথা 
কলা __ মধ্যবিত্তের এই বদ অভ্যাসটা কাটে। সেই সঙ্গে আরও 
দু-একটা ব্যাপার যোগ করা উচিত : ভাতিভেদের ব্যাপারে মনে 
কোনো ক্লেদ থাকে লা, পয়সাওয়ালা লোকদের ঈর্ষা করা 
দূরস্থান, বরং করুণাই- করতে শিখি। এতে সমাজ্স-সংসারের 
আর কারও কোনো উপকার হোক বা না হোক. বাক্তি হিসেবে 
আমাদের নিজেদের একটা বিরাট উন্নতি হয় __ কে একথা 
অস্বীকার করবে ? 

সেই সঙ্গে আমরা কিন্তু একটা বিরাট ভুল করি। শ্রমিক 
শ্রেণীকে আমরা __ অনেকটাই বিনূর্তভাবে, 49542601 -শ্রস্ধা 
করতে শিখলুম বটে, কিন্তু তার জন্যে নিদ্রের ও উচ্চ শ্রেণীর 
সব মানুষকে সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা করতেই শিখে বাই। শ্রদ্ধা 
করাটাও যেমন কেউ শেখায় না, অশ্রন্ধা করতেও কেউ শেখায় 
না _ তবু কেন যেন শিখে যাহি। এটা ভুল, বিরাট ভূল । খুব 
উচু শ্রেণীর লোকদের আমর] চিনি না। শ্রনিক-কৃষকের নতো 
বুর্জোয়া-জমিদার ছোতদারও আমাদের কাছে শব্দ মাত্র! 
সামান্য বিশেষ! _ common ॥০u৷ __ হিসেবেই তাদের 
সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু আমাদের চারধারে থাকেন 
কারা ? পরিহার বলা যায় : কিন্তু উচ্চ-মহ্াবিশ্ু, শহরের গরিব 
মানুষ __ অফিস কাছারি স্কুল কলহের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারী, ছাপাখানার শ্রমিক, চা-এর দোকানের বেয়ারা আর 
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আমাদের নিজের শ্রেণীর অক্ঞত্র মানুষ __ হান্ার-দেড় হাকার 
থেকে সাড়ে তিন চার হান্তার টাকা মাইনে পাওয়া লোক্ভ্রন। 
গ্রামের খেতমজুর বা অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকের তুলনায় তারা 
নিঃসন্দেহে আনেকটাই সঙ্ছল। কিন্তু তারাও বড়লোক নন। 
মাথা গৌক্তার ভায়গা ফোটাতে তদের দন বেরিয়ে ঘায়। 
ছেলেনেয়ের লেখাপড়া, বিয়ে দেওয়া, সানাছিকতা করা _ এ 
সবেও অনেক খরচ করতে হয়। এর চাপে পড়ে অনেকেই খুব 
আম্মকেন্্রিক, এমনকি আত্মসর্বস্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু তার জন্যে 
এদেরও ঘৃলা করা উচিত নয়। এদের মধোও কিছু কিছু লোক 
থাকেন খারা সহ. বিবেকবান, ভদ্র, গরিব মানুষ সম্পর্কে 
সহানুভূতিশীল । এদের শ্রদ্ধাই করা উচিত। আসলে এদের 
ভীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের ভ্রীবনযাত্রার সতাই কোনো তাত 
নেই। বড় ভোর বলা যায় : আমরা তারপরেও ডাবি আর কী 
করা যায় (কার্যত কিছুই করে উঠতে পারি না). তারা হয়তো 
সেটা ভাবেন না। বা তারাও হয়তো কোনো সমাছ্রসেবামূলক 
লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আমরা 
সেগুলোকে ছোটো করে দেখি __ এটা ঠিক নয়। রাষ্ট্র যদি 
অনাথ শিশুদের জনে কিছু করতে ন! পারে, তবে তারা ঘাবে 
কোছায় 1 খারা অনাঘ-আল্রম চালাতে সাহায়া করেন, অন্ধ বা 
মুক-বধিরদের স্কুলে বিনে পয়সায় কাত করে আসেন _ 
তাদের কেন শ্রদ্ধা করব না ? অনা শ্রেণীর লোক বলে ? অথচ 
এ কথাটা তো আমরা বুঝি : এ-কাজগুলোও করা দরকার। 

সুতরাং, আপমতলবী ধান্দাবাদ্দের ব্যক্তি হিসেবে 
অপছন্দ করায় কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু খেটে-খাওয়া কোনো 
লোককেই অশ্রন্তা করা উচিত নয়। মানুষ বদলায়, ঘটনা বা 
অভিন্ঞতার ধাক্কায় এরাও ব্যক্তি হিসেবে বদলাতে পারেন। 
তবে চোর, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, অর্থসর্বস্-অস্তিত্ব লোকদের 
অশ্রন্ধা করাই যায় ॥ উচিতও। 

কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা কথ্য আছে। অপরের 
সম্পর্কে কী মনোভাব হবে সেটা ঠিক করার আগে নিজের 
সম্পর্কে একটু ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। নিজেকে মার্কসবাদী 
বলে মনে করলেই তো আর সাত খুন মাপ হয়ে যার না। 
আমাদের সমাজের উৎকট ধনবৈষম্য, বঞ্চনা, গরিব মানুষের 
দুর্দশা __ এই সব দেখে আমরা ভাবি : এর কি কোনো 
প্রতিকার নেই ? আমাদের জীবনে মার্কসবাদ আসে তার 
অর্থনৈতিক-সামান্তিক কর্মসূচির নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। তার 
থেকেই আমরা একটা আস্থার জায়গা! পাই। ভাবতে শিখি: 
একদিন এসব দূর হবে, কমিউনিজরম এলে মানুষের এই দুর্গতি 
থাকবে না। বিদ্রব চাই __ ফারণ বিপ্লব ছাড়া এই সমাজের 
পরিবর্তন সম্ভব নয় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র একদিন ছিল 
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আমাদের আলা-তরসার কেন্ট্র। তারপর ছলো চীন। এখন 
সেখানেও চিড় ঘরেছে। ফালে অনোকেরই মলে সংকট, হতাশা. 
করুণ ভিন্রাসা : তাবে কি মানুষের ভবিলাৎ বলে কিছু নেই £ 
পুঁজিবাদের দেশে ঘেমন নিপীড়ন, দুনীতি, অনাচার চলে, 
সমান্তবাদের দেশেও তার বাতায় হাবেনা ? 

সবক্ষোত্রেই কিন্ত নৈতিক প্রশ্মগুলোই বড় হয়ে উঠছে 
আমাদের কাছে! এইখানে দীড়িয়েই একবার নিজের দিকে 
তাকানো দরকার। যে বেদনাবোধ থেকে আমরা মার্কসবাদের 
দিকে কুঁকেছিলুম, তার তো কোনো পরিবর্তন হয় নি। আমরা 
খুঁ্ছিলুম মডেল __ আদর্শ সমাজবাদী দেশ। কিন্তু এ তো 
ধারণার বাপার। ওরকম অবিমিশ্র পুড্তিবাদী দেশও যেন 
থাকে না বা নেই, তেমনি আদর্শ সমাজবাদী দেশও লেই। 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার পম্চাদ্গতিও দেখা যাচ্ছে। একে 
স্বীকার করে নিয়েই বুঝতে হবে : কাজটা অত সহজ নয়। 
পুঁজিবাদের মতো সমান্রবাদের ক্ষেত্রেও উত্থান-পতন ঘটাবে। 
এটাই ইতিহাসের শাশ্বত নিয়ম। পুঁক্তিবাদ. সামস্ততদ্ু. সমাজবাদ 
= সবার ক্ষেত্রেই হযোদ্রা। কিন্তু সেটা আমাদের প্রসঙ্গ নয়। 
আমর! শ্রতোকে ব্যক্তি হিসেবে যেমন মার্কসবাদের পথে 
এসেছিলুম, তেমনি ব্যন্তি হিসেবেই এখন ভাবা দরকার : সেই 
কাঙ্তিক্ষত পরিবর্তন আনার জনো আমি কী করতে পারি। 
বিশ্লৃহীর কাজ বিশ্রব করা __ খুব ঠিক কথা। কিন্তু বিদ্রবের 
ভ্রনো অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়! আমি তার কোন কাজে 
লাগব ? __ পার্টির ভেতারে ও বাইরে, গণ-সংগঠনগুলোর 
ভেতরে ও বাইরে, নিছক ব্যক্তি হিসেবেও, কাঠবেড়ালির সাধা 
নিয়েও, সে কার করা ঘায়। নিজের কাজের ক্ষেত্র প্রত্যেকে 
যদি ঠিক করে নিতে পারি, তবে বিপ্লবের কাজও এণ্ডবে। 
পরের সম্পর্কে মনোভাব ঠিক করার আগে নিভের কাজ ঠিক 
করে নেওয়াটা অনেক __ অনেক বেশি ভকরি। 

মানুষ পরচর্চা করে কেন £ পরনিন্দা করে আনন্দ পায় 
কেন ? এই করেই লে তার অক্ষমতাকে ঢাকে, নিজের দূর্বলতা 
সম্পর্কে আর লঙ্ষা পেতে হয় না। একটা বয়স পর্যন্ত এই 
করেই মানুষ আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। ' তো অমুক -_ তার 
এত নাম-ডাক, তারও এই - এই দোষ আছে' -_ সুতরাং সে 
পরিত্যাজ্য, আর আমারও এ দোষ থাকলে ক্ষতি কী ? একটা 
বয়সের পর কিন্তু এর ফাকিটা ধরা পড়া উচিত। অমুক বা 
তমুকের ক্ষেত্রে যদি কোনো দোষ অক্ষমণীয় হয়, তবে তোমার 
ক্ষেত্রেই বা সেটা ক্ষমণীর হবে কেন ? কোনো মানুবই নির্দোষ. 
ক্রিমূক্ত হয় লা __ চেষ্টা করলেও পারে না। তুমিও পারবে 
না। তবু যে দোষটা অন্যের ক্ষেছ্রে দোব. তোমার পক্ষেও তাই 


সুতরাং অস্তুত দেই কাটা কাটানোর চেষ্টা কারো _ নিভের 
ক্ষেত্রে আগে। 

রহীন্্লাথের কথা উদেছিল। আচ্ছা, রবীন রচনাবলী 
পুরো বা অনেকটাই পড়েছে এমন কেউ কি বহীন্্রনাথ সম্পর্কে 
অবন্রা করে কিছু বলতে পারবে ? বা যদি বলতে 6 হয়, আগে 
তো পড়তে হাবে। অন্য নার্কসবাঈীবা কিছুই কাবেন নি এটাও 
ঠিক কথা নয়। খুব ভালো আলোচনা করেছেন নীবেন্দুনাথ বায়, 
গোপাল হালদার. হেনস্তকুখার গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যানি। 
সেগুলোও পড়া উচিত। সোট কথা, ধারা মার্কসবাদী নন কিন্ত 
শ্রেণীশক্রও নন _ ঠাদের সমালোচনা করার চেয়েও শাহ্ম- 
সমালোচনা অনেক বেশি দরকারি কাড . বিশেষ করে এই 
পরিস্থিতিতে __ যখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত আবার নতুন করে 
প্রমাণ করাতে হবে। বিনয়. শ্রদ্ধা, জিত্রাসু ননোভাব __ এগুলো 
বিদ্বহী চরিত্রের পরিপন্থী নয়। বরং মার্কসবাদী হিসেবে নিজের 
নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্ৰমাণ করতে হলে এই ওণঢাল্লো সচেতনভাবে 
cullivalc করা দরকার। 

পরচর্চা নয়. স্ব-চর্চাই এখন আনাদের প্রথম কর্তব্য। 


{ আগামী সংখায় . . ... "পর'-এর আনে) কাজ | 


গ্রাহক টাদা 


আপাতত উৎস মানুষ দ্বিমাসিক হচ্ছে 
বাধ্য হয়ে। ১০ টাকা দাম। আবারও 
মাসিক করার অনুরোধ আসছে, 
আমরাও মনেপ্রাণে তাই চাইছি। কিন্ত 
বর্তমানে কর্মিবল আর সাংগঠনিক 
সামর্থ্যে ঘাটতি চলছে খুব। ... যারা ৮০ 
টাকা বার্ষিক টাদা দিয়ে গ্রাহক হচ্ছেন, 
তাদের গ্রাহক-মেয়াদ অ'শুপাতিক হারে 
বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। 


পরিচালকমণ্ডলী 
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পশ্চিমবঙ্গে শপবিজ্ঞান আন্দোলনের পরিষ্েক্ষিতে, বিকাশ এবং বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা করতে হয় 


এতিহাসিক তঘোর ওপর দাঁড়িয়ে, কেননা সমান্র-পরিবর্তলের আম্ুধ হিসেবে গণবিল্ঞান আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট 
কোনো মতাদর্শগত ভিত্তি এখনো রচিত হয় নি। এতিহাসিক মূল্যায়ন ভাই প্রাথমিক আবশ্যিকতা। বর্তমান 
ধারাবাহিক রচনায় এর আগের দুই পর্বে লেখক সাধ্যমত তথ্যভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন গবেষকের 
নিষ্ঠা নিয়ে। বছ পাঠক নানাভাবে প্রতিত্রিয়া দেখিক্লেছেল। আমাদের অনুরোধ, শর পাঠকবন্ধর) যদি প্রামাণ্য 
তথ্য লেখক বা পত্রিকা দন্ুরে সরবরাহ করেন তাহলে এই তথ্যভিত্তিক গবেবদার কাজটি আরও পরিণত হবে, 
লেখকেরও উদ্দেশ! সার্থক হবে। bs 


পবিক্রোন' বিল্জানের আগে বিশেষণ 'গণ' কেন ? 
তাবে কি এমনিতে বিদ্রান জনগণের জন্য নয় £ 
বিশেষণ সামনে বলিয়ে সর্বনা মনে কবিয়ে দিতে হয় 
(মানুবের জন্য বিজ্ঞান) শুধুই 'নানৃষের জনা বিজ্ঞান ? নাকি 
আরও কোনো তাৎপর্য আছে কথাটার + এই প্রশ্ন তুলোর উত্তর 
খোভাই আসাদের এবারের লেখার লক্ষা। 
গণবিল্ানের ধারণা এল কোথা থেকে ? তার বিকাশই 
বা ঘটল অভাবে + গোড়াতেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন, 
ইতিহাসরচনার (1111098131১) ইতিহাসকে । 'গণবিস্তান 
আন্দোলন কী ও কেন £' এই শিরোনামে শ্রথম পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা 
বেস হয়েছিল ১৯৮২-র জানুয়ারি মাসে। কুড়ি পাতার এই 
পৃত্তিকার শীর্ষে লেখা ছিল "সমা বিপ্লবে বিজ্রান'। কল্যাণীর 
অমূলা মণ্ডল প্রকাশিত মণীন্দ্রনারায়ণ নজুনদার সম্পাদিত এই 
বইটিতে কিন্ধ কোনো চুড়ান্ত বক্তব্য পেশ করা হয়নি। বরং 
বইটার পরিচয় ছিল __ 'একটি প্রাথমিক খসড়া'। এরপরে 
আবার কুড়ি পাতার আর একটা পৃত্তিকা বের হয় ১৯৮৪-র 
জুনে। যার লাম ছিল 'গশবিজ্ঞান আন্দোলনের দিশা : একটি 
প্রাথমিক রূপরেখা'। প্রকাশক লোকবিদ্রান প্রকাশনী। 
পত্র-পত্রিকাতেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত 
হয়েছে। বিজ্রান ও বিদ্রানক্মী, উৎস মানুষ পত্রিকার লাম এ 
প্রসঙ্গে উত্লেখা। আবার বিজ্ঞান সংগঠনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
কোনো বিশেষ স্মরণিকা বের হলে সেখানেও বিবর হিসাবে 
স্থান পেয়েছে গণবিজ্ঞান আন্দোলল। যেনন ১৯৮৯ তে ‘উৎস 
মানুব'-এর আড্ডা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, এতে যেমন 
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স. উৎস মানুষ 


কিছু নতুন লেখা ছিল তেমনই অনান্য পত্রিক্যয় প্রকাশিত 
গণবিন্ঞান সম্পর্কিত রচনা সংকলিত হয়েছিল। লেখক সৃচিব 
মাধ) ছিলেন-_ মণীন্দ্রনারায়ণ মজুনদার, স্মধাজিৎ ডানা, সৃজন 
সেন, অশোক বন্দোপাধায় শ্রনুখ। ১৯৮৫ সালে ভাস্কর গুপ্ত 
এবং শ্রীল্রান হালদার একটি সম্মেলনে এই সন্থন্ধে প্রতিবেদন 
পেশ করেন যার শিবোনাম ছিল '% Report on Peoples 
Science Movement in Wesl Bengal : A Brief His- 
tary and the Present Situation’ | ১৯৯৩-তে লৈহাটি 
ইনস্টিটিউট অভ সায়েন্স আন্ড কালচার সংস্থার স্মারকপারে 
ইতিহাস অনুসন্ধান প্রয়াসে প্রদীপ বসু লেখেন 'পশ্চিমবন্সে 
গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাসের প্রাথমিক রূপরেখা'। 
১৯৯৯ সালে হালিসহর বিন্রান পরিষদ (থোকে বেরিয়েছে 
"শণবিভ্রান ভাবনা’. এতে ব্ষিন দত লেখেন ‘গণবিত্রান 
আন্দোলন" । গণবিল্ঞান আন্দোলন সম্বন্ধে নুখপত্র গণদর্পল এবং 
মানবমন পত্রিকায় আদর্শ এবং ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন 
ঘথাক্রনে সবুভ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৬) এবং অনিরুদ্ধ দণ্ড 
(১৯৯৮)। তবে শুধুনাত্র বিজ্ঞান (জন/গণ) আন্দোলন নিয়ে 
কোনো পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে দু'বার। প্রথমবার 
* প্রগতিবার্তা" পত্রিকার বিশেষ জনবিজ্ঞান সংখ্যা বের হয় 
১৯৮৩-র অক্টোবর মাসে। আর সম্প্রতি ত্রিপুরা থেকে 
প্রকাশিত রান বিচিত্রা" পত্রিকা বের হয়েছে কন বিক্রান 
বিশেষ সংখ্যা' কূপে (জানুয়ারি ২০০০)। 

গণবিক্ঞান বিষয়ক বেশ কিছু পৃত্তিকা/পৃত্তক প্রকাশিত, 
হয়েছে/হচ্ছে যা 'গণবিভ্রানের ধ্যরণা ও বিকাশ" লেখার ক্ষেত্রে 


৯৮ 


তথা উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই তালিকায় 
উল্লেখ্য : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ লীরভূম ভেলা শাখা থেকে 
১৯১৯৪-৯৫-তে প্রকাশিত ড. সনৎকুমার সৃত্রধরের 'জনবিল্ঞান 
শরিচ্" (দু খা) এবং বিদ্রান মঞ্চরই “মানুষের জনা বিজ্ঞান" 
(১৯৮৭), ব্রেক খু সায়েল সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 
"আজকের বিদ্ঞান আন্দোলন সামাভিক-্রতিহাসিক শ্রেক্ষাপট' 


(১৯৯৫) এবং "What we need is A New Science 
Movement" (1997) ১৯৯৯ সালে সেন্টার ফর সোস্যাল 
ওয়ার্ক আান্ড রিসার্চ, ত্রিপুরা থেকে বের হয়েছে ডনবিজ্ঞান 


আন্দোলন'। (লেখক __ মিহিরলাল রয়ে) 

এই তালিকায় অনা ভারতীয় ভাষায় গপবিভ্রান সন্বন্ধীয় 
পত্রিকা-পৃদ্ভিকা-বইয়ের নাম রাখছি না। মালয়ালাম এবং 
অসমিয়া ভাবায় লেখা বইপ্রের উল্লেখ সেজনাই করছি না। 
“বাংলাদেশ' থেকে বিজ্ঞান আন্দোলন বিষয়ক একগুচ্ছ বই গত, 
দু'দশকে বেরিয়েছে সেই বইগুলো নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা 
করার ইচ্ছে রইল। 

এত লেখাপত্রর নাম পড়ে পাঠকদের দূ ধরনের 
প্রতিক্রিয়া হতে পারে : বিরক্তি এবং বিশ্রান্তি। বিরক্তি, মূল 
বিষরে এখনো না আসায় ভন]। আর বিশ্রান্তি, বিদ্ঞানের 
বিশেষণ নিয়ে। আদৌ বিশেষণ দরকার ? তাহলে কী _ জন 
না গণ ? কেন 'ভ্রল' ? ফেন ‘গণ' ? প্রথম ক্ষেত্রে বলতে পারি, 
যে কোনো ইতিহাস-গবেবণার প্রথম ধাপ আগের লেখাপত্ত 
সম্বদ্ধে জানা-জানালো। আর তাছাড়া 'বিদ্ঞান আন্দোলনের" 
বিষয়" (41901011) হয়ে ওঠাটাও বোকা যায় এই সং্রাত্ত 
লেখা বেরোনোর ইতিহাসের দিকে চোখ বোলালে। 
কাকে বলে গণবিভ্ঞান ? 

বিজ্ঞান তো মানবকল্যাগেই নিয়োজিত । তবে বিভ্ঞানের 
জায়গায় গণবিয্ঞান কেন ? কেন বিভ্রানের অলঙ্কার ? তবে 
কি বিজ্ঞানের প্রচলিত ইমেক্ে মানবক্ল্যাণের আদর্শ গৌণ হয়ে 
গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে উদ্দেশো যেন্ডাবে বাবহ্মত হচ্ছে 
তাতে এই প্রশ্ন ক্রমে প্রকট হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান নামক গোটা 
কর্মকাণ্ডই জীবন থেকে বিচ্ছিয় একটা কসরাতে পরিণত, অথচ 
প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ৭ প্রযুক্তিচর্চা তো আমাদের সমাজ. 
অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র শাসনের সঙ্গে অবিচ্ষেদাতাবে যুক্ত। (রবীন 
চক্রবর্তী, আন্দোলন-- একটি ভাবনা ও কিছু 
অভিভ্রতা, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকম্ী, মার্চ-এপ্রিল ৮৪) স্বভাবতই 
মানুষের সমন্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কার্যকর হবে 
এমনটাই পরত্যাশিত। কিন্তু সে প্রত্যাশা মিটছে কি? 

বলতে গেলে, সেই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষোই গণবিজ্ঞান। 
বিজ্ঞানকে পরীক্ষাগার আর আমলাদের ক্ষমতার গণ্ডি থেকে 
মুক্ত করে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া. শাসন-শোবণ-মুনাফা 
জনগণের স্বার্থে এর প্রয়োগের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা এবং 


সর্বোপরি সত্যিকারের বিল্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবোধ অর্জন করা 


__ এই হল গণবিভ্োন আন্দোঙ্গনের মূল উদ্দেশা। বিরোনতে 
তার উচ্চনারীয় অবস্থান থেকে নামিয়ে ভনগশের কাছে নিয়ে 
আসার চেষ্টা করে গণবিত্রান। এই গণবিল্ান, বিডরানাকে 
সমাছ-অর্থনীতি বহির্ভূত একটি বিচ্ছিত্র বিষয় বলেও মনে করে 
না। ভেবানীপ্রসাদ সাহ, বাংলাদেশে গণবিভ্ঞান চর্চা __ একটি 
প্রাথমিক বারণা. উৎস মানুষ, জুন ৮৯) 

এককথায়. জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞান 
ও শ্রযুক্তির গণমূহী বিকাশ ও প্রয়োগের দাবিই গণবিভ্তানের 
মূল আদর্শ! 
এলেম আমি কোথা থেকে ? 

শণবিভ্রান বা জনবিব্রান কথাটা ইংরেছি পিপলস 
সায়েঙ্গ ঘেকে অনুদিত একটি শব্দ-ঘুপ্স। যদি আমরা বিভ্রোনকে 
ব্যবহারের ক্ষোত্রে দুটি বিপরীতনুষী লামের কথা বলি তবে 
একটি হল ক্যাপিটালিস্ট সায়েন্স আর একটি হল পিপলস 
সায়েল। পুঁ্িবাঠী বিল্রানের লক্ষ্য পূভিবাদের স্বার্থ রক্ষা করা। 
এটা ঠিক ইউরোপে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব পর্বে বিদ্রানের বিকাশে 
সহায়তা করেছে পুঁজিবাদ। কিন্তু পরে আবার এই বিচ্রানই 
পুঁজিবাদের দ্বার! ব্যবহৃত হয়োছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় পিপল্স 
সায়েন্সের বিকাশ। চিনে মাও সে তুং যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
কথা বলেছিলেন তারও চালিকাশক্তি ছিল জনগণের সংস্কৃতি। 
পিপল'স অর্থ জনগণের এবং জনগণের দ্বারা। এই দুটি অর্থ 
গণবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজা সে বিচার পরে করব। 

বিজ্ঞান থেকে গণবিভ্রান __ এই যাত্রা পথের শ্রয়োল্জন 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্ব ঘোচালো। যে বিত্তান 
শুধু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, পরীক্ষাগারের গবেবণা, বিশেষত্রের 
জটিল জ্ঞান বা যন্ত্রপাতির প্রয়োগ নিয়ে চর্চা করে যে বিদ্রানের 
মধ্যে সাদামাটা মান্যজ্নেরা নাক গলাতে পারে না। কেনন 
যেন ভয়-্রন্ভা মেশানো একটা দূরত্ব থেকে যায় মানুবের সঙ্গে 
এই দূরত্ব ঘোচানোর ভ্রনাই গণবিদ্রানের কর্মকাণ্ড। (অশোব। 
বন্দ্যোপাধ্যায় ; গণবিদ্রান, ধর্ম ও রাজনীতি _ আন্দোলন/ 
অপ্রকাশিত) 

অর্থাৎ বিভ্ঞানের ভনা বিজ্ঞান" নয়, পিপল্'স কথাটা 
যোগ করার নাহ্যামে সামাক্তিক সচেতনতার বিষয়টি যুক্ত হয়ে 
গেল। 


যে লামেই ডাকো 

(পপল্ নস সায়েন্সের বাংলা কী হবে ? গণবিজ্ঞাল না 
ভনবিজ্ঞান ? নাকি লোকবিজ্ঞান ? আপাত্নিরীহ এই প্রশ্নটির 
উন্তর দেওয়ার ব্যাপারে কিন্ত অনেকেই এফ নত লন ব্যাপারটা 
এমনই বিতর্কিত যে বাংলা দৈনিক এ বিষয়ে আস্ত একটা 
নিবদ্ধই প্রকাশ করে ঘার শিরোনাম ছিল 'কন-গণ লড়াই' 
(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ মে ১৯৮৯)। কিছু ব্যতিক্রম 
থাকলেও পিপল্‌'স সায়েন্সের বাংলা হিসেবে 'জনবিল্ঞান' 
ব্যবহার করে থাকেল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এবং সনমনস্ক 





৯৯ 
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সংগঠনগুলো। অন্যদিকে 'গণবিন্ান' কথাটা ব্যবহার করেন 
গশবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ ও তার অন্তর্ভূক্ত এবং 
অন্যান) বিভিন্র সংগঠন॥ প্রকৃতপক্ষে গণবি্ঞান বনাম 
জলবিজ্ঞান আসলে র্যাডিকাল বাম বনাম শাসক বামপন্থীদের 


গণবিজ্ঞান দুটো একই । দুটোই People's Science এর 
বঙ্গানুবাদ। সাধারণত নকশালশস্থীরা গণবিদ্ঞান কঘাটা ব্যবহার 
করেন। এরা অনেক ভাল কান্রও করছেন। কাজেই বাংলা 
নামের ওপর অত গুরুত্ব দেশুল্লার কোনো অর্থ নেই। (শঙ্কর 
চক্রবর্তীর সঙ্গে কথোপকথন. ২১/০৩/২০০০) 

অন্যদিকে গশবিল্ঞানপান্থীদের অন্যতম চুঁচুড়ার অভিজ্ঞ 
বিজ্ঞানকর্মী ক্রুথজ্যোতি দে জন-গণ হুম্ধকে এত সহঙ্ করে 
দেখতে রাজি নন। তার ভাষায়. 'জনবিদ্ঞান প্রত্যয়ে বিস্বাসীরা 
আজ পর্যত্ত তাদের বিজ্ঞান সংগঠনের মাধামে বিজ্ঞানের 
অপত্রয়োগ বা অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর 
আন্দোলন করেন নি। তাই মনে হয়, এঁদের অধিকাংশের কাছে 
শনবিয্রান'-এর ধারণাটি 'গণবিজ্ঞান' (People's Science} 
এর সমার্থকরাপে নয়, জনপ্রিয় বিজ্ঞান (Popular Science} 
এর সংক্ষেপিত রূপ নিয়ে এসেছে।' (আনন্দবাজার পত্তিকা, 
২৬ মে ১৯৮৯) 

এই বিতর্ক সহজে মেটার নয় । তবে প্রশ্ন হল People's 
54107৩-এর বে সব উপাদানের কথ্য বলা হচ্ছে তা জন বা 
গল - দুই বিজ্ঞানের ক্ষেয়েই উপস্থিত আছে 
কিনা ? এর পাশাপাশি অতান্ত কম ব্যবহৃত হলেও ০০০৩5 
5০i€n০৫ এর সমার্থক হিসেবে আর একটি শঙ্স-যুদ্ত 
“লোকবিজ্ঞানের' উল্লেখ করব। একটি বিষয় লক্ষণীয়, 
পশ্চিমবঙ্গে নাম নিয়ে এই দ্বন্ থাকলেও উভয়েই ভারতে 
People's Science Movement (৮581) এর বিকাশ ক্ষেত্র 
হিসেবে কেরলের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। 

এবার দেখা ধাক্‌, ভ্রনবিদ্ঞান-পর্থীরা People's 
5০i০n০০ বলতে কি বোঝেন ? বিদ্রানের সুফল সব মানুষের 
কাছে পৌছে দেওয়া. অপবিভ্ঞান ও কুসংস্কারের বেসাতির 
সমাধান একটু বুঝিয়ে বলা ; এককথায়, শিক্ষিত সম্ভ্রদায়ের 
সাথে শ্রমিক-কৃষক ও নিরক্ষর অসংখ্য মানুষকে বির্ঞান 
চেতনার শ্রোতে যুক্ত করা। (ভীবনের জন্য বিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ 
বিজ্ঞান ক্ষ, কলকাতা, ১৯৮৭ এবং শ্যামল চক্রবর্তী, বিজ্ঞান 
জনবিভ্ঞান আন্দোলন, জ্ঞান বিচিত্রা, জানুয়ারি ২০০০) 
বরনবিজ্ঞান আন্দোলন" অবশ্যই বিভ্রানের জনপ্রিয় করাকে 
গুরুত্ব দেয়, তবে পাশাপাশি আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক 
প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানের কোনো তত্ব কিংবা 
বিশে শ্রযুক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে জনগণের সামগ্রিক স্বার্থে 
আন্দোলন গড়ে তোলে। শুধু কোনও বিশেষ তত্ব কিংবা 
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শ্রঘুক্তিই নয়, সামগ্রিকভাবে এ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের 


এরই পরিচয় মেলে বিজ্ঞান আন্দোলনের বিভি 
ধারায়-_ পারমাণবিক অন্ত্/শক্তি বিরোধী আন্দোলনে. বড় বাঁধ 
বিরোধী আন্দোলনে, পরিবেশ বিরোধী উত্রয়ন প্রকল্প (যেমন 
শত সংখ্যায় উল্লেখিত সুন্দরবন সার কারখানা)-বিরোধিতায়। 
'কেরালার যে ঘটনায় গণবিজ্ঞান আন্দোলন সংবাদ শিরোলায়ে 
উঠি আসে সেটাও ছিল এইরকমই পরিবেশ বিরোধী একটি 
প্রকল্পর বিরোধিতায় হওয়! বাপক আন্দোলন যার নাম, 
সাইলেন্ট ভালি বাঁচাও আন্দোলন (১৯৭৬-৮০)। 

"পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মর ভ্রনবিক্রান কর্মসূচির লক্ষ্য 
বলে ঘা তাদের গঠনতান্তরে উল্লেখিত আছে তার সঙ্গে 
গণবিজ্ঞানের প্রতেদ নেই ॥ অর্থাৎ তাত্বিক দিক থেকে দু" 
দলেরই (জন-গণ) লক্ষা মানুষের জন্য বিদ্রান। এই 
জনবিন্ান/গণবিভ্ঞানের স্বরূপ স্পষ্ট হবে এই লক্ষ্য ও লোঝে 
উল্লেখ করলে: যেমন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চর ঘোষিত 


লক্ষ্য _ 

১) সামাজিক স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে 
জনগণকে সচেতন করা। 

২) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের বাবহারকে উৎসাহিত করা। 

৩) পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য . প্রভৃতি সম্পর্কে জ্রনগণের 
সচেতনতার বিকাশ ঘটানো বহুক্তাতিক সংস্থার তৈরি 
বিভিন্ন বধের ক্ষতিকর প্রয়োগ সম্পর্কে জনগণকে 
শিক্ষিত করা। 

৪) সুনোন্মুখ মৌলিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও কর্মকাণ্ডকে 
সাহায) করা। 

৫) মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার জলা সংগ্রাম চালানো। 

৬) কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক ধারণার বিক্রদ্ধে সংগ্রাম 


চালানো। 

৭) সামাজিক স্বার্থের পরিপন্থী যে কোনও প্রযুক্তিবিদ্যার 
প্রয়োগের পদক্ষেপের বিরোধিতা করা। 

৮) বিজ্ঞানের সুফলকে জনগণের কাহে পৌছে দেওয়ার 
উপযোগী নীতি ও কর্মসূচির ডন] সংগ্রাম করা। 

৯) নিয়মিতভাবে ডনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ 
করা এবং বিজ্ঞানকে সহজভাবে জনগণের মধ্যে নিয়ে 
যেতে বিন্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ করা। 

১০) বিজ্ঞানকে মালবসভাতা বিধ্বসৌ যুদ্ধে ব্যবহার করার 
বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা। 
প্রপবিভ্ান সমন্বয় কেন্দ্রের কর্মসূচিও একই ধরনের। 

তাদের লক্ষ্য _ ' 

১) ভ্রনবোধ্যভাবে মাতৃভাবায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার 
ঘটালো এবং সমাজের প্রতিটি মানুষকে অক্ষর 
আনসম্পর, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ ও মানবিক 
মূলাবোধসম্পন্ন করে তোলা। 


১০০. 


২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরদেশ-নির্ভরতা বন্ধ করে 
দেশের কৃষিত উদ্নতি ও শিল্পায়নের স্বার্থে প্রধানত দেশীয় 
অভিন্রতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উত্তাবন, 
বিকাশ ও বাবহারের জন্য সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণের 
দাবি তোলা. সমাজের বৃহত্তর অশের মানুষের সামগ্রিক 
কল্যাপে, বিশেষত তাদের মৌলিক সমসাাবলীর 
সমাধানের গুয়োজনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির গবেবণা, চর্চা ও প্রয়োগের দাবি তোলা। 

৩) বৃহত্তর জলসমাজ্রের স্থার্থের পরিপন্থী পণোর উৎপাদন ও 
আমদানি নীতির বিরোধিতা করা এবং জনসাধারণের 
প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক শক্তির যথাযথ 
বাবহারের দাবি তোলা। 

৪) সমা্রের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোশী। মানুষের চাহিদা পূরণের 
জনা বৃহত্তর জনসমাজের স্থার্থবিরোধী ভোগবাদী 
মৃল্যযোধ ও ক্রিযাকর্মের সহায়ক রূপে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির বর্তমান ব্যবহারের বিরোধিতা করা। 

৫) সমাজের বৃহত্তর মানুষের জন্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার 
সম্প্রদারণসহ একটি .জলমূখী স্বাস্থ) নীতির দাবিতে 
রকমের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পক্ততির বিরোধিতা করা। 

৬) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেয়ে পরিবেশের ভারসাম] 
বিনষ্টকারী ও দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোকে খুঁড়ে বার 
করা এবং সেগুলিঝে দূর করার উদ্দেশ্যে সাধারণ 
মানুষের মধো পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ভন্য বাস্তব 
আন্দোলনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা। 

৭) ... যুদ্ধান্তের, বিশেষত পরমাণু যুদ্ধান্ত্ের গবেষণা, 
উৎপাদন, মুত, পরীক্ষা ও প্রয়োগের বিরোধিতার 
কর্মসূচি গ্রহণ করা। 

৮) সমাজের ব্যাপক মানুষের কল্যাপসাধনে বিল্রান-প্রযুক্তির 
গবেষণা, চর্চা ও প্রয়োগের কাচ্ছে সমাহুসচেতন বিজ্ঞানী 
ও প্রযুক্তিবিদদের সামিল করানোর প্রয়াস গ্রহণ করা। 

৯) বিজ্ঞান-প্রযৃক্তি সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ইত্যাদি 
সংগ্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জনগণকে নিয়মিত ভ্রানাতে 
হবে এই দাবি তোলা। 
এর সঙ্গে আরো দু-চারটে লক্ষ্যের কথা বলা হয়। দু'টি 

বড় সংগঠনের লক্ষাসমূহ আলোচমা করার পর আমরা 

নিশ্চয়ই গণবিক্রানের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা গঠন করতে 
পারি। 

একটা-দুাটো ব্যতিক্রম বাদ দিলে ওপরে উল্লেখিত 
কা্কর্মগুলোই হল গণবিভ্রোন আন্দোলনের কর্মসূচি) প্রসঙ্গ- 
ক্রমে জানিয়ে রাখি এই লক্ষ্য অনুযায়ী কতটা কাজ করছে কোন 
সংগঠন, বা আদৌ করছে কি না সে আলোচনা এখন করছি 
না। কারা কতটা শ্রতিষ্ঠান-বিরোধী রাডিকাল সে বিচারও 
আপাতত মুলতুবি থাক। 


দৃষ্টাত্তনূলক। পশ্চিমবঙ্গের রন এবং শশ-_উভয় বিল্ঞান- 
কীরাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন কেরলের কান্রকে। কী 
ঘটেছিল সেখানে ? 

১৯৫৭ সালে কেরালার কয়েকজন বিশিষ্ট ডনপ্রিয় 
বিজ্ঞান লেখক সনবেত হয়ে একটা সংগঠন গড়ে তোলেন যার 
নাম শান্ত সাহিতা সনির্তি। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল 
মালয়ালাম ভাষায় লেখা বিজ্ঞান সাহিত্যকে দ্রনতরিয় কারে 
তোলা. তার বিকাশ ঘটানো । তারা একটা শ্রেবাসিক পত্রিকাও 
বের করেন যার নাম -আধুনিকা শান্তরম' (শাস্তুন মালে বিজ্ঞান) 
তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬২ তে তারা অন) 
সাহিতা পরিষং। ১৯৬৬ অবধি এটি জনপ্রিয় বিল্লান লেখক 
এবং বুদ্ধিতীবীদের ফোরাম হিসেবেই কাজ করত, সাধারণ 
মানুষের সঙ্গে যে শ্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তাও লয়। ১৯৬৭তে 
পরিষৎ অনাভাবে গড়ে ওঠে। ১৯৬৭তে গঠনতন্ত্র পক্তিকরণের 
মাধমে শান্তু সাহিত্য পরিষৎ-কে সম্পূর্ণ গণ আন্দোলনের রূপ 
দেওয়া হয়। এর সদস্যপদ, ভ্রীবন পরিবর্তনে বিদ্ানের 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, এই ভাবনায় বিশ্বাসীদের জনা উন্মুক্ত 
করে দেওয়া হয়। গণবিব্রান আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ওঠে 
কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষৎ (K55P)। 

১৯৭১ সালে পরিব এক অন্য বরণের বিল্ঞান কর্মসূচি 
হাতে নেয়। এই কর্মসূচির না জাঠা (যাত্রা)। কালিকট, 
শোরানুর এবং ব্রিবান্্রম থেকে তিনটি জাঠা যাত্রা শুরু করে। 
যায্রামধো সাধারণ মানুষের সঙ্গে বারবার আদান-প্রদান ঘটে। 
যে বিষয় এতকাল ধরে মনে করা হত সাধারণ মানুষের 
বোধগমা লয়, তাকে বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন জাঠায় 
অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানকর্মীরা ; এদের মধো ছিলেন ডাক্তার, 
হঙ্ছিণীয়ার, বিশিষ্ট বিজ্রানীরা। এই জাঠা শেষ হয় পরিষদের 
বার্ষিক সম্মেলন কেন্দ্রে। 

এরপর থেকেই এই ভাঠা K55P-র কাজের একটা স্থায়ী 
বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ইতিমঘো ১৯৭৩-এ চালু হয়েছে বিত্োল 
শ্রচার সপ্তাহ উদ্যাপন যাতে মিলেছে অভূতপূর্ব সাড়া : বায় 
দেড় হাজার ক্লাসে অংশ নিয়েছে দেড় লক্ষেরও বেশি মানুব। 
এই জনশিক্ষা আন্দোলন খুব জনপ্রিয় হয়, পাশাপাশি চলতে 
থাকে মাতৃভাষা মালয়ালামে পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশনা। 
পরিষৎ পাঁচটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে -_ শান্্গাথী, শান্ত 
কেরলম, ইউরেকা, গ্রাম শাস্ত্রম এবং বালশান্ত্রম। এছাড়া বের 
হয় সদস্যদের জন্য সংবাদ বুলেটিন 'পরিষৎ বার্তা'। শিক্ষা, 
পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য এবং স্বনির্ভরতার ওপর ভোর দেওয়া হয়। 

১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় বৃহদাকার “শাস্ত্র সংস্কারিকা 
ভাঠা'। এটি শুরু হস্ত ২ অক্ট্রাবর মহাম্মা গান্ধীর জন্মদিনে আর 





১৩১ 
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শেষ হয় নভেম্বর লি. ভি. প্লমনের জন্মদিনে। ২ অক্টোবর চল্লিশ 
জনের একটি দল উত্তর কেরলের কামরগড় থেকে ঘাত্রা শুরু 
করে। যত দিন যায় তত দল ভারি হতে থাকে ৩৭ দিনের 
ম্যে! ১১.০০০ কিলোধিটার পথ পরিদ্তমা করে এই ডাঠা। 
বিভিন্ত গ্রাম, জেলা পেরিয়ে রক্তের দক্ষিণে শেব হয় এই 
জাঠা। পথে প্রায় ৮৪০ বার ভাঠা থামে। আধ মিলিয়ন মানুহ 
আগ্রহ ভরে শোনেন "সমান বিল্লাবে বিভ্রান, শ্রম শক্তি _ 
শ্রেষ্ঠশক্তি' শীৰ্ষক নানা বন্তবা। ভাঠায় ছিল সুসচ্ছিত নানা 
ট্যাবলো। এই সফল শুভিজ্ততা কেরলকে গণবিদ্রান 
আন্দোলনের পুরোধা কেন্দ্রে পরিণত করে। 

K55P-র শুরুত্ব আরো! বৃদ্ধি পায় পালঘাট জেলায় কৃত্তী 
নদীর উপতাকায় প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ কেন্ত স্থাপনের কেন্দ্রীয় 
সরকারি সিদ্ধান্তের (১৯৭৩) বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়। এই 
আন্দোলন ছিল পরিবেশ বাঁচানোর লড়াই। শেষ অবধি 
গণবিদ্ান আন্দোলনের চাপে পরিবেশ বিরোধী এই প্রকল্প 
প্রত্যাহার করতে বাধা হয় সরকার (১৯৮৩)। সাইলেন্ট ভ্যালি 
“জাতীয় উদ্লান' রূপে ঘোবিত হয়। 

এদিকে 10551 এই গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে প্রসারের 
উদ্যোগ নেয়। ইতিমধ্যে আন্দোলনে সামিল হয়েছে অন্য 
রা্ষোর বেশ কিছু সংগঠন। এদেরকে নিয়ে ১৯৭৮ সালের ১০ 
থেকে ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত গণবিজ্ঞানে 
আন্দোলন সম্মেলন ॥ এতে আলোচনা হয় সনাজ বিশ্লবে 
বিজ্ঞান, অনগ্রসর কৃষি অর্থনীতিতে কারিগরী এবং বিকাশ ; 
ভারতে বিরান শিক্ষা, বিদ্রান গবেষণা, প্রথা-বহির্কৃত শিক্ষা 
প্রভৃতি বিষয়কে কেন্্র করে। প্রশ্ন ওঠে, গণবিদ্রানের লক্ষ্য 
কী + শুধু বিজ্ঞানের ভনপ্রিয়করণ নাকি উদ্ভাবনের 


গণতসত্রীকরণ ? K55P ছাড়া এই সম্মেলনে আরো! যোলটি 
শণবিস্ঞান সংগঠল। যোগ দেয়। এর মধ্যে ছিল মহারাষ্ট্র, দিলি. 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত সংগহন। এছাড়া ছিল কেরল, 
পশ্চিমবঙ্গ, এমন কি বাংলাদেশের সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
যোগ দেয় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানক্মী সংস্থা (Scientific 
Workers" Forum) এবং হীক্ষণ। 

এরপরে ১৯৮৩-র ৯-১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় 





পর্যালোচনা করা হয় এই সম্মেলনে ৷ আনোয়োর জাহরি, মহেশ 
রঙ্গরাক্রন, বি. একবাল, কে. [পি. কানন Economic and 
Political ০০81৮ তে লেখেন (১২ মার্চ, ১৯৮৩) :_ 
সারা ভারতের বেশ কিছু সংগঠন আস্ত বিদ্ঞান ও 
সমাজের ক্ষেত্তটিতে কাজ করে চলেছেন। কেউ প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন, কেউ স্বাস্থা 
সংক্রান্ত অবৈত্তানিক মনোভাব ও নীতিগুলির দিকে নতর 
দেবার চেষ্টা করছেল ; কেউ আবার, বিশেষত পরিবেশগত 
বিষয়ে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপ্রতুল ও ভ্রান্ত শুয়োগের ফলে 
তথাকথিত উ্লয়নমূলক কাক্তকর্নের ক্ষতিকারক দিকগুলি তুলে 
ধরার কাত্রে রত। কিছু সংগঠন সৃষ্টিশীল ও আকর্ধনীয় 
পদ্ধতিতে, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা করছেন : কিছু বা 
গৃহনির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। এই 
সব কিছু মিলিয়ে, কথায়, লেখায়, শিল্পকলায় ও বিভিন্ন উপায়ে 
আজ সারা ভারত' জুড়ে এক গণবিভ্ঞান আন্দোলন গড়ে 
তোলার চেষ্টা চলেছে। সমন্ত সংগঠনগুলির এই গণবিজ্ঞান 
কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা 
যাতে জ্রনগণের মো ' সামাতিক বিধয়গুলিকে 
বিজ্ঞানসগ্রতভাবে বোঝা ও বিচার বিগ্রেষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি 


পাওয়া যায়। কিন্ত তাতে কি কোন ঘাক-ফোকর-বিশ্রানতি 
নেই ? আমরা সেই অনুসন্ধান করব আগামী কিন্তিতে। “সনাপ্র 
বিশ্লুবে বিদ্ঞান' ব্যাপারটাই বা কী ? যে কোনো সমাজ 
পরিবর্তনে, বিজ্ঞান কি অপরিহার্য ? গণবিল্ঞান আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য কি সমাছ কাঠামো বদল নাকি প্রচলিত সমাজেই 
সংস্কার আনা, সমান্রটাকে একটু ভাল করা ? এই সব প্রশ্নেরই 
উত্তর আমরা খুব আগামী সংখ্যায়। 











ছাপার ভুল . 
গত সংখ্যার আলোচনায় ৫৮ পৃষ্ঠার বা কলানের শেষ 
ছয়ে ‘আরো বিশদ তথ্য জান! আছে' ছাপা হয়েছে। ওটা 
"জানার আছে' পড়তে হবে। সানান্য একটু ভূল অনেক 
সময় বড় ভুল বোঝার আশঙ্কা তৈরি করে। 





গত সংখ্যার, ৫৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে এ রাজ্যে ' বিজ্ঞান মঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ এনেছিলাম আগের লেখার সঙ্গে আর একটু 


তথ্য যোগ করলে “পশ্চিমবঙ্গ বিল্ঞান মঞ্চ" শ্রতিষ্ঠার ছুতিহ্যস আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৯৮৬ র ২০ জুলাই “বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রমিক আলোচনা" শীর্ষক পার্টি চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৭ আগস্ট সিটু হলে রাজোর বিজ্ঞান আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত পার্টি সদসাদের এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর “পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান আন্দোলন প্রস্তুতি কমিটি” গড়ে ওঠে 
যারা ১৪ নভেম্বর একটি প্রচারপত্র বের করে ঘাতে সারা রাহ্যবযাপী বিজ্ঞান আন্দোলনকে এক অভি শ্রোতধারায় রূপান্তরিত, 
করতে রাজাভিত্তিক এক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশে ২৯ নভেম্বর হৌলালী যুবকেন্দরে আয়োজিত একটি কনভেনশনে যোগ 
দেওয়ার আহান ছানার । এ কনডেনশন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে গড়ে ওঠে "পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ' বা ৮9৬. __ লেখক 
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বিজ্ঞান : গলি থেকে রাজপথ 


কলকাতার উত্তরে হাতিবাগান। সেখানকার 
গণসাংস্কৃতিক সংগঠন “চেতনা'-র বিজ্ঞানমেলা 
এবারও হ'লো গত বছরের (১৯) শেব তিনদিন 
এবং এ বছরের প্রথম দুদিন. এই নোট পাঁচদিন ধরে। দুটো 
বছরের সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে মেলা করার কথা ভাবার সময় 
উদ্দোন্তারা হয়ত ভেবেছিলেন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা শেহ 
হরে যাওয়ার কথা: শীতের চনমনে আমেভ. কলকাতা ময়দান 
জমানো মনখুশিকরা হরেক মেলার পাশাপাশি বিজ্ঞান মেলাও 
একটা জায়গা করে নেবে এমন ভাবনা তাদের মলে হয়ত 
ছিলো। সে উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল সে কথা বলাই যায়। 
পড়শীর নানা বয়স ও মেজাজের ছেলে-মেয়ের সক্রিয় 
অংলগ্রহণ, আমন্ত্রিত গণবিদ্ঞান ও অন্য ধরনের সংগঠনের 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও প্রদর্শনী __ সব মিলিয়ে অন্যরকম 
এক মেলার মেজাজ ফুটে ওঠে, দিবে আর নিবে, মিলাবে 
মিলিবে .. .'। 


ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের স্টলে সবচেয়ে ভারিকীচালে ঘে 
বিজ্ঞানীরা বোবাচ্ছে, তাদের বন্মস বড়জোর দশ থেকে 
পলেরে। যারা স্টলের সামলে ঝুঁকে পড়ে বুঝে নিতে চাইছেন 
কেন বোতলের মধ্যে রেখে বেলুন ফোলানো যায় না বা ট্রেনের 
সিগন্যাল কীভাবে হয় ইত্যাদি, তাদের অনেকেরই চুলে পাক 
হরেছে। কিন্তু কচি প্রাণের টান তাদের স্টলের সামনে দাঁড় 
করিয়ে রেখেছে অনেকটা সময় ধরে। আর্যদের আগেও 
ভারতীয় সভ্যতা ছিল আঠারো-কুড়ি বছরের ছেলে ও মেয়ের 
দল গলা ফাটিয়ে বোঝাচ্ছে, দর্শকদের কাছ থেকে প্রয়োজনে 
বুঝে নিচ্ছে, বিতর্ক করছে। বোকা যায় মদত পেলে এরা 
আটকে দিতে পারে রাম-রহিমের অযথা রক্তপাত। 

লাইট আযান্ড সাউন্ডে জমজমাট 'সুদ্দরবন' মণ্ডপে 
উপস্থিত দর্শকদের অনেকেই এই হাতিবাগানের বাসিন্দা, 
থাকেন এর অলিতে-গলিতে। আজ চলে এসেছেন একটু আগে 
ছোট পানের দোকান বা অটোরিক্সা বন্ধ করে। কলকাতার ইট- 
কাঠ-পাথরের বাধা টপকে তারা মানস ভ্রমণে পৌছে যাচ্ছেন 
সুন্দরবনের আলা জঙ্গলে। মুখ দেখে বোবার উপার লা 


থাকলেও কথা বঙ্গে বোঝা যায় তিনিও প্রকৃতি নিধনের 
বিকুদ্ধে। সুন্দরবনের ভ্বীপণ্ডলোর মানুষের কষ্টকর তীবনযাপন 
তাঁকে সংগ্যাহী সাহী করে তোলে: প্রতিবেশী হিসাবে এ মেলার 
আয়োজনে তার সামান্য অংশগ্রহণ সার্থক হয়ে ওঠে অন্তত এ 
সৃহূর্তের জন্যও। প্রতিবেশী যে মা-দিদি-মাসিরা সংসারের বোকা 
সামলেও একটু আগে গুছিয়ে দিয়েছেন স্টালে 
অংশগ্রহণকারীদের খাবার, এখন তিনিই বিস্ফারিত চোখে 
দেখাছেন 'বিত্রানের দান" শর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী ও কেন প্রশ্ন 
করে জেনে নিচ্ছেন সব। 

ঘটনার পনেরো বছর পরও যে ভূপালের গ্যাস আত্রান্ত 
মানুষের চিন্ডিৎসার, কুডির বাবস্থা হয় নি একথা কোলে "আর 
ভূপাল নয়' শুদর্শনীতে ক্ষোভ প্রকাশে স্টলের পিছনের বাড়ির 
অফিসকল্ী থেকে পাশের গলির সবি বিক্রেতা দুডনেরই 
ভাবায় ছিল না কোন অমিল) ঠেঁচুডশেরিয়ার পাথরকলের 
শ্রমিকের পেশাগত রোগে মৃতা ও সে বিবয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে 
প্রশাসনিক অনীহার কথা জানাছেন যিনি পোস্টার প্রদর্শনীতে 
একটু আগেই তিনি 'ক্যোতিষের জালিয়াতি স্টল ঘুরে বুঝে 
এসেছেল আমাদের দুঃখ কষ্টের কারণ গ্রহ নক্ষত্র বা ভাগ্য নয়, 
তার কারণ রয়েছ্ছে আমাদের মাটিতেই। সব নিলেমিশে 
কিছুক্ষণের জন্যও কী মেলায় ঘুরতে আদা মানুষের মনে হয়নি 
কী হতে পারতো বিজ্ঞান আর কী হয়েছে ? আর যদি তা বনে 
এসে থাকে, তবেই সার্থক এ মেলা। 

এ মেলাকে ঘিরে এ কদিন পাড়ার ঘরে ঘরে বিদ্ঞান 
কিছুটা জায়গা করে নেয়, গলি থেকে রাজপথে ছড়িয়ে থাকে 
মানুষের জন] বিজ্ঞানের দাবি আর তাতে সামিল হন পাড়ার 
বড় ছোট অনেকে __ অর্থনীতি, রাজনীতির আবর্তে ঘুরপাক 
খেতে খেতেও। 

সবশেষে আয়োজকদের ভেবে দেখতে বলবো _ 
মেলার মাকে বেঢপ উঁচু মক্ষটা মাটিতে নেমে আসতে পারে 
না £ অন) স্টলগুলোর সম উচ্চতায় ? সেটাই বোধহয় মেলার 
মেজাজের সঙ্গে অনেক বেশি মানানসই হয়। 


প্রতিবেদক 0 বন্ধিম দত্ত 
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দীন দুনিয়ার চালচিত্র 


সংকলন / ভবেশ দাশ 


বঞ্চিত : লারী 
'রা দুনিয়ায় যত গরিব, তারা প্রতি ১০ জনে ৭ 
জনই মহিলা পৃথিবীর ৫৫ কোটি মহিলা দারিদ্র 
সীমার নিচে বাস করেন। মজাটা হোল. দারিদ্রোর 
সীয়াটাই এত নিচের দিকে নামিয়ে রাষ্ণা হয়েছে যে. নারীদের 
প্রকৃত দারিদ্রোর যদি পরিমাপ করতে হয়. তাহলে ৫৫ কোটি 
নয়, অনাহারী, অর্ধাহারী মেয়েদের সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে 
যাবে। 

World Food Programme-এর দক্ষিণ এশীয় 
নিয়ে বেশিরকম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, 
ভারতের মেয়েরা শুধু পর্যাপ্ত খাদ্য বা ক্যালোরি থেকেই বঞ্চিত 
নয়, তাদের শরীরে ব্যাপক আয়রনের অভাব ঘটছে। ফলে 
সন্তানধারণ পর্বে রক্তাক্সতা মেয়েদের একটা বড় সমস্যা। 

মেড্রানো সাফ বলে দিয়েছেন, সরকার যতই সংস্কার 
কর্মসূচি নিক, ভারতে মেয়েদের ন্ানতম চাহিদ! খাদা. স্বাস্থ্য 
শিক্ষা থেকে তারা একটা বড় অংশ এখনও বন্চিত। 

মেদ্রানো ভারতের বিভিন্ন রাজা ও জেলায় জেলায় 
ঘুরেছেল। তার বক্তব্য হোল : আইন ও পরিকল্পনার ঘাটতি 
নেই, কিন্তু অভাব হচ্ছে রূপায়ণ ও কার্যকর করার রাজনৈতিক 
সদিজ্ছার। তিনি এমন কথাও বলেছেন, 'যে-দেশে এখনও 
মেয়েরা খাবেন পরিবারের সবার শেবে. সেখানে তাদের ভাগ্যে 
ছিটেফোটাই জুটবে।' 

মায়েদের গর্ভাবস্থায় বা সন্তানের জম্ম দিতে গিয়ে মৃতু 
ভারতে যথেষ্ট বেশি। মেয়েদের ভীবনমানের উন্লুতি না ঘটলে, 
এই সমস্যা" থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। 

আরো একটি দিকে ভারতীয় মেয়েরা উপেক্ষিত ও 
বঞ্চিত। পৃথিবীর ঘে দেশগুলিতে সংসদীর ব্যবস্থা আছে _ 
তেমন ১৭৭টি দেশের মধ্যে সংসদে নিশ্রসভায় নারী 
প্রতিনিধিত্বে ভারতের স্থান আটবট্রিতম। এদেশে এখন 
লোকসভায় ৫৪৩টি আসনের নো মহিলা প্রতিনিধি মাত্র ৪৯ 
জ্ন। 

আবার অন্যদিকে বিশ্বে সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্বের গড় 
১৩.৪ শতাংশ । সাধারণভাবেই প্রশাসনে, দেশ পরিচালনায় 
সারা দুদিয়াতেই মের্েদের হাল খারাপ । সংসদশুলির নিশ্রকক্ষে 
মোট প্রতিনিধি আছেন ৩২ হাজার ৯৪৫। এর মধ্যে ২৮ হাজার 


৫২৩ জন পুরুষ, আর মহিলা ৪ হাজার ৪২২। পৃথিবীর ৬০টি 
দেশের নিশ্রকক্ষে কোনো মহিলা! ব্রতিনিধিত্রই নেই। এর মধো 
লিবিয়া, মোক্তাম্থিক; উচ্চকক্ষে কিছুটা প্রতিনিধিত্ব আছে 
ডি, নাইজেরিয়া ও সাইবেরিয়ায়। 

রাষ্ট্র সংঘের সহকারি মহাসচিব আ্যাঞ্জেলা কিং একটা 
মোক্ষম কথা বলেছেন। দেশের নেতৃত্বে, এবং নীতি নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অংশীদারিত্ব না থাকা বা কম থাকার 
অর্থ গণতাস্তরিক ব্যবস্থার ঘাটতি। 
বছ্িত : গ্রাম 

বিশ্বায়নের সাফল্যের সম্ভাবনা এখন বিস্বজুড়ে 
মাতামাতি। কিন্তু এরই মধ্যে বিশ্বায়নের সুত্রে কত সমস্যার 
বিশ্বা্রল ঘটে যাচ্ছে তার খবর কে রাখে ? আত্তর্জাতিক শ্রম 
সংস্থা বলছে. দিকে দিকে যত বিশ্বায়ন, তত মানুষ গ্রার ছাড়া. 
ভিটে ছাড়া হচ্ছেল। তার মানে যে বিতাড়িত হচ্ছেন, তা লয়। 
কাজের খোক্রে বেঁচে থাকা ও প্রাণধারণের তাগিদে গ্রাম ছেড়ে 
বাইরে চলে আসছেন এরা। 

ILO বা International Labour Organisation-AT 
পক্ষে (পটার স্টকার বলেছেন, শুধু গ্রাম থেকে শহরেই নয়, 
ভিন দেশে যাওয়া এবং অবস্থানের হারও বাড়ছে। ১৯৬৫ 
সালে বিভিন্ন দেশে বিদেশী বংশোন্ৃত বসবাসকারীদের সংখ্যা 
ছিল সাড়ে ৭ কোটি। ১৯৯০ সালে তার পরিমাণ বেড়ে 
দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি। শতাব্দীর শেষে এখন তা আরও বেড়ে 
প্রায় ১৩ কোটি। এর সংঙ্গে বিদেশে অবৈধ বসবাসকারীর 
সংখ্যা যোগ দিলে তা বেড়ে ১৫ কোটি হওয়া বিচিত্র নয়। বিশ্ব 
জুড়ে অর্থনীতিতে সমভ্তরীয় ক্ষেত্র তৈরির পরিবর্তে বেশিমাড্রায় 
মৃলধন বিনিয়োগ এবং পণ্য চলাচল, দেশার্তর বা ভালো 
বাংলায় অভিবাসনের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। দেশাস্তরী হতে 
ইচ্ছুক শ্রমিকদের বেশিমাত্রায় আকৃষ্ট করে ফায়দা তুলছে, বা 
বেশি লাভবান হচ্ছে শিল্পোশ্রত দেশগুলি। তারা নিজেদের 
ব্যবসাই বাড়িয়ে চলেছে। 
অর্থাৎ বঞ্চনা এবং জীবন যন্ত্রণা বেড়েই চলছিল, তারাও ভাগ্য 
ফেরাতে বিদেশে ছুটছে। তবু আশা দিচ্ছেন কেউ কেউ। 
আগামী দশ বছরে উত্রয়নশীল দেশগুলিতে অবস্থার কিছুটা 
উত্রতি হবে। কিভাবে ? -_ তার কোনো ছক সামনে নেই। 
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১০৪. 


বঞ্চিত : শিশু 

ভারতে উত্তরপ্রদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে 
আরো । আইন, শিশুশ্রম রোধ ব্যবস্থা _ কোনো কিছুই কাতে 
আসছে লা। একমাত্র দেরাদুন ছাড়া সব জেলাতেই বিপূল 
সংখ্যায় শিশশ্রমিক _- এখানে সেখানে কা করছে। যোজনা 
কমিশনের জনা সম্প্রতি এক সমীক্ষার কাছে করেছে গিরি 
ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডি) 

এই সমীক্ষাতেও সেই একই তথ্য ফিরে ফিরে আসছ্ছে। 
এই শিশুশ্রমিকরা সকলেই দারিদ্রা, বেশি কাজের চাপ, 
ক্যালোরীর অভাব এবং অপুষ্টির শিকার। শুধুমাত্র 
ফিরোন্ডাবাদে কাচ ও চুড়ি শিল্পে আড়াই লক্ষ শ্রমিক কাড 
করছে, তার মধ্যে ৫০ হাজারই শিশু। কাড়ের পরিবেশ এবং 
ক্রিয়া শিশুদের স্বাস্থ্য ও মনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব 
ফেলছে। তাদের নিরাপত্াও সুরক্ষিত নয়। 

বৈদ্যুতিক বান্ধ তৈরি, কাচ পরিষ্কার এবং লোহার ডাণ্ডার 
সাহাযো গলানো কাচ তোলা - এমন সব বিপজ্জনক কাড 
শিশুদের করতে হায় চার ঘণ্টা থেকে দশ ঘণ্টা যতক্ষণই কাত 
করুক না কেন, দিনম্জুরি এক একটি শিশুর ৭৫ টাকা। স্থানীয় 
শিশু শ্রমিকদের বাডারেই তাদের পাওয়া যায় : চাহিদার 
তুলনায় শিশুশ্রমিকের সংখা! বেশি। ফলে তাদের মজুরি দর 
কবাকবির কোনো সুযোগ নেই। 

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, অধিকাংশ শিশুরই কার 
করার ইচ্ছে নেই, কিন্ত দারিপ্রা তাদের বাধা করছে। কম 
মজুরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনিতে অধিকাংশ 
শিশুরই বিরক্তি। মনে রাখা দরকার বিশ্বে ভারতেই শিশু 
শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। 
বঞ্চিত : কন্যা 

৯০-এর দশক ছিল কন্যা সন্তানদের দশক। অন্তত সার্ক 
তাই ঘোষণা দিয়েছিল। তাতে কন্যা সন্তানাদের দুর্দশা এবং 
তাদের প্রতি বিদুখতা কতটা দূর হল £ 

মানবাধিকার বলতে যা বোঝায়, পুরুষদের তুলনায় বা 
পূত্র-স্তানদের তুলনায় মেয়েরা যথেষ্ট বঞ্চিত। এমনকি 
শিশুদের অধিকার বলে য স্বীকৃত, সেখালেও শিশু কন্যারা 
এখনও নিশ্রবনী়ি। উপেক্ষায়, অনাদরে, পীড়নের মধ্যে তারা 
বড় হচ্ছে, আমনেস্টি চষ্টারন্যাশনালের রিপোর্ট অনুযায়ী 
দেহব্যবসার মধ্যে মেয়েদের টেনে নিযে যাবার প্রবণতা বেড়েই 
চলেছে। 

দশকে দশকে পুরুষের তুলনায় মেরেদের আনুপাতিক 
হারও কমছে। ১৯৮১-১৯৯১-এ মেরেদের জন্মহ্ার ২১.৭৭ 
শতাংশ আর ছেলেদের ২২৮০ শতাংশ। সাধারপভাবে 
মেয়েদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ সব বয়সেই মেয়েদের 


মৃত্রার হার ছেলেদের তুলনায় বেশি। তামিলনাড়ু, মধ্যশ্রদেশ, 
রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব. হরিযানার জনসংখ্যার মেয়েদের 
আনুপাতিক হার খুবই কন। নিরক্ষরতা, দারিপ্রা. পুত্র সন্তানের 
চাহিদা, অপুষ্টি, _ কন্যা সত্তানাকে উপেক্ষার ত্রেই রাখাছে। 

বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়োদের অধিকাংশই অপুষ্টির শিকার । 
৩২ শতাংশের দৈহিক বিকাশই অসম্পূর্ণ এই সমস্যা মেয়োদের 
আরো বেশি ৪৫ শত্যংশ. ছেল্সেদের ২০ শতাংশ। 

১৯৯১-এর ভনশাপলায় আগের তুলনায় মোয়েদের 
সাক্ষরতার হার বোড়েছে, কিন্তু ছলসংখ্যা যে-হারে বেড়েছে তা 
মাথায় রোধে বলতে হয়, ১৯৬১ সালে যত মহিলা দেশে 
নিরক্ষর ছিল তা এখন আরো ৬ কোটি বেশি। 

আবার ওদিকে কন্যা সম্ভানের মর্যাদার শ্রতি আগ্রহী করে 
তোলা এবং তার বিকাশের জনা কেন্দ্রায় সরকার যে 'বালিকা 
সমৃক্ষি যোজনা" নানে প্রকল্পটি চালু করেছে, জনসংখ্যা নিয়স্তুণে 
তার প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে। 

বালিকা সমৃদ্ধি ঘোডনাঢ. কন্যাসন্তান জন্মানোর পর মা- 
কে ৫০০ টাকা, এবং মেয়ের নানে ডাকঘরে ৪ হাল্লার ৫২২ 
টাকা শচ্ছিত রাখা হয়, তার পড়াণ্ডানোর ছন]) ১২ লক্ষ দেয়ে 
এর সুযোগ পাচ্ছে। (প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সানানয)। কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে এর প্রভাব বিরাপ। এই অর্থ প্রাপ্তির আকর্ষণে 
আনেক দম্পতিই কন্যা সস্ভানে আশ্রহী। 

ইউনিসেফের হিসেব, দেশে মোট যৌনকর্মীর মধে| ১২.৫ 
শতাংশই কিশোরী অর্থাৎ ঘাদের বয়েস ১৫ বছরের নিচে। 
= এই কটি শহরে কিশোরী দেহবাবসায়ীর সংখ্যা ২৫ হান্রার। 
সরকার এদের পুনর্বাসনের কথা বলছেন, কিন্তু রোধ করা 
যাচ্ছে কোথায় ? 
স্রাগ - বাণিজ্য 

ড্রাগ-বিরোধী পাঞ্জাব যৃব কাউন্সিল সম্স্রতি এক সমীক্ষায় 
দেখেছে ঘে পাকিস্তানে ৪০ লক্ষেরও বেশি হোক ড্রাগ আসক্ত । 
এদের বেশির ভাগই পশ্চিম পাঞ্জাবে। ড্রাগ বলতে বেশির 
ভাগের নেশ! হচ্ছে হেরোইন. চরস. আফিম. এবং অন্যান্য 
নিষিদ্ধ ওযুধ। 

পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার একটি রিপোর্ট বলেছে, 
অধিকাংশ আসক্রই ১৫ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। দেশে 
বিশৃংখলা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে ড্রাগ-আসকি। ভ্াহাড- 
ঘাটাগুলিতেই ড্রাগ-ফেরিওয়ালাদের আনাগোনা সবচেয়ে 
বেশি। পাকিস্তানে ড্রাগ আসে প্রধানত আফগানিস্তান থেকে। 
রাষ্ট্র সংঘের রিপোর্ট, আফগানিস্তানে মাদকের উৎপাদন 
অস্বাভাবিক বেড়ে চলেছে। 

[সুত্র : ইউ এন আই/পি টি আই ] 
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এ পেটেন্ট অন সান 


বাম্মিদি জগদীম্বর রাও 






বন্দ্যোপাধ্যায়। 


সারা বিশ্বে খো আরস্ত হয়ে গেছে। 
কুইক . 
মাত্র একটা বছরও হাতে নেই। তার বেশি সময়কালও 
নেই, লক্ষ্যও নেই, এমনকি কোনো গত্যন্তরও লেই। 
দক্ষ সাতারুর ছোট পুকুরে ডুবে যাওয়ার মতই. কেবল 
একটা অশ্বডিস্বের কারণে সমস্ত কম্পিউটার-ভগৎ আচৈতন্য। 
আমাদের আমেরিকার কী হবে £ আমাদের বিল গেট্স-এর 
অবস্থা কী হবে £ বিলগেটস-বাদে চালিত আমাদের 
অন্ধতদেশের কী হবে ? ্বণান্-এর স্বপ্নের কী হবে ? 
'বিশালবপু এক বলদ. যে ছ'টা ছাগলকেও খেয়ে ফেলতে 
পারে, সেও যেমন এক ঘূর্ণিঝড়ে তার ভক্ষ্য ছাগলের মতই 
ধ্বংস হয়ে যার, তেমনি ওয়াই-টু-কের সলস্যার স্মমনে সমস্ত 
কম্পিউটার জগতের হতভম্ব অবস্থা। তার সাথে সারা 
১৮৮ 
প্রোফেসর কেট ভাবলেন। 








দুই সহোদর বিজ্ঞানী এই সনস্যার হাত থেকে বেরোবার জনা 
আধ্রাণ চেষ্টা করছেন। কোনো কিছু যোগ-বিয়োগ করে, বা 
অন্য কিছু করেও. ১৯৯৯ থেকে ২০০০ নিলছে ন্য। যত চেষ্টা 
করা হোক না কেন, চোখের সামনে '. . . - ০০* দেখা দিচ্ছে 
না। অত্যন্ত চেষ্টা করলে কেবল আলাদা করে দুটি শূন্য (০০) 
দেখা যাচ্ছে। 


। 
“জিরোর ভ্যালু কিন্ত ভ্রিরো লয়. . ..: ভ্রিরোকেও কিন্তু 
আমাদের ভ্যালু দিতে হয় . . ' 


দাড়ি চুলকান প্রোফেসর গাট। 
“ভ্যালুর চারপাশেই সমস্ত আবিষ্কার, যাবতীয় পরিক্রমা" 
= ভাবলেন দুজনেই 'ভ্যালু' শব্দটা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে 


মুল গল্পটি তেলেণ্ড পত্রিকা 'শ্রজাসাহিতি র সেপ্টে স্বর ৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক 
ব্বাম্মিদি জশগদীস্থর রাও। এখানে বাংলায় রূপাস্তর করেছেন __ আইকা বালাক্তী ও অর্পিতা 





আনেক বিষয়ই চোবের সামনে ভেসে ওঠে! সেগুলো স্পষ্ট 
করতে গিয়ে ওরা টেবিলের কাগন্তপত্রের পাতা ওণ্টান। 

গত কয়েকমাসে রাষট্রপুঞ্জে এই বিষয়ের উপর, বিশ্বের 
সমস্ত দেশ একজোট হয়ে সভার আয়োজ্জন করেছে। মোট 
১২৫টি দেশের প্রতিনিধিরা একমত হয়ে ভেবে স্থির করেছেন 
যে, মোট ১৩ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হবে। রিপোর্ট, রিভিউ _ 
পর্দার উপরেও, মাথার মধ্যেও . _... 

"এই শূন্য সমস্যাটার যদি সমাধান করাতে পারি  , 

“পেটেন্ট আমাদের হয়ে যাবে . . -. 1" 

“যদি তা হয়. বিল গেট্‌সকে পিওন হিসাবে নিয়ে নিতে 
পারি" __ ওরা ভাবলেন। পেটেন্ট যেন এক যাদুদণ্ড, যার কথ! 
ভেবেই ওরা মহাখুশি। 

ওদের এই প্রাণপণ চেষ্টা স্বয়ং বিক্রমাদিতাও আশ্চর্য 
হয়ে যাবেন। একটা শূন্য নিয়ে ঝগড়াবাটি যাতে লা হয়, যেন' 
সেডনাই দুই বিভ্রানী-ভাইয়ের প্রত্যেকের ভাগে রয়েছে একটি 


করে শূনা। 


সূর্যের দিকে দেখতে যেমন কষ্ট হয়, তেমনি এ শূনা 
দুটোকে বারবার নজর করতে ওদেরও কষ্ট হতে থাকে. ওদের 
চোখের সামনে ঠিক চন্ত্র-সূর্যের মতই স্থির হয়ে আছে ওদুটো॥ 
চাদের ভরসা সূর্য, পুরথিবীরও তাই। এমনকি 


অন্ধকারও থাকত না, কারণ অন্ধকারকে দেখার জন্য 
আমরাই থাকতাম না। আর আমরা না থাকলে কোনোকিছুই 
হত না __ চাব হত লা... কোনো জিনিষপত্র থাকত না... 
ভীবদন্ত না... পাখীও না ... কীটপতঙ্গও নয়৷ ... আসলে সম্পূর্ণ 
জীবন্রগই আর থাকত না। এই ‘কোন কিসকো' কম্পিউটার 
ক্েত্ও হত না) 

সূর্ঘই তাহলে দুখ্য। 
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১০৬ 


সূর্যই আদি। 

সূর্ধ... সূর্যের উপর যদি "পেটেন্ট পেতাম ?.... 

শুধু শীঘ্রই নয়, অতিশীয় সূর্যের উপরে 'পেটেস্ট' বসাবার 
ভাবনাকেও 'পেটেস্ট' করে নেওয়া দরকার তাই, ওঁ বিজ্ঞানী 
ভাইরা এই ভাবনাটাকে্ড রেজিস্টার করে নিয়েছে । 


হোয়াইট হাউসে ডাকা হয়েছে এক ডকুরি সভা। 
আমেরিকার রাষট্রপতিও হাক্রির। একদিকে বিদ্রামীরা, অনাদিকে 
অর্থনীতিবিদরা হাজির। আছেন পেটেন্ট রাইটুস্‌ প্রোটেকশন 
কমিটির প্রতিনিবিও। টিভি, রেডিওতে, এই সভাকে এক অতি 
গুরুততপূর্ণ স্। হিসাবে প্রচার করাও হয়ে গেছে। 

অতএব. আমেরিকায় এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হতে 
চলেছে, তাও বিল ক্রিস্টনের রাডত্বকালেই। মনিকা লিউইনস্থি 
যদি মামলা না করতেন, তাহলেও যেন তিনি এত শুশি হতেন 
না। 

ইতিমধো অর্থনীতিবিদদের হিসেব-নিকেশ গুরু হয়ে 
গেছে। পরমাণু-বোমা নিক্ষেপ করার জন্য আর যুদ্ধের 
বাতাবরণ তৈরি করার দরকার নেই) সারা পৃথিবীই এক বড় 
যৃদ্ধক্ষেত্র হয়ে যাঝে। ঘে প্রাণশক্তির জনা কোনো অস্ত্রের 
প্রয়োজন নেই, তার উপরেই তো বাণিজ্ঞা গুরু হতে যাচ্ছে। 

আমেরিকান রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন লাভ করে বিন্রানী- 
ভাই প্রোফেসর কেট আর গাট তো অত্যন্ত গর্বিত। 

সূর্ধরশ্মির উচ্চতা মেপে, তার ডিগ্রীর হিসাবে অক্ষাংশ- 
দ্রাঘিমাংশের বিচারে অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্র দেশের পেটেন্ট 
রেট স্থির করা যাবে বলে অর্থনীতিবিদ" বিজ্ঞানীরা সকলকে 
বোঝাতে শুরু করেছেন? 

‘সূর্যের উপর পেটেন্ট ?' আমেরিকার কংগ্রেসে দু-একজ্জন 
আপত্তি জামালেন। 

“১০ কিঃ কি বলছ ? আছ কি নিমতে নতুন করে 
আবিষ্কার করা হুল ? তাহলে ? . ... কথা হচ্ছে পেটেন্ট 
পেলাম কিলা।'' -_ যেন আপত্তি করাটা নেহাতই অন্ঞতার। 
বোকামির পরিচয়। 

"যোঘ্রান কি নতুন আবিষ্কার করলাম ?' বললেন আর 
একজন পেটেন্ট-সমর্থক। 

"আর জিরে-র ব্যাপারে কি বলবে ?' আর এক সমর্থক 
সদস্য বললেন। 

ইতিমধ্যে পেটেস্টের সমর্থনে সারা হলে হাততালির ঢল 
নেমোছে। 

নিম, যোরান, ছিরে. বাসমতী চাল ইত্যাদির উপরে 
পেটেন্ট করে নেওয়া হয়েছে, কোন কোন দেশ নিয়েছে, কোন 
তারিখে নিয়েছে__সব তথ) বিবরণী সহ পেটেন্ট রাইট্স্‌ 
প্রোটেকশন কমিটির প্রতিনিধিরা বক্তব) শুক করেছেন। 


-০- তাই যে যে পেটেন্ট অধিকার আমরা এ সময়ে 
পাচ্ছি _ কোনোটাই নতুন আবিদ্ধার নয়, কেবল পেটেশ্টটাই 
আমরা ঘোষণা করছি, ভবিবাতেও করব .....'। বোঝালেন হোঃ 
কেট। 

আনেরিকান কংগ্রেসে. খারা এ নিয়ে বিশ্যয়-সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন, তারা আর নুখ খুললেন না। সেই সুযোগকেই কাছে 
লাগিয়ে শোঃ গাট আরও ব্যাখ্যা করে চল্গালেন _ 

আমরা আজও পর্যন্ত বাঢাঘনের মশলার বাক্সের দিকে 
নভর দিয়ে বসে আছি । মাথা তুলে সূর্যের দিকে দেখাতে পারছি 
না। সতি]! সে সাহসই হল লা। সেই সাহস ও শক্তি আছে 
আনেরিতার। প্রোঃ গাটের স্বরে বাঙ্গের সাথে সাথে মার্কিন 
দেশভল্তিও 'তরপুর ছিল। 

হলের সমস্ত সমর্থক-শ্রোতার সাথে সাথে তথাকদিত 
বিরোর্ধদের অভিনন্দনের চন্দন-চর্ঠায় প্রোফেসর ভাইনের মুখ 
প্রায় ঢাকা পড়ল। 

ইতিনাধোই বহীত আর কীটনাশকের উপরে আমেরিকা 
সহ অনেক দেশেরই (পেটেন্ট ভুধিকার পাওয়া হয়ে গেছ্ছে। আর 
বহু ছোট কোম্পানিই সানস্ত প্রভার মত এনিয়ে কাছ করে 
চলেছে। এই সব ছোটখাটো বিঘায়ে অনা দেশের সাথে দ্বান্ে না 
গিয়ে, আমরা যদি সূর্যরশ্মিকে পেটেন্ট করে নিতে পারি, তাহলে 
পেটেন্টের ক্ষেত্রেও আমেরিকার অগ্রবর্তী স্থান বায় থাকে . . 
-_" প্রোঃ কেট ও প্রো গাট আরও ডিটেল্সসে যান। 

আমেরিকান কংগ্রেস এ দুই ভাইয়ের নেধা ও প্রতিভা 
দেখে বিস্মিত) 
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ক্ষণগ্রহণে সবার উপারে থাকা রাজা অন্্রত্রদেশ, 
আমেরিকার এই 'আ্যাচিভমেপ্টে' তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। 

ইন্ডিয়া গভর্নমেণ্টও নির্থিধায় অভিনন্দন ভানিয়েছে। 
মন্ত্ীমগুলের বক্তব্য. যেদিন এই বিল এদেশের পার্লামেন্টেও 
পাস হবে, সেদিন এই অভিনন্দন আমেরিকার কাছে সত 
শৌছবে। 

আরও অনেক দেশই, তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটার 
আগেই অভিনন্দনটুকু পৌছে দিয়েছে। এ এক অবিশ্থাসা জয়, 
বা . আরও সঠিকভাবে, এ-এক আর্থিক ভয় বলে গরিব 
দেশগুলোর সরকারও ঘোষণা করেছে। 

মনিকা লিউইনস্কি যদি যাবতীয় দোব সাদ্দাম সেনের 
উপর আরোপ করত, তাতে বিল ক্লিন্টন যতটা খুশি হতেন, 
এখানে তার মাত্রাটা যেন আরও বেশি। সূর্যরশ্মির উপর 
পেটেন্টের বিরোধিতা করায়, ইরাককে একটুও রশ্মি দেওয়া 
হবে লা বলে আমেরিকা মনস্থির করেছে। 

সূর্ধরশ্থিকে নিয়ন্ত্রণ করার ভন] বিজ্ঞানীরা আবার খণ্ডযুদ্ধ 
শুরু করে দিয়েছেন। কম্পিউটার ২০০০ এর সমস্যা, ফেব্রুয়ারি 
মাসে ৩০ দিনের সমস্যা নিয়ে বন বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই বা 
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উৎল মানুষ __ মে-জুন ২০০০ 


ররেছেল, তার সাঘে সাথে টার্মিনেটর ধীলজ-এর মত ছোট ছোট 
সমস্যা নিয়ে কড় বড় শুয়োগ হচ্ছে . . . - 'এ বন্রটা কলতে 
গেলে বিজ্রানীদেরই বছর" _ -একথা প্রতিষ্ঠা করলেন পত্র- 
পত্রিকার মালিকরা । 

রাজা চাইলে মারের কমতি হু না" _ তেমনি 
আমেরিকা চাইলে অসম্ভব বলে কিছু হতে পারে কি ? 
সূর্ধরশ্মির, পৃথিবীর দিকে যাত্রার পথে একটি সিস্েটিক মেটাল 
ক্লথ, উপগ্রহের সাহাযে। ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যাতে সূর্যের 
তাপে এ পর্দা গলে না যায়, তারজলা উপধূক্ত তাপমাত্রা মেশে 
নেওয়া হয়েছে। এ পথেই চাদ ও পৃথিবী থাকার ফলে দিনের 
অর্ধেক ভাগে এ তাপমাত্রা রক্ষিত হচ্ছে না। পর্দাটিতে 
লুর্রিকেশনের বাবস্থা করা হল। পরবর্তীকালে ওয়াটার রকেট 
যাতে অনায়াসে যেতে পারে, তারজ্ঞল্য ডিসপোসেবক.্‌ ওয়াটার 
রকেট পাঠিয়ে মহড়া দেওয়া চলল। যদিও  ধাতৃপর্ণ। প্রায় 
কয়েক মিলিয়ন বর্গমাইল জায়গা জুড়ে আছে, পৃথিবীর সর্বত্র 
যাতে এ চাদর চাপা থাকে, তারজ্রনা উপগ্রহশুলির চলাচলের 
ব্যবস্থা করা হল। 

পর্দ। টান্জালোর উদ্দেশ্য ছিল ছায়াপাতের, কিন্তু উপরি 
মিললো! পুরো অন্ধকার। আমেরিকার চোখে কিন্তু জ্যোতি 
বিচ্মুর হতে লাগল। 

পরীক্ষা সফল হলো। 

এখন আর দিনরাতের কোনো পার্থক্য রইল না। চব্বিশ 
ঘণ্টাই রাতের অন্ধকার। এ এমনই অন্ধকার, পণ্ড আর পাখিরা 
তো বটেই, সব মহিলাই নির্ভয়ে বাইরে বেরোতে পারছে। 
ভারতের কিছু দেশভক্ত অনুভব করছেন যে, এ ঘটন। দেখলে, 
ভারতের স্বাহীনতাপ্রাপ্তি সম্পর্কে গান্ধীজী নিশ্চিন্ত হতেন। 

"আরব যদি তেলের চাষ করে, আমেরিকা সূর্যরশ্মির চাব 
করছে" _- সে দেশের মন্্রীমপুল ব্যাধ্যা করল। প্রাকৃতিক 
সম্পদকে কুক্ষিগত করার কাজ বিজ্ঞানই করে. আর নিজের 
নিষ্রের দেশকে আধিপতোর স্থান দেবার দ্রন্য সরকার চেষ্টা 
করে __ সূর্বরশ্মির নিয়ন্ত্রপের ব্যাপারটাও এই প্রকজেরই 
অন্তর্ভূক্ত বলে সমর্থন পেয়ে গেল। 


পেটেন্ট নিয়ে ঘত না উদ্বেগের জন্ম হয়েছে, তার চেয়ে 
বেশি কৌতূহল আর উত্তেজনা ছড়িয়ে গেছে __ নানা দেশের 
পেটেন্ট গ্রহণের তাড়াহড়োয়। পেটেন্টের অধিকার অর্জনের 
স্থদূর দৌড়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই নতুন শতাব্দীর সূচনা হচ্ছে 
বলে মনে করা হচ্ছে। 

তৃতীয় বিশ্বে, মূলত ভারতের মত দেশের কিছু মূর্খ মানুষ 
এর বিরোধিতা করার, তাদের বাক্তিগত জ্বীবনে দৃষ্টি দেওয়া 
হচ্গে। ওয়ার্ল্ড ব্যান্কের যেমন এদেশে অবাধ বিচরণ, তেমনি 
ওয়াৰ্ল্ড পেটেন্ট আন্ড রাইট্স্‌ টীম এ সব সূর্থদের জীবনে 
নজরদারি বসিররেছে। 


"তোমায় জন্ম দিলাম. লালন-পালন করলাম, বড়ো 
করলাম. পড়াশুনা করালাম, চাকরি পেলে __ এসবের লনা 
দু'লক্ষ টাকা খরচ হল। এতে মেটিরিয়াল চার্জ বেশি. আর 
লেবার চার্চ: হ্যান্ডলিং চার্ভ তো আছেই। হ্যান্ডলিং চার্চ বলতে 
তুমি যাতে বিপথে না যাও, তা আটকানোর জলা চার্জ । তারপর 
আছে সেলস ট্যাক্স _ অর্থাৎ, একটা ভালো পার্টি দেখে 
তোমার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চার্ড। মানে. তোমার দরুন যে পাচ 
লক্ষ টাকা পণ পেলাম __ তা আমার, অর্থাৎ তোমার উপরে 
পেটেন্টের অধিকার আমার" 

কোনো মা-বাবা যদি ছেলেকে এই তালিকা ধরিয়ে দেয়, 
তাহলে তো সে পেটেন্টে অনুমোদন দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। 

আর স্টাডির স্বার্থে, একজন বিবাহিত পূরুবের ভীবনেও 
কড়া নজর রাখা হ। 

*. তোমার মাথার ধেদিন সিঁদুর দিলাম, সেদিনই 
তোমার সবকিছুই আমার সঙ্গে ত্রড়িয়ে গেছে। তাই তুমি 
'ভোজোষু দাসী... কার্ষেবু মন্ত্রী... শয়নেষু রস্তা' হয়ে থাকবে। 
তোমার যা এই একইভাবে তোলার লিতার স্ত্রী হয়েছেন ও 
তোমার মা হয়েছেন। তোমার স্বামী ছাড়! এখন আর কেউ 
নেই। যদি আছে মনে করো, তাহলেও তারা কেবলই আস্মীয়। 
তোম্নার নিজের পদবীও থাকতে পারে না। আমার পদধীটাই 
তোমার হবে। তুমি 'আমার' হয়ে গেছ ...' এই ব্যক্তিগত 
বাবহার থেকে বোকা গেল স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কতখানি পেটেন্ট 
ভালোবাসা আছে, আর এটাই তারা নিজেদের অবজারভেশন 
রিপোর্টে লিখে নিল। K 

ঠিক তখনই সোনিয়া গান্ধী ‘তিরুপতি বেন্কটেশ্বরা প্রভুর 
দর্শন করতে চাইছিলেন। "না, আমরা আটকাব। ওঁকে এখানে 
ঢুকতে দেওয়া! হবে না। তিনি শরষ্টান, হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের 
অধিকার পাবেন না৷...” বজরং দল ঘোষণা করল। কেন্দ্রীয় বা 
রাজা, কোনো সরকারই এর প্রতিবাদ করল না। কারণ, সরকার 
বুঝতে পেরেছে, তিরুপতি ভেক্ষটেম্বরা প্রভুর উপর বরং 
দলের পেটেন্ট অধিকার আছে! আরেক দিকে শিবসেনা 
পাকিস্তান ড্রিকেট চীমকে ভারতে খেলার ভন্য সবুজসংকেত 
দিয়ে দিয়েছে। তার আগে, লাল নয়, আর এস এস তাদের 
গেরুয়া পতাকা দেখিয়েছিল। নুশ্বই ক্রিকেট বোর্ডকে উড়িয়ে 
দিয়ে - যাতে তারা কলকাতায় পালিয়ে যায়, তার ব্যবস্থা 
করেছিল। কেন্দ্রীয় বা মহারাষ্ট্র সরকার শিবলেনার বিরুদ্ধে 
কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলল না. বা প্রতিরোধের চেষ্টা 
করল না __ শুধু পাকচীমের নিরাপত্্র সাধ্যমতে। চেষ্টা করার 
কথা বলল। 

ওয়াল্ড পেটেন্ট আন্ড রাইট্স্‌ টীম, শিবসেনার হিন্দুধর্মের 
উপরে পেটেন্ট অধিকার আছে বলে তাদের অবজ্রারতেশন 
রিপোর্টে আরও কনফার্ম হয়ে গেলে। 

এদিকে, ইনটেলিজ্রেস শাখা জারো কিছু তথ) দিল বলল, 
“ভারতের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের ভিন্ডিই হল পেটেন্ট 
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রাইট।" স্টাডি টীম একথা শুনে অবাক হালেও, ইনটেলিজেন্স 
শাখার রিপোর্ট পড়ে শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হল। 

ভারতের মত দেশে. ভোট দেবার অর্থই হল, নেতাদের 
হাতে পাচ বছরের জনা পেটেন্ট রাইট তুলে দেওয়া, সেনাই 
নির্বাচিত এই নেতারা জনতার হাত থেকে পেটেন্ট রাইট পেয়ে 
স্বেচ্ছা চলতে পারেন __ এই সারকথাটা নোট করে নিল 
স্টাডি চীম। 

এই একইরকম ভাবে, অযোধ্যার মন্দির-মসজিদ বিতর্ক ও 
আসলে পেটেন্ট রাইটের সমস্যা বলে ব্যাথা। করল ওয়ার্ড 
পেটেন্ট আ্যান্ড রাইট্‌দ্‌ চীম। অযোধার উপরে পেটেন্টের প্রকৃত 
অধিকারী হল রাম। তাই আল্লার উপর আক্রমণ হল। একে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বললে ভুল হবে। বস্তুত এখানকার জনগণ 
পশ্থর এফ বলেই বিশ্বাস করে। কিন্ত, যুগ-ঘুগ বরে পেটেন্ট 
সাফ্রান্ত তথ্যাদি ঠিকমতন লিপিবদ্ধ হয় না বালেই আসলে এই 
দাঙ্গার সমস্যা। 

আরে! গভীরে গিয়ে যদি ভাবি, দেখব, আগেকার দিনে 
স্াজ্রা-রাজড়াদের মঘে। ঘে ঘুদ্ধ-বিগ্রহ হতো, অন্যের রাজ্য 
আক্রমণ করা হতো. তা কিন্তু সগর্বে তাদের পেটেন্ট অধিকার 
ঘোষণা করার ভ্রনাই। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমরা এই 
সমস্যাকে সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে নিচ্ছি বলে ব্যাখা৷ করল টীম। 
যদিও অনিবার্য কারণেই ইরাকের উপর আক্রমণ করতে হল। 
এমনিতে এখন গোটা বিস্ব রীতিমতো শান্তিতে আছে বলেই 
টীমের বক্তবা। কার্গিলের উপর পেটেন্ট দখল করার জনাই 
ভারত-পাকিস্তান পরস্পর যুদ্ধে মেতে উঠল বলে ওরা মনে 
করে। আসলে পেটেন্ট ব্যাপারটা তো আন্রকের নয়. সেই 
ঘ্বাপর যুগ থেকেই চলে আসছে। 

যেমন, রামায়াণে দেখা হায়, রামচন্তর তার পিতার আরা 
মেনে, পেটেন্ট রাইট মা কৈকেয়ীকে দিয়ে, সেই অঙ্গীকার রক্ষা 
করতে বনবাসে চলে গিয়েছিলেন। সেই পেটেন্ট কৈকেয়ী 
ভরতের হাতে তুলে দিলেন। এর ফলে. রামচন্দ্র একদিকে 
রাজ্যের উপর পেটেন্ট অধিকার হারিয়ে ফেললেন. অনাদিকে 
রানী সীতার উপরে রাবণ পেটেন্ট চেয়ে বসল। আর তার 
ফলেই বাধল এত বড় লক্কাকাণ্ড। শুধু রামায়ণেই বা কেন, 
মহাভারতেও তো পাগুবরা কৌরবদের সঙ্গে যুক্ত করতে বাধা 
হুল ন্যুনতম পেটেন্ট অধিকার না পাওয়ার জন্যই । তাই ওয়ার্ল্ড 
পেটেন্ট আ্যাণ্ড রাইট্স্‌ চীম তাদের প্রতিবেদনে লিখল. "পেটেন্ট 
অধিকার শুধু যে খুব প্রাচীন তা-ই নর, খুব পবিত্রও বটে।' 

বেদেও আমরা পেটেন্ট অধিকারের প্রস্তাবনা দেখতে 
পাই । যেমন, ব্রাহ্মণকে মাথার সঙ্গে তুলনা করে বুকিয়ে দেওয়া 
হয়েছে যে, বুদ্ধিমত্তার উপর তাদের যে পেটেন্ট রাইট আছে, 
তাকে আমাদের সম্মান জানাতে হবে! ক্ষত্রিয়কে বাহর সঙ্গে 
তুলনা করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, বাহুবলের উপর তাদের 
পেটেন্ট রয়েছে। বৈশ্যকে ভঙঘার সঙ্গে তুলনা করে বলা 
হয়েছে, চাষবাস ও অন্যানা ক্ষেত্রে তদের পেটেন্ট আছে। আর 


শৃদ্রকে পায়ের সঙ্গে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে, তারা 
শুধুমাত্র পেটেন্ট অধিকারশুলো রক্ষা করবে। 

সুতরাং, পেটেন্ট তখনো ছিল, এখানো আছে, ভবিব্যতেও 
খাকবে: এখন যা হচ্ছে তা নতুন শিচ নয়। শুধু এগ্ডালোকে 
আইনগত কূপ দেওয়া হচ্ছে বলে টনের বক্তবা। 


বিভিন্ন দেশের হবো আত্তর্ভাতিক স্তরে ন্যায়বিচারে ন্যস্ত 
আন্তর্জাতিন্ড ন্যায় আদালত এখন পেটেন্ট সংক্রান্ত বিবাদ 
নেটাতে হিমশিম ককাচ্ছে। 

এই আদালতে মুহূর্তে ভারতের বিরুদ্ধে একটা মামলা 
দায়ের করা হল। দুনিয়ার ভান্ো-দা-গানা! দাবি করলেন, গোটা 
ভারতটাই তার হওয়া উচিত। ভারত থেকে প্রতিনিধি পাঠানো 
হলো এই দাবি খণ্ডন করার ভনা। 

"আনার দাদু ভাক্কোনদা-গামা ভারত আবিদ্ধার করেছেন। 
আর যে কোলো দেশ বা বান্তি এখন নিজের আবিদ্বত কোলো 
কিছুকেই পেটেন্ট না বানিয়ে ছাড়ছে লা: সর্বপ্রথম "ইন্ডিয়া" 
আবিষ্কার করলেন আমার দাদু আর দাদুর সম্পত্তি বাবার 
মাধামে নাতির হাতে আসাও তো পেটেন্ট অধিকারের হাবোই 


পেটোনটের অধিকার আমাকে দিযে আনার নযাযা অধিকার 
সুরক্ষিত করা হোক।' __ জুনিয়ায় ভাক্কো-দা-গামা এই মার্মে 
পিটিশন দাখিল করলেন। 

আত্তক্জাতিক ন্যায় আদালত তো এমন দাবি শুনে 
হতভস্ব। ওরা কেসটা নিয়ে নিল বটে, কিন্তু কোনো ফয়সালা 
শোনাল না। কারণ, এই কেসের একবার ফয়সালা করে দিলে 
কি সাংঘাতিক পরিণাম ঘটতে পারে, তার মৃূলায়ন করাতে বাস 
হয়ে পড়লেন আইন বিশেষন্রা । তাদের মধ্যে অনেকের মনেই 
নিজেদের মাতৃভূমি আমেরিকা নিয়ে আশংকা ভাগল। 

মার্কিন সেনেট আর একবার এই নিয়ে আলোচনা শুরু 
করল। আলোচনা! করে তারা ইনটেলিজেন্স শাখাকে আদেশ 
দিলেন, কলম্বাসের বংশধরদের খবরাখবর আনতে। 
আমেরিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। 
কলম্বাসের বংশধর বলে দাবি করে একে-একে অনেকেই ভিড় 
করতে লাগল। এদের মধো শ্রকৃত বংশধরকে খোজার জলা 
গঠন করা হল এক সত্যানুসন্ধানী কমিটি। আত্মভাঁতিক 
আদালত এই সুযোগে দেশের উপর পেটেন্ট অধিকারের 
দাবিতে দাখিল করা মামলাকে স্থগিত রেখে দিল। তারা বলল, 
যতক্ষণ লা প্রকৃত বশেধরের প্রশ্থটার নিম্পত্তি হয়, ততক্ষণ 
পর্যন্ত এই মামলার ফয়সালা শোনানো যাবে না। 
দিতে হবে বলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর আইনবলে 
নোটিশ জারি করেছে আমেরিকা 
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যেহেতু, ভারতে আশি শতাংশ মানুষ কৃষির উপর 
নির্ভরশীল, সূর্যালোকের ব্যবহার সেখানে বেশি হয়েছে। এর 
যাবার ফলে আমেরিকা ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করল। এই 
পরিস্থিতিতে ভারত সরকার, এই ভি. ও. সার্কুলারে 
আমেরিকার এই নোটিশের উল্লেখ করে বলল. কারা-কারা 
আমেরিকার প্রাপা মিটিয়ে নেয়নি, একটি সমীক্ষা করে তার 
তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। দেখা গেল. একজ্রন কৃষকও 
আমেরিকাকে সূর্যালোকের রয়্যালটি দেৱনি। 

আমেরিকার চাপে ভারত সরকার এবার পুলিশ নামালো। 
অনেককে গ্রোন্তায়ও করল । কৃষকরা এবার রাস্তায় নামল। ধর্না 

আমেরিকার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেও. 
কৃষকদের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হল পূলিশ। অবশেষে 
সরকার সেনাবাহিনীর সাহাঘ) চাইল। কিন্তু তাতেও কোনো 
ফল হুল না। অন্যদিকে, স্ক্রিনের নড়া-চড়া বন্ধ হয়ে গেল, হয়ত 
উপগ্রহে গোলযোগের দরুন, অথবা অন্য কোনো কারণে। 
মিষ্বেটিক পর্দা এবার গরম হতে-হতে শুধু গলেই গেল তা নয়, 
একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এর কারণ যে সূর্যের প্রথর 
তাপ, এই সহজ কথাটা মেনে নিতে পারল না আমেরিকা। 

কিছু দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া বিদ্রোহকেই এর কারণ 
হিসাবে ধরে নিয়ে তারা গোয়েন্দা বিভাগকে নিযুক্ত করল এর 
খোক নিয়ে আসতে॥ 

সূর্যের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাবার ফলে বিভিন্ন দেশের 
জনগণকে করায়ন্ত করে পেটেস্টের অধিকারকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। তা হল শুধুমাত্র 
ইরাকেই লয়, অন্যানা ছোট-ছোট দেশগুলোর উপরেও পরমাণু 
অস্ত্রের হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত। 

ভারত সরকার প্রথমে জনগণের কাছ্ছে আবেদন করল। 
তারপর বলপ্রয়োগ করল। এতেও কাজ না হওয়ায় মার্কিন 
শক্তিকে লানিয়ে দিল গ্রামে-গঞ্জে, কৃষিক্ষেয়ে। কিন্তু কৃষকরা 
তাদের পাত্তা দিল না। তারা আমেরিকাকে পেটেন্ট বাবদ 
কোনো পয়সা তো দিলোই না. উল্টে তারা একে একে ফসল 
কাটল, তারপর জমিতে নতুন ফসল ফলালো। 

বায়ু বা জলের মতন দূর্যালোককেও তারা আগের মতোই 
ব্যবহার করতে লাগল। এবার ওরা মনে করল, এতদিন যদি 
বায়ু ও জলের উপরে পেটেন্ট রাখা যেত, তাহলে হয়তো এরা 
মূর্যালোকের পেটেন্টকে কিছুটা মূল্য দিত। তাই এবার তারা, 
বায়ু ও জলের উপরও পেটেন্ট রাইট চালু করার কথা ভাবল। 
কিন্তু চলতি পেটেন্ট সমস্যার মোকাবিলা যেহেতু সম্ভব হচ্ছে 
না, তাই নতুন পেটেস্টের ব্যাপারটা তারা স্থগিত রাখল। 

“হর সূর্যকে করাঘত্ত করো. না হলে সূর্যালোক 
ব্যবহারকারীদের গ্রেপ্তার কর'__ এই মর্মে আমেরিকা তার 
তাবেদার-দেশকে. এবং বিদ্রানীদের আদেশ দিল] এবার 


উৎস মানুষ _: মে-জুন ২০০০ 


শসাক্ষেত্রের ফসলের মত বেড়ে উঠল পুলিশ, আর ক্ষেতের 
চারপাশ ছেয়ে গেল পুলিশী তাবুতে। এরপর আর পুলিশের 
মধো দিশি-বিলিতি ভেদ থাকল লা, সবাই এঁক্যবন্ধ হয়ে 
নির্যাতন চালাতে লাগল। 

"হাত দিয়ে যেমন সূর্যের আলোকে আটিকানো যায় না, 
গ্রেপ্তার করেও তেমন গণশক্তিকে দমানো যায় না' __ এই 
আোগানে গলা মিলিয়ে জনগণ এগিয়ে যেতে বাকল। 

সত্যি! অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়েও সূর্যকে আটকানো গেল 
নাঃ কতজনকে আর গ্রেপ্তার করা বায়! শাসকদের কালঘাম 
ছুটে গেল। একজন না এক হাজার জল ? সমস্ত কৃষককে 
গ্রেপ্তার করতে গেলে. আশি শতাংশে মানুষকে গ্রেপ্তার করে 
জেলে পূরতে হয়। কিন্তু তার জায়গা কই ? তাই মানুষশুলোকে 
মেরে আধমরা করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। 

তৰু আশ্চৰ্য ... অদ্ভূত! ... প্রত্যেকেরই কাছে সূর্য খাকছে। 

শস্যক্ষেত্রে তরমে থাকা জলে সূর্ঘ ৷ 

শুধু স্বচ্ছ পুকুরেই নয়, কাদা জলেও সূর্য! ... 

কচি পাতার উপরে ... পাতার উপর জ্রমে থাকা শিশিরের 
মধ্যেও সূর্য ঝিলিক দিচ্ছে। 

সকালবেলায় পাহাড়ের পিছনে লুকিয়ে থাকছে, আর 
সন্ধ্েবেলায় ঝোপকাড়ের পিছনে গুটিয়ে থাকছে ... ধরতে 
গেলে সে হাতে আর কিছুতেই আসছে না। 

সূর্ধের দিকে তাকিয়ে থাকা চোখ যেদিকেই ঘোরাই না 


যেখানে আছে সেখানে তো আছেই, যেখানে নেই 
সেখানেও আছে। 

পুলিশের বুট এবার ক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর সেই বসে 
পড়া চকচকে কালো৷ বুটেও সূর্যের বিচ্ছুরণ। অফিসারদের 
কালো-চশমাততেও সূর্য দেখা যাচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে পুলিশের 
চোখে ধুলো দিচ্ছে। 

“মাই পেটেন্ট অন সান ... মাই পেটেন্ট অন সান..." 
আমেরিকা চেঁচিয়েই যাচ্ছে। আর সূর্য সমানেই ঝলমল করছে। 
সেই উজ্জ্বলতা প্রতি কৃষকের চোখে। দুই চোখ যেন দুই আয়না 
= জীবনের 

প্রোজ্জল সূর্য যেন রশ্মি পৌছে দিচ্ছে সেই সব মানুষদের 
সমর্থন হিসাবে. যারা সূর্যরশ্মির উপর পেটেণ্ট বসানোর 
বিরোধিতায় সরব হয়েছিল, শুধু তাই নর. তারা প্রতিবাদ 
করেছিল কোনো প্রকার দ্রব্যসামগ্রী, জীব, মাটি, কিংবা 
বুদ্ধিমত্তার উপর পেটেন্ট রাইটের। 

সর্বশক্তিমান হলে কি হবে, অনেক অসম্ভবকে সম্ভব 
করলেই বা কি হবে, সূর্যের দিকে আর তাকাতে পারছে না 
আমেরিকা। 


এভাবেই একটা “পেটেন্টের গল্প গড়িয়ে গেল! 


১১০ 


কীটশত্রুর আক্রমণ ও পরিত্রাণের উপায় 


চির দত্ত 


মাদের দেশ এক নতুন স্বর দেখতে শুরু 
করেছে! ভারতবর্ষের অনেক অঞ্যলে 
ফসলহীনতায় অনাহার প্রায় নিত্যসঙ্গী হয়েছিল. 
এখন সেখানে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অনেক অনূর্বর 
জমিতে ফসল ফলতে আরম্ত করেছে। আবাহী জমিতে চার- 
পাচগুণ বেশি ফসল উঠছে। এ বিবয়ে পাঞ্জাবের পর 
পশ্চিমবঙ্গ এজ অতুজ্জ্ল দৃ্টাত্ত রচনা করতে চঙ্েছে। 
এই আশাবাদী চিত্রের পরিশ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আমে মাঠে- 
প্রান্তরে এত যে ফসলের ঢেউ, তা কীসের বিনিময়ে ! 
নিরবচ্ছিন্ন সার (যার মধো রাসায়নিক সারই বেশি) বাবস্থা 
এবং কীটনাশক দ্রব্যের প্রচলন এই অতি ফলনকে বাস্তবায়িত 
ফরছে। এরজনে ফসল-ফলনের অবশ্য উপকরণ- চল 
সরবরাহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই সমস্ত 
উপকরণণ্ুলির সমন্বিত ফল-__এই অতিফলন। কিন্তু 
অতিফলনের পর্যায়ক্রমঞে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা 
যাবে, প্রাথমিক স্তরে এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহারে ফসল-ফলনের 
বৃদ্ধিতে যে গতি দেখা গিয়েছিল, কালক্রমে সে গতি শিথিল 
হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আগে যে সব জমিতে “বাম্পার ফ্লপ" 
ফলন হত, কয়েক বছরের ব্যবধানে তার পরিমাণ 
উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এমন কি কয়েক স্থানে প্রথাগত 
পদ্ধতিতে জমিতে যে ফসল হয়, তার চেয়েও কম ফসল হচ্ছে 
কৃত্রিম সার এবং কীটনাশক ব্যবহার সবেও । রাসায়নিক সার 
বা কৃত্রিম সার ব্যবহারে জমির কী ক্ষতি হয় এবং ফসঙ্গ 
কালক্রমে কিভাবে কমে যায়, তার বিস্তৃত গবেষণা কৃষি 
বিজ্ঞানীরা বর্তমানে নিরন্তর করে ঘাচ্ছেন। আছকে যে প্রশ্নটি 
অত্স্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা হল কৃত্রিম কীটনাশক দ্রব্য 
ব্যবহার না করলে জমির অতি-ফলন অটুট রাখা যাবে কি? 
সে বিষয় নিয়েও কৃষিবিল্ঞানীয়া বিস্তর গবেধণী করে যাচ্ছেন 
এবং তাদের এ পর্যন্ত গবেষণা-লন্ক সিদ্ধান্ত হল সুসংহত 
পদ্ধতিতে যদি ফসল-দারী গাছপালার উপর কীট নিরোধক 
ব্যবস্থানি গ্রহণের প্রচলন শুরু হয়. তাহলে এই অতিফলনের 


লেখক __ সম্পাদক, সায়েন্স ফর সোসাইটি। ইিয়া 


মাত্রা কমে যাওয়ার সন্ধাবনা নেই৷ বরং তা অটুট থাকতে 
পারে। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় __ চাষী ভাইদের এ বিষয়ে উপঘুক্ত 
পরামর্শ দেওয়ার কোনো কার্যকরী বাবস্থা নেই আমাদের দেশে 
তারা যখন দেখে __ তানের বহু পরিশ্রনে গড়ে তোলা 
ফসলদা্টী গাছশুলি নানা পোকার আক্রমাণে কাবু হয়ে পড়ছে 
এবং ফলনের পরিমাণ কলে যাচ্ছে. তখন তারা যথেচ্ছেভাবে 
বাজারে প্রচলিত কীটনাশক ওষুধ গাছে ছড়াতে গুরু করে দেয়। 
তারা চিন্তাও তরে না যে, এর ফলে পরিবেশগত ভারসামো 
বিশ্ব্থলা আসাতে কী অপূরণীয় ক্ষতি ঘাটে যাচ্ছে, বিবাক এই 
দ্রব্যের ফলে আশে পাশের বাতাসে আর জমিতে কী ভাষণ 
দূষণ ছড়াচ্ছে! 

উদ্ভিদের ওপর কীটপতঙ্গের প্রভাবের বিষয়ে আলোচনা 
করতে গেলে, আমাদের প্রথমেই নভরে পড়ে __ কীটপতাঙ্গের 
সংখ্যাধিকোর পরিমাণ! প্রাণিতগতের জীবকলে যত প্রজাতি 
রয়েছে তার মাধো প্রায় ৭৫ শতাংশই কীটপতঙ্গ ৷ তাই চাষীরা 
ভমিতে ফসলের ওপর দেখতে পায় __ সহজ ধরনের নানা 
রঙের কীট-পতঙ্গ। এতে ফসলের ক্ষতি হয় এর বৃদ্ধির সময়। 
এমন কি ফসল গুদামভাত হওয়ার পরেও শক্র কীটের আক্রমণ 
অবাহত থাকে। | 

তবে আবার মনডার কথা হুল গাছে ছড়িয়ে থাকা সমস্থ 
পোকাই গাছের ক্ষতি করে না। বরং এমন অনেক ধরনের 
পোকা আছে যারা গাছে অনিষ্টকারী পোক গুলিকে মেরে ফেলে 
বা বিনষ্ট করে ফসল ফলনে সহযোগিতা বারে। এসব পোকাকে 
কৃষিবিজ্ঞানীরা বন্ধু পোকা বলে চিহ্নিত করেছেন। 

বন্ধু পোকারা কিভাবে শক্তপোকাকে, নিশ্চিহন করে থাকে, 
তার উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে নাকড়সার কর্মপদ্ধতির 
মধো। অনেক ফসলের জমিতে সূক্ষ্ম জাল পাতা ফাদ দেখা 
যায়! ওশুলো হল মাকড়সার জ্লাল। এ ফাদে যখন (পোকামাকড় 
এসে আটকে হায়, তখন মাকড়সা তাহাদের দেহ থেকে রদ চুষে 
নেন্স। মাকড়সা হল পরভোতী প্রাপী। ফসলের ভমিতে বু 
ক্ষতিকর পোকা তারা এইভাবে খেয়ে ধ্বংস করে। 
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আমাদের দেশে শালিক, ফিতে. দোয়েল প্রভৃতি পাখিও 
পোকা-মাকড় খায় । মাঠে ডাল-পালা বা কাঠি পুতে দিলে এরা 
বদবার সুযোগ পায় এবং জমির পোকা-মাকড় যেয়ে তাদের 
সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারে। 


পোকা-মাকড় দমনের অন্যান্য বিকল্প পদ্ধতিও সুসংহত 
শদ্যরক্ষার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে । যেমন. নিলিষ্ট জাতের 
ফসল গড়ে তোলা হবে যাতে এই ধরনের ফসল কীটপতঙ্গের 
আক্রমণরোধ করে তাদের ক্ষতি প্রতিহত করে। এ বাবস্থা 
হার্ঘকরী করার জনো. বাদামি শোষক পোকার আক্রমণপ্রবণ 
অঞ্চলে জলদি জাতের ধান লাগান যেতে পারে। চুঙ্গি পোকার 
আক্রমণ দেখা দিলে মির দাড়ালো জল বার করে দেওয়া 
যেতে পারে। এর ফলে পোকার আক্রমণ কমে। ক্রমাগত একই 
ফসল একই ভমি থেকে না ফলিয়ে ফসল-চক্র অনুসরণ করা 
যায়। এতে শত্রু পোকার বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। 


শত্রুপোকার বিভিন্ন দশাকে যাস্কিক উপারে বা হাত দিয়ে 
শ্ববংল করা যেতে পারে। যেমন, ধানের পাতার ওপরের আশে 
মাত্রা পোকার রেখে যাওয়া ডিমের গুচ্ছ তুলে ধ্বসে করা 
খায়। একইভাবে, পাতায় গদ্ধি পোকার রেখে যাওয়া ডিমের 
গুচ্ছ তুলে নেওয়া যায়। পাটপাতার তলায় শুয়েমপোকার গুচ্ছ 
তুলে কেরোসিন মিশ্রিত জলে দিয়ে নষ্ট করে ফেলা যায়। 
বাদামি শোবক পোকার আক্রমণ দেখা গেলে হলদে হয়ে আসা 
ভেক্ষা পাতার খোল ছড়িয়ে ধবসে করা বায় : খোলের 
কোবকলার স্তরে তাদের ডিমের গুচ্ছ নষ্ট হয়। রাতে আলোক 
ফাঁদ পেতে পূর্ণাঙ্গ পোকা ও মথকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলা 
সহন্ত। 


এভাবে সুসংহত শস্য রক্ষার ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ 
করলে কীটনাশক দিয়ে কীট দমন না করে বিকল্প পঘেও সে 
কাজ সমাধা হতে পারে॥ জমিতে শক্রুপোকা থাকবেই। কিন্তু 
"এর সংখ্যা এমন একটি পর্যারে সীনাবন্ধ রাখা উচিত যাতে 
অবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধ্যে থাকে। এ বিষয়ে একথাও মনে রাখা 
দরকার-__সব রকমের দমনপন্ধতি সব পোকার জন্যে কার্যকরী 
নয়। সেজন্যে বিভিন্ন পন্ধতিগুলি যুক্তিসম্মতভাবে প্রয়োগ হতে 
পারে। 


এবং দে শ্রয়োগ সঠিক হলে শত্রু পোকা কখনই সীমা 
ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। চাষীর ঘরে ফসলের কল্নও অক্ষু্র 
থাকবে। 


আমেরিকান বাসমতী 


মূল ইংরাজি রচনা : রাধাকৃষ্ণ রাও 
সেংক্ষেপিত) অনুবাদ : অনিবণি চ্যাটার্জি 


স্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক কূটনৈতিক ত্বরের বিভিন্ন 
ঘটনাবলী ক্ষেত্রে আমেরিকার কাজ কারবার, 
তার শঠতা ও দ্বিচারিতার জনা আলাদাভাবেই 
চিহিত। নিজের সুবিধার দ্রন| পরমাণু বোমা ও অন্যানা 
বিধ্বংসী মারণান্ত্র তৈরি এবং তার প্রয়োগকে আমেরিকা 
একেবারেই অনৈতিক মনে করছে না, অথচ এই রকম মারণাস্ত্র 
নির্মাণ ও সংগ্রহের ক্ষোন্তে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে 
আমেরিকাই চোখ রাঙাচ্ছে। এমনকি তৃতীয় বিশ্বের জৈবসম্পদ 
এবং পরম্পরাগত জ্ঞানকে ট্রোডিশনাল নলেল্প) পেটেন্ট করার 
ক্ষেত্রে তাদের হেচ্ছাপ্রপোদিত ভণ্ড আচরণ ৬/7০-র বিভিন্ন 
নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে। বাসমতী চালের 
পেটেন্টের ঘটনাটি এরই একটি শ্রকৃষ্ট উদাহরল। 
কয়েকবছর ধরেই 'রাইসটেক নামে টেক্সাসের একটি 
বাণিভ্বিক সংস্থা তথাকথিত 'বাসমতী চাল' বিশ্ববাজারে 
ছড়াচ্ছে এবং বিক্রি করে যাচ্ছে। ভারতের পরিবেশকর্মী এবং 
আইনভ্রদের মতে এই পেটেন্ট বাণিজ্য সংগ্রাস্ত বৌদ্ধিক 
সম্পত্তির অধিকার চুক্তি (ট্রেড রিলেটেড ইনটেলেকচুয়াল 
প্রপার্টি রাইটস এগ্রিমেন্টস বা 77২1৮5)-র ভৌগোলিক 
নামকরণ বাধ্যতা শর্তের নীতিকে লঙ্ঘন করছে। অথচ ভারত 
এবং আমেরিকা উভয়েই উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। কিন্ত 
TRIPS-<র .ভৌগোলিক উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশ্নটি তখন 
থেকেই বিপত্র হয়ে পড়েছে। 
এদিকে আমেরিকা কর্তৃপক্ষের মগ্ুর করা বাসমতী চালের 
পেটেন্ট কিন্তু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। চ্যালেঞ্জকারী ভারতীয় 
বপ্তানীকারকদের মতে বিশ্বের বহুবিধ রকমের চালের মধ্য 
কেবল ভারত পাকিস্তানে উৎপন্ন লম্বাটে চেহারার সুগন্ধী সাদা 
চালকে বরাবর বাসমতী বলা হয়। অথচ অল ইন্ডিয়া রাইস 
এক্সপোর্টস্‌ আযাসোসিয়েশন (AIREA)-এর মুখপাত্রের মতে 
আমেরিকায় যে বাসমতী নামক চাল উৎপন্ন হয়, তা ভারত 
পাকিস্তানে উৎপন্র বাসমতীর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট মানের এবং 
দানেও সনস্তা। মার্কিল সংস্থাটি বালমতীর পেটেন্টের এখন 
একমাত্র অধিকারী হয়ে এই সুযোগটির পূর্ণ বাণিজ্যিক ফায়দা 
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তুলছে। AIREA-র কার্যনির্বাহী নির্দেশক ব্রিগেডিয়ার অনিল 
আদলখারের মতে বাসমতী নামধারী চালের এই পেটেন্ট যথেষ্ট, 
বিশ্রা্ডির সৃষ্টি করেছে। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, যে কোনো 
কোম্পানি থে কোনো সুগন্ধী চাল বাজারে চালাতে পারে, কিন্তু 
তা ঘেন সনাতন বাসম্তী নানে বিভ্রান্তি না ঘটায়। তার বক্তব্য 
অনুযায়ী, ভারত ও পাকিস্তানের আড়াই লক্ষ বাসমতী 
উৎপাদক কৃষকের ভীবনঘাপন 'রাইসটেকের' পেট্েন্টের ফলে 
বিপন্ন হয়ে পড়েছে 

বস্তুত প্রায় এক বছর ধরে ভারত সরকার 'বাসমতী' 
,নামটি নিয়ে মার্কিন ব্যবসায়ীদের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে, দানী 
বাসমতী চালের ভারত থেকে রপ্তানি সুরক্ষিত শুরতে 
ভৌগোলিক নির্দেশিকা সংক্রান্ত একটি আইন বিধিবদ্ধ করার 
চেষ্টা করে চলেছে। ভারতীয় বাসনতী চালের সুরক্ষিত ব্রান্ড 
ভারতীয় উপমহাদেশের এ্রতিহ্যগত এবং পরম্পরার সৃপ্তে 
উৎপন্ন কৃষি-পণ্যটি বিশ্ববাজারে অত্যন্ত সুবিধাজনক গুরুত্বের 
ভায়গা দিতে পারে) 

দিল্লির 'ফোরাম ফর বায়োডাইভারসিটি' এন্ড যুত 
দিকিউরিটি র (7875) সভাপতি দেহীন্দর শর্মা বলেছেন _ 
'আমেরিক। সবচেয়ে অসযেত স্বত্ব লঙমনকারী হিসাবে প্রতিপন্ন 
হয়েছে। একটি বিশবগ্রাহ নৈতিক চুক্তির অনুমোদনকে অস্বীকার 
করে আমেরিকা উদ্ভিজ্জ্য প্রযুক্তির অর্থনৈতিক সুবিধা চুরি এবং 
লুনের অধিকারকে সুনিশ্চিত করছে।" 

১৯৯২-এ অধিকাংশ দেশের স্বাক্ষর সমন্ধিত 
“বায়োডাইভারসিটি' চুক্তিতে দেশীয় এবং স্থানীর সম্প্রদায়ের 
জ্ঞান এবং দক্ষতাকে সংরক্ষণ ও সম্মান প্রদানের 
শ্রয়োপ্রনীয়তার ওপর ভোর নেওয়া হয়েছে। এই ড্রানাকে 
ব্যবহার করতে গেলে বাইরের দেশকে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের 
সম্মতি গ্রহণের কথা €BD-তে বলা হয়েছে। ভৈব বৈচিত্র 
দুঃখন্তনকভাবে অনাবশাক কালক্ষেপ করছে। এদেশের 
এবং জেনেটিক উপকরণের জ্রমবর্ধমান হ্বত্ুলবনের বিরুদ্ধে 
অবিলম্বে সরকারের আইন প্রণয়ন করা উচিৎ। 

এ বিষয়ে চমকপ্রদ উদ্যোগ নিয়েছে কেরালার এনাকুলাম 
জেলার তিরুবন্কুলমের 'নেচার লাভার্স মুভমেন্ট'-এর কর্মীরা। 
জিল-্ডাকাতি এবং ভৈব-স্বত্বলবল। রুখতে যাতে 
আধিকারিকরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন, তার জন্য রা কেরালা 
হাইকোর্টে একটি আবেদন-মামলা দায়ের করেছেন। তৈব 
সম্পদণ্ডলোকে রক্ষা করতে স্থানীয় উদ্যোগের জন্য 'বায়ো 


ভাইভারসিটি কাউন্সিল'-এর প্রতিষ্ঠা শ্রয়োজন। তাই উৎসাহী 
ভনচেতনার ফলে নূলাবান এবং বিচিত্র জেনেটিক সম্পল 
সংরক্ষণ এবং তাদের স্বত্রলঙঘন আটকাতে 'ন্যাশানাল 
বায়োডাইভারসিটি ত্যাক্ট' তৈরি করা হয়েছে। এই আ্যানী-এ 
ভাতীয় ভৈব সম্পদের সংরক্ষণ এবং অবাধ দীর্ঘদেয়া্গা 
বাবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যদিও নীতিটি এখনও 
আইনের ঘর্ধানা পায়লি। 

আনেরিকার 'নিসৌনী বোটানিক্যাল শার্ডেন__এব 
নির্দেশক ডঃ পিটার এইচ কোর্তোনের বঢ়েব্য জনুযায়ী, সরা 
বিশ্বের জৈববৈচিত্রোর সাত শতাংশ ভারতের আওতায় আছে 
এবং তার এক-পঞ্চমাংশ নাত্র তালিকাভক্ত এবং বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে চিচ্নিত হয়েছে৷ বাকিগুলি অনাদরে অসংরক্ষিত 
রয়েছে। $ 

ভিল-স্বত্লভ্ঘনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সংস্থা 'জিন- 
ক্যাস্পেনের' সভাপতি জিন-তন্ুবিদ ডঃ সুদল সহায় বলেছেন, 
বাসমতী নিয়ে অন্যায়কারী আনেরিকাল পেটেন্ট অফিসকে 
চালে না করে ভারত ও পাকিস্তানের উচিত যৌথভাবে 
WTO-র ডিসপুট সেটলনেণ্ট পশদনেল-এ বিবয়টি নিয়ে 
যাওয়া। "ভারতের নিডন্ব অমূলা সম্পদ বিচিত্র গাছগাছতাকে 
একে একে বিদেশী পেটেন্ট হল: যেতে দোচে আনরা চুপ করে 
বসে থাকতে পারি না। ত করলে এ ঘটনা শ্রবিরাম ধ্বংসের 
দিকে এগিয়ে যাবে, থানবে লা 


মূল রচনা সৃয় : 'ক্রপ্টিয়ার' ; আগস্ট ২-৮, ১৯৯৮ 
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লপাড়ের রান্ব। ধরে 

জোরে হাঁটছে গুলসন। 

গুলসন বিবি। গ্রাম- 
মশাদপুর, ডাকঘর গলাত্ুন. থানা 
বন্ধদ। আন্ত তিন মাস হল 
পঁয়তাঘিশের গুলসন ভুগছে হাজ্ঞারটা 
রোগে। অনেকদিন ভেবেছে যাবে, 
হয়ে ওঠেনি। আছ ভোর ভোর উঠে 
মাঠ সেরেই খেতের তাল ধরে হাটতে 
হাটতে মালডাঙ্গার বড় রাস্তায়। 
অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থেকে পেয়েছে 
মাধবপুরের বাস। বাসে চেপে 
ধান্যখেরুল গ্রামীণ হাসপাতালে 
পৌছে গেছে যখন, হাসপাতাল চত্বরে 
তখন মাত্র কয়েকটা নানুষ। 

সকাল আটটা। বৈশাখের গুরু 

মবে। এত সকালেই চড়া রোদ। 
রোগীরা অপেক্ষা করবে যেখানে সেই 
অর্তীক্ষালয়ের গ্রিলের গেটে তালা 
হনহন করে, হাসপাতালের মাঠেক 
কোণাকুনি হেঁটে আসছে বলিষ্ঠ 
চেহারার প্যান্ট-সার্ট পরা একটা 
মানুষ; অনেকেই উঠে দাড়াল 
লোকটাকে দেখে। 
= আইলে বাবু, টিকিট ঘর কখন 
খুইলবে 1? সাদা দাড়ি এক মিঞা 
বিনয়ে গদগদ। ফক্তির ঘড়ির দিকে 
তাকায় বাবু, 
_ এখন তো মোটে আটটা। তুরা 
কি পাগ্যল ? এত সকালে এইসেছিস 


ক্যানে 1 আগে টিকিটঘর 
খুলো ? ৬ 


উৎস মানুষ _ মেৰুৰ 4০০০ 


আউটডোর মানেই বে বস্ণার ব্যাপার 
তা নিযে দ্বিমত পোষণ করবেন না কোলো 
পাঠকই । কিন্তু এই যন্ত্রণার চরিত্র কেমন, 
ভটিলতা কতটা, কতখানি অসহায়ত৷ সইতে 
হয় __ সেকথা সবচেয়ে ভালো বোঝেন 
ভুক্তভোশীরা, যাদের চরম অবস্থায় 
আউটডোর ছাড়া ঘাওয়ার জায়গা লেই। 

মজা হলো, হাসপাতালের আউটডোর 
সবার কাছে সমান যন্ত্রণাদায়ক নরঃ 
অভিন্রতার শ্রেণীবিভেদ আছে। উচ্চ 
মবাবিশ্ত 'ক্যার্চ পেশেন্টরা আউটাডোরের 
সুবিধাগুলো ঠেঁছেপুছে তুলে নেয়। গ্রাম্য 
নিশ্ববরীয় মানুষের কা আউটডোরের চিত্র 
যেহন, গ্রাম মফঃস্বলের ‘ধাবু', মাস্টার, 
কেরানী, বড়-মাঝারি বাবসাদার কিবো 
মধাবিত্ত ছাত্র-যুবর কাছে চিত্রটা সেরকম 
নয়। অবাবস্থা, অভাব, ছমছাড়া অবস্থার 
মহোও আউটডোরকে দেখা এবং পাওয়ার 
ফারাক আছে। সমাজের আর্থ-সামাজিক 
বৈবম] আউটডোরে চমৎকার চিত্রিত হয়। 
এই বিচিত্র চিত্রুলো লেখক-ডাক্তারের 
ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও সংবেদনশীলতায় 
সামগ্রিকভাবে একটা কোলাজ হয়ে ওঠে। 
এরকনই কোনো কোলাজের মধ্যে দিয়ে 
আউটডোরের অবস্থাটাকে বাস্তবতায় 
প্রেক্ষাপটে অনুধাবন করার ইচ্ছায় আমাদের 


- এই ধারাবাহিক বিভাগ। এটি দ্বিতীর চিত্র। 


সং. উৎস সালুফ: | 
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ঢ্যাঙাপারা একটা ছেলে হঠাৎ ক্ষেপে 
যায়. 

__ আপনে এ ঘরটা খুইল্যে দান না 
কেনে ? আমাদের বইসবার লেইগেই 
না এ ঘরটা! 

শীতল চোখে বাবু ঢ্যাঙা ছেলেটাকে 


লেপে নেয়। 
= গরম দেখাইছ্যিস ? আরে শালা 
ওঁ ঘরটা কি তোর 


বাপের ? যা না বড় ডাক্তারবাবুর 
কাছে, চেইটে আন ঘরের চাবি, আমি 
শুইলো দিই ঘর। তারপর দ্যাখ 
উইইনটিং হলে ক্যামন আরাম: তিনটো 
পাখাই খারাপ হইয়ে আছে। এখানে 
তো তাও খানিক বাতাস আছে 
উত্ধানে গরমে পচুবি! 

ছোকরার হয়ে ক্ষম! চেয়ে নেন মলিন 
ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন শীর্ণ 
মানুষ । 

= ছেড়ে দিল ছেড়ে দিন। আমরা 
বরং একটু ছায়া খুভে বসি। 
শ্লী্ষকালে আউটডোর তাড়াতাড়ি 
খুললে সবারই কষ্ট কমতো। 

-_ কি বইলব মাস্টারমশাই, এইসব 
হইল বড়বাবুদের ব্যাপার। উনারা 
বইললেই আমরা খুইলব। 

ছায়া খুঁ্রতে শুরু করে অলেকেই। 
হান্যষেরুল হাসাপাতালে কি. ডি. এ 
বিকাশ সামন্তর প্রতাপের কথা সবাই 
জ্ঞানে। বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। 
কোথা থেকে কী হয়ে যাবে! 
মাস্টাব্রের দেখাদেখি গুলসন গিয়ে 


বসে একটা কোয়ার্টারের গেটের সামনের একটুকরো ছায়ায়। 
মান্সি পরা গোলগাল এক মহিলা বারান্দায় বেরিয়ে আসেন 
একটু বাদে। 

= এখানে কী চাই ? যান যান এখান থেকে ! জানেন না এটা 
ডাক্তারবাবূর কোয়ার্টার ? যেখানে সেখানে বসে পড়লেই হল: 
যত্রোসব। সাধন: সাধন এদের সরিয়ে দাও এখান থেকে 
সাধন আসার আগেই সরে যায় এক টুকরো ছায়াতে বসে বাকা 
মানুষগুলো । 

চায়ের নেশা চাপে শুলসনের। হাসপাতালের গেটের বাইরের 
একটা দোকানে এক টাকা দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে নেয়। 
ততক্ষণে টিকিট ঘরের বাইরে লাইন পড়ে গেছে রোদে। কেউ 
কেউ ছাতা বার করে মাথা বাঁচাচ্ছে। লাইনের একেবারে সামনে 
ঢুকতে যায় গুলসন। তেড়ে আসে সামনের মানুষগুলো । 

= সেই কখন এইসেছি গো: আমাকে ইখানে ঢুইকতে দাও: 
= ওরকম সবাই বলে। যাও লাইন দাও পিছনে। 

অগতা গুলসন দাঁড়ায় একেবারে শেবে। সামলে (গোটা 
চল্লিশেক লোক তখন। একটাই লাইন ছেলেমেয়েদের। 
দরজা খোলে দোয়া ন টায় । টিকিট দিদিনণির টেবিলের ওপর 
হুমড়ি খেয়ে পড়ে সামনের অনেকগুলো মানুষ । ঝামড়ে ওঠেন 
টিকিট লেখার মহিলা, 

= ঘত্তোসধ উদ পাবলিক। একেবারে গায়ের ওপর উঠে 
আসছে সব। হঠো. লাইন দাও। নইলে বদ্ধ করে দেব টিকিট 
করা। হ 
গুলসনের মাথা রোদে ঘুরছে বাঁইবাই। মিনিট কুড়ি বাদে 
টিকিট পায়। হাত পা ঝিমঝিম, সারা মাস ধরে বেশি রক্তত্বব. 
ঘুসদুসে স্বর, কাশির সঙ্গে রক্ত। টিকিটে নাম. বয়স লিখতে 
লিখতে গুলসনের এইসব সমস্যা শুনে তেতে ওঠেন টিকিট 
দিদিমপি, ডে 

= কোথা থেকে যে জোটে এরা! এতসব আমি শুনে কী করব! 
ডাক্তারবাবুকে বলবে। 

= আহিলে কোথায় আছেন তিনি ? 

_ আমার মাথায়। ছাড়ো লাইন । তিন নম্বর লাইনে গিয়ে 
দীড়াও। 

কয়েকজনকে ভিন্রাসা করে তিন নম্বর লাইন খুঁজে পায় 
গুলসন। দাড়িয়ে পড়ে। সর্পিগ লাইনে ধাক্কাধাক্কি ক্রমাগত 
যাড়ছে। একটু বাদে কালো কুচকুচে চেহারার নীল প্যান্ট শার্ট 
পরা একটা লোক এলে ধমক দিয়ে সোজা করতে থাকে লাইন. 
= মারপিট করতে আপ এইখানে ₹ সরো সরো, ফাঁকা করো, 
ডাক্তারবাবু এসে লাইল ঠিক না দেখলে কাউকে দেখবেন না। 
টিকিটগুলে। পরপর জমা নেয় লোকটা। পরিচিত লোকজনের 





টিকিট চঙ্গে ঘেতে থাকে পেছন থেকে সামনে। সুইপার 
অবিনাশকে বান্যধেরুলের লোক হাতির করে খুব! 
ভাক্তারবাবু আসেন সোয়া দশটা নাগাদ। পেছনের কয়েকটা 
লোকের নাম আগে ডাকে অবিনাশ। সেই ঢায ছেলেটা তেতে 
ওঠে আবার, 

__ পরে এইসো পরধমে দেখ্যনো! শালার দু'লম্বরি কান্তখানা 
দেখ! আইজ দেখাইচ্ছি নজা। 

ছেলেটা লাইন ছেড়ে তেড়ে ঘায় অবিলাশের দিকে । 

= বড় সাহস হয়েছে তো তোর: __ এক ধাক্কায় ছেলেটাকে 
মেঝেতে ফেলে দেয় শক্ত পোক্ত অবিনাশ হট্রগোল্সে লাইন হায় 
তেঙে। ধাক্ধযয় চাপ সামলাতে না পেরে একপাশে ছিটকে যায় 
গলসন। আরও কয়েকঘল ডি, ডি. এ. এসে সামাল নেয় 
পরিস্থিতির । চা খেতে খেতে প্যথরের মত দুধে চুপচাপ চেয়ারে 
বসে থাকেন ডাক্তার দাস। মাখনের মত গায়ের রং. গায়ে হলুন 
গেলি. পরপর তিনাটে পেন (ড়া গেন্ঠির বুক পকেটে। " 
সব জামেলা নিটলে রোগী দেখা গুরু করেন ভা্তারবাবু। ঝড়ের 
গতিতে কাছ রোগীর কষ্ট বলতে বলতেই হাতে ফ্রিরে যাচ্ছে 
টিকিট আর ছোট্ট একটা ওষুধের স্লিপ । 

= আমারে একমাস ধইরো একই বড়ি দিইছো গো 
ডাক্তারবাবু! এবার এটু ভালো করে দাখেন? 

থমকে যান একবার ডাক্তার দাস তারপর স্টেখো বসান বুড়ো 
ভ্রাহেদ মিঞার বুঝে 

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ধাক্কা খেতে খেতে ডাক্তারবাবুর কাছে 
পৌছে বায় গুলসন বিবি। 

= আইজে নূর, কাশি, ড্যানা তুইলতে পারি না, পাটি হডহড় 
করে মেনসো হয় সারামাস ধইরে, বুক ধড়ফড় ... কিছু একটা 
লিখতে গিয়ে থমকে যান ডাক্তার, 

= কাশির সঙ্গে রত আসে ? রক্তত্রাথ বাড়ছে কি দুর গুরু 
হবার পর ? 

-_ আইজ ফান্ুন আর চক্তির মাসে দুইবার অক্ত এইসেছিল 
কাশির সঙ্গে। মেনাসো বেশি হয় দুইমাস হইল, দ্বর হইচ্ছে সেই 
পৌষের শেইয থেইকো। 

গুলসনের পিঠে স্টেথো বসান ডাক্তার। চোখ দেখেন। টিপে 
দেখেন পেট। দেখেন নখ. জিভ। 

=_ তাড়াতাড়ি করেন ডাক্তারবাবু. দাড়ায়ে দাড়ায়ে যে পা 
ধইরো গেল। আওয়াজ আসে পেছন থেকে। 

= তোমার বুঝে দোষ আছে। শ্রাবের গণ্ডগোলটাও ওর থেকে 
হতে পারে। তুমি দিদিমণিদের ঘরের বাইরে গিয়ে বোসলো 
টিকিট হাতে। আমি আউটডোর শেষ করে দে 
একটু দয়া হয় অবিনাশের॥ পরের পাঁচটা নাস 






শুলসনকে নিয়ে পৌছে দিয়ে আসে সিস্টারদের ডিউটিরুমের 
বাইরে। বসে পড়ে গুলসন। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে ঘর 
থেকে। 

= কট চাই এখানে ? সাদা ড্রেস পর। দিদিমণি যেন নিমপাতা 
চিবিয়ে বসে আছে। 

= আইজ ভাক্তারবাবু বইসতে বইললেন। 

= ও এখনও অনেক দেরি। এক ঘণ্টার কম না! 

= আইজ দুটো মুড়ি খেইরো আইসব দিদিমপি ? . 

= শুধু মুড়ি কেন রাজভোগণও খেয়ে আসতে পারো! তবে 
বেশি দেরি করলে ডাক্তারবাবু চলে যাবেন! 

হাটতে হাটতে হাসপাতালের গেটের দিকে এগোয় গুলসন। 
বাপরে বাপ! কী কাণ্ড! একবার ইখালে টিকিট কাটো. একবার 
উখালে লাইনে দাড়াও! তবু বড় ডাক্তারবাবুর তো দরা হইল। 
একবার দেইখলেন, আবার দেখবেন: কই উ্মাদের তো এভাবে 
দেইখছেন লা। 

খুশি মনে একমুঠো মুড়ি সুখে দিয়ে কাচালক্কায় কামড় দেয় 
গুলসন। গল্প জোড়ে দোকানদার হাবুলের সঙ্গে। 

= গেল সন আনতিরিকে জোয়ান ছেইল্যেটা মইরে গেল গো! 
ঝরল খাইটতো ছেলে আমার। খাইটতে পারতো খুব। মিঞা, 
বাইরে কামকাজত কইরতে পারে না, মেয়ে দুইটা বিড়ি বান্ধে 
মিয়ার সঙ্গে । আমি হুঙ্গা বানাই, কাদা বুনি বাবুদের। তাড়া দেয় 
হাবুল। আর দেরি করলে ডাক্তারবাবু চলে যাবেন 

গুলসন ছোটে দিদিমণির ঘরের দিকে। খুঁজে পায় না প্রথমে। 
একে ওকে জিত্েস করে ঠোকর খেতে খেতে পৌছয় ঘরটার 
কাছে। বসে পড়ে বাইরে। ডাক্তারবাবু আউটডোর শেষ করে 
আসেন একটু পরেই। বেলা বাড়ছে। একটা বাজতে চলল। 
দিদিমণির কথায় বাথরুম সেরে এসে টেবিলে শুয়ে পড়ে 
গুলসন। 

ডাক্তারবাবু হাতে গ্লাভস পরে তলপেট পরীক্ষা করেন 
অনেকক্ষণ ধরে: 

= কী কেস ডাক্তার দাস ? 

= বুকে ককৃস আছে. মনে হচ্ছে ইউটেরাসেও ছড়িয়েছে। 
- শোনো বুকের ছবি আর রক্ত পরীক্ষার তারিখ নাও আট 
নম্বরের দিদিমণির কাছে। এই ওষুধগুলো লিখে দিচ্ছি _ নিয়ে 
নাও ওষুধের কাউন্টার থেকে। রিপোর্ট পেলে মঙ্গলবার আবার 
আসবে আমার আউটভোরে। 

ডাক্তারবাধ্‌ দিদিমপিকে কী সব খটোমটো কথা বইললেন: 
শরীলে কী খারাপ রোগ হইল কে জানে! ভয়ে ফিড শুকিয়ে 
আসছে গুলসনের। 


হাত পা কাপছে শুলসনের। আবত্তে আত্তে আট নম্বরের 
দিদিমণির কাছে পৌছোয় দিদিমণির তখন ওঠার তাড়া। 
গুলসলের কাগজটা টেনে নিয়ে গজগল্জ করতে থাকেল 
দিদিমশি, 

-_ ছেলেটার এত স্বর. এদিকে পেশেস্টের আর শেষ নেই। 
কোথা থেকে যে পঙ্গপালের মত এরা আসে: 

= আইনে কবে হবে ছবি £ 

_ ফোর জুন, সকাল দশটায়। লিখে দিলাম কাগজের। 
বক্তপরীক্ষা ফের আটাশে। পচ্জায়েতের ইনকাম সার্টিফিকেট 
নিয়ে আসবে ঘে তোমরা গরিব, নইলে ফ্রি হবে না। 

এত কথার ধাক্কায় হকচকিয়ে যায় গুলসন বিবি। আইজের 
বাংলায় লিইখে দেন তারিখটা। 

__ চৌঠা জুন ছবি হবে, আঠাশে নে রক্ত পরীক্ষা! 

= আইজের বালে৷ তারিষটা .. 

-_ দ্বালিয়ে মারল। দেয়ালের সরকারি ক্যালেন্ডারে চোখ 
রাখেন সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসায়। 

-- এক্স রে উনিশে জোষ্ঠ, রক্ত পরীক্ষা বারো তারিখ 

= আইতে এই বোশেখের ? 

= না গো না সামনের মাসের, লৈষ্ঠ মাসে... 

- আইজ, তো মোটে বোশেখের আঠ তারিখ গো ... 
= দ্রালিয়ে খেল! আরে বাবা তোমার আগে অনেক লোক 
আছে। তা ছাড়া এখন এক্স রে মেশিন খারাপ। তাই পরের 
মাসের আগে ডেট দিচ্ছি না কাউকে। 

_ গরিব মানুষ দিদিমপি! দ্যান এট তাড়াতাড়ি কইরে)! 
আইপনার দুটি পায়ে পড়ি গো দিদিমণি! 

_ এ তো আচ্ছা দ্বালাতন। আবার ক্যালেন্ডার দেখেন 
দিদিমণি। আচ্ছা ঠিক আছে রক্ত পরীক্ষা এগিয়ে দিচ্ছি এ 
মানের তেইশে। বৈশাখের তেইল. মঙ্গলবার। এক্স রে মেশিন 
কবে ঠিক হবে ভগবান ভ্রানে। তুমি বরং বুকের ছবিটা 
মালডাঙ্গা এক্স-রে ক্রিনিক থেকে করিয়ে নাও। 

= কত লেবে গে৷ ছবি কইরতে ? 

= সন্তর-পঁচান্তর টাকা। 

= কুথায় পাবো গো দিদিমণি এত টেকা ? 

= জানি না। টিকিটটা খুপরি দিয়ে গুলসনের হাতে বাড়িয়ে 
দিযে দড়াম করে টৌকে। জানা বকে এস ভন. ও 
লতিকা সমাছদার। 

চোৰে ঘোর লাগছে গুলসনের। ছোট শ্লিপটা নিয়ে ওষুধ নিতে 
হবে। টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ায় ওমরের কাউন্টারে মাত্র দু' 
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১১৬ 


ক 
তিনজন দাড়িয়ে আছে । তাড়া লাগাচ্ছে ভেতরে বসে পাকা 
ওষুধবাব। 'এই ক্যাপসুল একটা তিনবার, বড়ি একট: দু'বার 
+ তিনদিন পর আবার আসবে .. সাতদিন খেতে হবে ৫ষুধটা 
“তিনদিনের বেশি দেবার নিয় নেই ...' 

- আমার বুকে কি হইয়েছে শো ছেছালো। ? এট বহলে দাও 
সোনা আনার। 
দয়া হয় ফার্মাসিস্ট বিকাশের চোখ বোলায় টিকিটে 
= তুমি রক্ত পরীক্ষা আর বাকের ছবি বাইবে করিয়ে নাও গো 
চাচি! তাড়াতাড়ি ওষুধ গুরু করা দরকার। 
_ কি কহারে৷ বাইরে ছবি করাব (সালা ? দাও এট্রা কিছু 
বেবন্তা কইরে: খোদা তোমার আনেক ওব্গার করবে বাবা। 
গুলসনাকে দাড়াতে বলে বিকাশে ছোটে ডাক্তার দাসের 
কোয়াটারে। বাঁকুড়া নেভিকেল কলেছ হাসপাতালে ডকবি 
এক্স-রের ভন! ঢলসনকে রেফার করে দেল ডাড়ার দাস। 
= এই নাও চাচি টিকিট। কষ্ট করে একদিন সকালে ব”কুডার 
বড় হাসপাতালে চলে ফাও। তাড়াতাড়ি এক্স রে হবে। 
= বাড়া 1 

কাপড়ের খুটে ওমৃবের পৃটুলি আর কাগন্দটা বেধে 
গুলসন এসে দাঁড়াঘ হাসপাতালের বাইরে। হতাই শুক হয় 


উপহারের বই 
সংগ্রহে রাখার বই 
ডা. শ্যামল চক্রবর্তীর 
0 স্বপ্ন দেখেন কেন : ১৫০ টাকা 
[কোন অসুখে কী খাবেন: ৭০ টাকা 
আনন্দ পাবলিশার্স ৬ ২৪১-৩৪১৭ 
0 যৌন শিক্ষার অআ ক খ 


৮০ টাকা 
মন্ডল বুক হাউস * ২৪১-৪১৪১ 
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এাশি। রোদের তাপে বলে পড়ে উনু হয়ে । দ হাতে মাটি 
আকড়ে ধরবে একটানা আদ গুলসন বিবি। গলগল 
করে টাটকা রক্ত বেরিয়ে আসছে কছের সঙ্গে । আর পারছে 
ধরাধরি কবে ওকে 
নিন্দের ওপর । 
“লৰ । নাপ্যব ওপর পাখা 
ফুটিয়ে দিন পরপর দুটো 
ৰ বাহরে স্ব শাড়ি 
=! হাসপাতাল নাকি 
(য়ে দিল একটা ছবি .. সেই ফরসা 
গুধুধ দেওয়া ছেলেটা এখানে কি কারে এল ? ... আনেক আনেক 
ওষুধ. লাল টকটকে ক্দাপসূশ ওর মুখে ছল্ল দিয়ে একটা 
পালে বসে বহিন হাত 
হইয়ে যাবি না. কনও ভয় 
€ না গত 










লাল কাপসুল খাইযে নিচে চো 





বল এখনো ? 
চেতনা ফেরে। উঠে বসতে চেষ্টা জরে শুলসন। 
বেলা হয়ে গেহে অনেক। বাড়ি ফিরতে হবে যেভাবেই 


হোক। নিএ আর মেয়ে দুটা পথ চেয়ে বসে আছে। ওরই 
ভন্য। 


9. 0. CONSTRUCTION 


* 
AA 
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13, SITARAM ROAD 
BANSDRONI 
CALCUTTA-700 070 
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[4 হলু'। সারুদের বিডাল। 'যু-উ.ব ভাল। 
কাউকে কামড়ায় না। আঁচড়ায় না: আর 
সবার কোলে যায়। সে চেনা-ই হোক, আর 

অচেনাই হোক। 

সারুদের অনেকগুলো বিডাল। তার মধো সারুর সবচেয়ে 
প্রিয় বিড়াল হল 'গাবলু' আর মমুদরি'। মুল্লি হচ্ছে পাবলুর ছোট 

'বোন। খুব রাণী । গাবলু শুপ্রিকে খুব ভয় পায়। 

এই রে! একটা কথাই বলতে ভুলে গেছি। কথাটা হচ্ছে 
= শাবলুর লাম কেন 'গাবলু' হল। 

আরে কী হয়েছে. 'পটেম্বরী'র, মানে 'পুট়'র. এক সঙ্গে 
দুটো বাচ্চা হয়েছিল তো। তাদের মধ্যে না একটা ছিল খুব 
রোগা। ক্যাংলা-কার্তিক। সারুর মা তার নাম দিয়েছিলেন 
একেলু'। কেংলু কিন্তু নেয়ে। কেংলুর মুখটা খুব সুদ্দর। চোখ 
দুটো বড় বড়। 

আর গাবলুটা না ছোটবেলা থেকেই বেশ গাবঙ্গু-গুবলগু 
ছিল। তাই সারুর মা ওর লাম দিয়েছিলেন 'গাবলু'। গাবলু তো 
ছেলে। খুব ভাল ছেলে। অন্য হুলোদের মতো নয়। 

সারুর বাবা বলেন _ 

“গাবলু আমাদের ভাল ছেলে। 

এমন ছেলে কোথায় মেলে ? 

শাবলু আর কেংলু যখন ছোট ছিল. তখন না, ওরা ওদের 


দেবাশিস বাত 


মাকে খুব ভয় পেত। বাড়ির বাইরে দূরে কোথাও পাড়া- 
বেড়াতে গেলেই পুটু ওদের বকাবকি করে বাড়িতে নিয়ে 
আসত, ঠিক মানুষ মা-র মাতো। 

মুশ্তি হয়েছে গাবলুদের এক বছর পরে। বয়সে ছোট হলে 
কী হবে, ও গাবলুকে সব সময় শাসন করে। দরকার হলে দু" 
এক ঘা দিয়েও দেয়। 

শাবলু কিন্তু কিছু বলে না! ওর নলখখালা এত 
ভালমানুষের মতো __ যে দেখে, সেই আদর কারে। আর বলে. 
"সত্যি. এমন লক্ষ্মী বিড়াল আমরা দেখিনি।' 


গাবলু ককৃধনও চুরি কবে না। সারুর মা মাছ ভেজে. 
গাবঙ্গুকে পাহারায় বেবে. ছাদে কাপড় মেলতে যান। বলেন, 
“গাবলু। মাছটা দেখিস তো বাবা । কেউ যেন মুখ না দেয়! 

সারুর মা ছাদ থেকে নামেন। দেখেন-_ গাবলু চুপটি 
করে বলে শছে। মাছ পাহারা দিচ্ছে। সাক্ুর মা কোলে নিয়ে 
খুব আদর করে দেন ওকে। বলেন, 'লক্ষ্মী ছেলে। গুড বয়। 
এমন লক্ষ্মী ছেলে কেউ কখনও দেখেছ তোমরা ?' 

গাবশু কী বোকে কে জালে ? ও তখন 'ঘোতর, ঘোতর" 


" করে একরকম আওয়াজ করে। ওই শব্দটা ওরা সবাই করে। 


আদরটা ঘে বেশ ভালই লাগছে __ সেটাই বোধ হয় বলে। 
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পাড়ার অনেক বাড়িতেই গাকলুকে রোজ একবার করে 
যেতেই হয়। সবাই ওর জনে) মাছ রেখে দেয়। শাবল কাচা মাছ 
খেতে ভালবাসে । তাই অনেকে কাচা নাছ রেখে দেয়। ওর 
জলো। 

কোনও দিন যদি গাবঙগু কারও বাড়িতে না হায়. তা হলে 
সেই বাড়ি ঘেকে কেউ না কেউ আসবেই আসবে সাক্াদের 
বাড়িতে । শাধলুর খোজে। বলবে, 'গাবঙ্গু আন আমাদের 
বাড়িতে যায়নি কেন মাছ খেতে? ওর কি শরীর খারাপ 
হয়েছে ?' 

সারু বলে, 'বাব্বাঃ। গাবঙগু! কী ব্যাপার রে তোর ? তুই 
যে একেবারে ভি. আই. পি. হয়ে গেলি রে! লোক তোর খ্যেড 
নিতে আসছে! ইস্‌! তোকে আমার খুব হিংসে হয় রে গাবল্!' 

গাবলু কী বোঝে-কী জানি! 'পাঁও' করে একটা নিহি 
আওয়ান্জ যার করে গলা থেকে। চোখ দুটো একটু পিট লিট 
করে। লেজরটা একটু নাড়ে। একটা-দুটো হাই তোল্ে। ত'বপর 
গুটি গুটি পায়ে সোজা এসে বসে সারুর কোলে। 

সারু গাবলগুর গলায় হাত বুলিয়ে দেয়। গাবঙ্গু গলাটা 
তুলে দেয়। একেবারে টান-টান কারে। গলায় হাত বুলিয়ে দিলে 
মা, ওদের সবার খুব আরাম লাগে । 

আরামে চোখ বুজে আসে পাবলপুর। সারু শলার হাত 
বুলন্যে বন্ধ করলেই, ও মাথাটা ঘুরিয়ে দেখে। খুব বিরক্ত । "জী 
বাপারটা কী ? অঁ ? বেশ তো আদর করছিলে। বন্ধ করলে 
কেন ত্যা? 


লক্ষ্মীনারায়ণ দুধ দিতে আসে। ওর দুরের ক্যানের 
আওয়াজ পেলেই গাকললু দৌড়বে। সদর দরক্তার দিকে। পাও 
গাবলুকে ভালবাসে । খুব। ও রোক্ত আগে গাবলুকে একটু দুধ 
খাওয়াবে, তারপর সারুদের দুধ দেবে। 

সারুর মা বলেন, "অতটা দুধ রোজ ওকে খাওয়ান, 
আপনার ক্ষতি হয় না ?' 

হাসে লক্ষ্মী। বলে, 'গাবলুকে দুধ না খাওয়াতে পারলেই 
আমার খুব ক্ষতি হয় বউদি। মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। ও 
খায। আমি দেখি। এতে আমার খুব আনন্দ হয়।' 

একদিন কী হয়েছে, কারা যেন দুটো বেড়াল-ছানা ছেড়ে 
দিয়ে গেছে। সারুদের বাড়িতে। সকালে দেখেই সারু বলল. "ও 
মা! দেখে যাও! কী সুন্দর দুটো বিড়াল ছানা! কারা যেন ছেড়ে 
দিয়ে গেছে! ও মা: কী সুন্দর তিডিং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে! 
দেখে যাও না! ও মা! 

সারুর মা বললেন, "আবার £ ও: ! এ তো ভারী দ্বালাতন 
হল দেখছি। এই বাজারে এতগুলো বেড়ালকে পালতেই 
হিমসিম খেয়ে বাচ্ছি। তবে ওপরে আবার দুটো। রক্ষে করো 
বাবা! আর পারব না।' 

সারু জানে, মা মুখে এ কথা বলছেন বটে. কিন্তু একটু 
পরে মা-ই ওদেরকে তুলে আনবেন। ডুপারে করে দুধ 


*ওয়াবেন) গুদের শোয়ার বিছানা করে দেবেন। বাইরের ছলো 
বিড়ালরা যাতে ওদের টেনে না নিয়ে যায়__ তার ব্যবস্থা 
করবেন । চুড়ি দিয়ে ঢাকা দেবেন। 

ঠিক তাই। ওরা বেশ চকম্‌-চকম ধরে ডুপার থোকে দুঘ 
খেল। নরন বিছানায় গুল। এখন দিব্যি ঘুনোচ্ছে। এটা যেন 
ওদেরই বাড়ি। 

এদিকে কী হয়েছে, পাবল্‌ না একেবারে টেরই পায়নি যম. 
বাড়িতে আরও দুটো নতুন বিডাল-দ্বানা এসেছে। কী করে ঢের 





- পাবে ? ও তো তখন নাছ শোতে গেছে সুমনা আর দেবিকাদের 


বাড়াতে। 

বাড়িতে ঢুকেই তো বাণু গন্ধটি পেয়েছেন। শুতে 
শুকতে ক্লাবে সেই কুঁতিটার সামনে __ যে ঝুড়ির 
তল্গায় নতুন-ভাসা বাচ্চা দুটা ঘুমোচ্ছে ৷ 

গাবঙ্গু না. কি করেছে, রাগে গরর্‌ গরর্‌ করে আওয়াজ 
করছে। সে ঠা রাগ: বাবা বে, বাবা রে! বাচ্চা দুটোকে ও 
একদল পছন্দ করছে না __ সেটা ভ্রানাচ্ছে। 

সবাই তো অবাক। গাবঙ্গু তো কখনও এমন করে লা! 
সাক গাবলুকে আদর করাতে গেল। গাবলু (গৌ-৫-৩, গৌ-ও- 
ও কারে ঠেচাতে লাগল। যেন বলতে চাইছে, 'কী ব্যাপার ? 
এরা আবার এখানে কেন ?' 

সারুর মা কোলে করে কত আদর করাঙ্গেন। তবু যদি 
বাবুর মেজাছ ঠাণ্ডা হয়। সেই একই শন্দ। গৌ-৫-০. গো-৩- 
€। সানে, "ওদেরকে তাড়াও। এক্‌খুনি। নইলে কিন্ত আনি বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে যাব।' 

গাবলু কিন্ত তা বলে অন্য শুল্লোদের মতো না। ও কিন্ত 
ওই বাচ্চাগুলোকে ম্বারবে না। ওর শুধু ভয় _- ওর আদর বুকি 
ভাগ হয়ে গেল। আর বুঝি কেউ ওকে আগের মাতা আদর 
করবে না। ওর মাছ-দূবও বোষ হয় ওই বাচ্চা দুটোকে দিয়ে 
দেওয়া হবে। 

বাগে গরর্-গরর্‌ করতে করাতে বেরিয়ে গেল গাবঙগু। 
খেল না। পাশের বাড়ির সান-শেড-এ গিয়ে শুয়ে রইল। অনা 
দিকে মুখ করে। খুব অভিমান হয়েছে ওর। 

সারু কত ডাকল সারুর মা কত ডাকলেন, 'গাবগু ! আয় 
বাবা! খাবি আয়। তুই পুঁটি মাছ ভাড়া খেতে ভালবাপিস। বাবা 
বাজার থেকে তোর ভনো পুঁটি মাছ এনেছে আজ্স। খাবি না? 
আয় বাবা! আয়! তুই না খেলে আমরা কী করে খাই বল ?' 

কাদছেন সারুর মা। সারুও ঝাদছে। সারুর বাবা আড়ালে 
চোখ মুছলেন। গাব তাকাচ্ছেই না এদিকে। যেন চেলেই না 
সারুদের --- এমন ভাব। 

“রাতেও এল না গাবলু! ওর মাছ ভাত পড়ে রইল! দুধ 
পড়ে রইল: দই আর বিস্কুট পড়ে রইল! গাবল্গু এল না! 
আশ্চর্য: এমন তো কখনও করে না গাবলু!” সারুর মা 
বলঙেন। 

পাশের বাড়ির সান-শেডেও নেই। মুখার্ছিদের পাচিলে 
নেই। যৌলিকদের গ্যারাজে নেই । কোথাও নেই। 









১১৯ 
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“গেল কোথায় ছেলেটা ?' টর্চ নিয়ে বেরুল সারু। 
তায়পর সারুর মা। সবার শেবে সারুর বাবা। তহ-তন্র করে 
শুঁলেন সবাই! তবু পাওয়া গেল না। 

সারুর মা হাউ হাউ করে কাদতে লাগলেন। বললেন, 
“বড় অভিমালী ছেলে জমার। পাছে ওর আদর ভাগ হয়ে যায়, 
তাই ছেলেটা আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। 

সারুর বালিশ ভিজে ভবৃক্তবে। ওর আর ওর মার 
মাঝখানে গাবলু শোয় । রোড । শাবল্গুর শোয়ার শ্রায়গাটা ফাকা 
পড়ে আছে! সারু তাকাতে পারছে না ওদিকে কাদছে। ফুঁপিয়ে 
ফুঁপিয়ে কাদছে। 

এ দিকে বাচ্চা দুটো তো একটু পারে পরেই খিদেয় চিল: 
চিৎকার লাগিয়ে দিচ্ছে। 

"দেবেই তো। বজ্র বাচ্চা থে! খিদে পায় না বুঝি 
ওদের ? আহা রে! ওদের না-টা জানি, ওদেরকে খুঁড়ে বেড়াচ্ছে 
পাগলের মতো! 

সারুর মা বলছিলেন। বলছিলেন, আর কাদছিলেন। 
কাদছ্িলেন, আর বাচ্চা দুটোকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। ড্রপার 
থেকে। খেতে খেতে আবার সারুর মার শাড়ি বেয়ে উঠে 
পড়ছিল ওরা। সারুর মার মুখের কাছে মুখ এনে পিউ পিউ 
করে ডাকছিল। বোধ হয় বলছিল. পিউ পিউ! মা! মাং আর 
একটু দুখ দেবে ? বড্ড খিদে পোয়েছে!' 

“হে হে ! ওরা এখনও ম্যাও! বলতে শেখেনি পিউ পিউ 
বলে। ছোট্ট কিনা, তাই!" সারু বলল। 


খ্যাপা ছেলেটা তার পরদিনও এল লা। কত ধৌভাখুঁডি 
হল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সারু খোডর করল, 'কাকিনা: আমাদের 
গাবলুকে দেখেছেন ?' "হ্যা রে বিমলি: আনাদের গাবলুকে 
দেখেছিস ? দেখ না, গাবলুটা না. কাল থেকে..." 

আর বলতে পারে না সারু। দু-হাতে মুখ ঢেকে দৌড়ে 
চলে আসে বাড়িতে। 

“মা, দেখো! ওই বাচ্চা দুটোকে আমি খুবই ভালবাসি 
কিন্তু, আমার গাবলুকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তুমি 
ওদেরকে কাউকে দিয়ে দাও।' সরু বলল। ফোপাতে 
ফৌপাতে। 

মা বললেন. কিন্তু, এই দুধের শিশু দুটোকে আমি কী 
করে ছেড়ে দিই বল ? সেটাও তো নহা অন্যার? 

জামা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সারু বলল. 'দুধের কাকু 
একদিন তোমার কাছে বিড়াল ছানা চেয়েছিল না মা! ? বলেছিল 
না, যে__ যে -_ বে, ওদের বাড়িতে খুব ইঁদুরের উৎপাত £ 
বিড়াল থাকলে ভাল হত £' 

'া-আ্যা-রযা। ঠি-ই-ক বলেছিস তো! একদম খেয়াল 
ছিল না আমার। সে-ই ভাল। ওর! ওখানে ভালই থাকবে। কেশ 
দুধ-দই-ছানা-টানা পাবে। আন্রই বলব ওকে। 


সারু কাদছিল। খুব কাদছিল, লিভের হাতে করে খাইয়ে 
দিল বাচ্চা দুটোকে। দুরের কাকু বসে আছে । নিয়ে যাবে ওদের। 
চিরদিনের মতো। আর কোনগুদিলের জন্যও হয়তো দেখতে 
পাবে না ওদেরকে। 

সারুর মা একটা ব্যাগের ভেতর একটা নরম কাথা চুকিয়ে 
দিলেন। সারু আস্তে তরে ঢুকিয়ে দিল বাচ্চা দুটোকে । ব্যাগের 
ভেতারে। 

কিছুতেই যাবে না! সারুর ডানা আকড়ে বে আছে! সাক 
আর পারল না। "ঘা গো: বলে কাদতে কাদতে আছড়ে পড়ল 
আটিতে। 

মা একটু শক্ত হলেন। বললেন, 'কী করব বল ? নইলে 
আমাদের ছেলেটা যে আর কোনওদিনও বাড়িতে আসবে না!" 

দুধের ছেলে ল্ষ্মী, নিয়ে চলে গেল বাচ্চাদুটোকে। 
সারুরা কেউ খেল না কিছু । সারাদিন কেঁদে ভাসাল। 


সরা! না! দেখো, দেখো কে এসেছে!" সারু চিৎকার করে 
উঠল । আনন্দে। আনন্দে লাফাচ্ছে। আর বলছে, 'ও মা? 
তাড়াতাড়ি এসো না!" 

"কে এসেছে রে ?' সারুর মা কুট এলেন। রাশ্রাঘর 
েকে। এসেই দেখেন -- গাবলু ! গাবলু সেই জায়গাটা খুব 
পুকছে__ যেখানে বাচ্চা দুটোকে রাখা হয়েছিল। সারুর মা 
কোলে তুলে নিলেন গাবলুকে। সার কেড়ে নিল মার কোল 
থেকে। গাবলুর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তোর 
হার কোনও চিন্তা নেই রে গাবলু! তোর আদরে কেউ ভাগ 
বসাবে না! বাচ্চা দুটোকে দুধের কাকু নিয়ে গেছেল। অনেক, 
দূরে চলে গেছে ওরা। আর কোনওদিনও ওয়! আসবে না 
আমাদের বাড়িতে। কোনওদিনও ... কানায় ভেঙে পড়ল 
সারু। 

গাকলু কী বুঝল কী জানি! এক লাফে সারুর কোল থেকে 
নাহল। মেঝেতে। তারপর না, একবার সারুর পায়ে, একবার 
সারুর মা-র পায়ে, একবার সারুর বাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে 
জুটোপুটি খেতে লাগল। 

দে কি লুটোপুটি ! ভাবখানা যেন এই রকম-__ “মা! 
বাবা! দিদি! আমি অন্যায় করেছি! তোমরা আমাকে ক্ষমা করে 
দাও? 

গাবল্র এই কাণ্ড দেখে সারু, সারুর মা আর বাবা তো 
অবাক ! 

‘কী কাণ্ড: কীভাবে বোকাচ্ছে ও যে ওর অন্যায় হয়ে 
গেছে! দেখেছ ওর কাণ্ডটা!' সারুর মা বললেন। বাবা বলালেন, 
"অবিশ্বাসা' কেউ বিশ্বাসই করবে না।" 

অবাক পুটু, কেংলু আর মুষ্গিও। ওরাও অবাক চোখে 
দেখছিল গাবলুকে। গাবলু ওদেরকে পাত্তাই দিল না। এক 
দৌড়ে চলে গেল রাহা ঘরে। ঝলল, 'মটাও__মি়াও!" 

মানে আমার মাছ-ভান্রা কই ? দাও। আমার বুঝি খিদে 
পায় নাঃ u 
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তে তো বটেই, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও 
No) গণবিজ্ঞান কথাটির সাথে অধিকাংশ শিক্ষিত 

মানুষের পরিচয় নেই বললেই চলে। এর জন্য 
অবশ্য এরা কোনোভাবেই দায়ী নন। সামাজিক ন্যায় ও 
অধিকার তথা অর্থনৈতিক দাবি আদায় নিয়ে এ রাজে] যত 
আন্দোলন হয়েছে, বিজ্ঞানমনক্কতা সৃষ্টি ও বিভ্ঞান চেতনার 
প্রসার ঘটানোর কাছটা ততটাই অবহেলিত হয়েছে। 
রাছনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে আমরা শীর্ষে থাকলেও 
গণবিল্ঞান আন্দোলন এ বাজে] মোটের ওপর ব্রাতাই থেকে 
গেছে। 

গণবিজ্রান আন্দোলনের সংস্ঞ৷ ও প্রকৃতি, তার লক্ষা এবং 
কীভাবে সেই লক্ষ্য পূরণ কর সম্ভব __ সে সনম্বদ্ধে এ রা্োর 
বছ বিজ্ঞান সংগঠনের ধারণাও স্বচ্ছে নয়। এর ফলে এদের 
কাছে প্রায়শই ধারাবাহিকতার অভাব ঘটে। প্রথাগত কিছু 
অনুষ্ঠান, আলোচনা, বৎসরাস্তে সম্মেলন প্রভৃতির আয়োজনের 
মধ্োই এদের কার্যকলাপ সীম্বাবন্ধ। সাধারণ মানুব, বিশেষ করে 
শ্রমজীবী মানুবের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে 
এদের ভূমিকা তাই গৌণ। গোদের ওপর বিবফড়ার মতো এর 
সাথে যুক্ত হয় সন্ধীগ দলীয় রাত্রনীতির অবান্থিত হস্তক্ষেপ। 
বিশেষ কোনো দলের সংগঠন হতে গিয়ে এদের অনেকেই 
তাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। 

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হালিসহর বি্ঞান পরিষদ এনের 
মধো এক উচ্ছল বাতিক্রম। সাধারণ মানুষের মধ্যে 
বিভ্ঞানমনন্কতা সৃষ্টির প্রয়াসের পাশাপাশি অন্ধবিশ্বাস ও 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোল! ও বিভিন্র সামাজিক 
সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার কাজে 
এই সংগঠনটির নিরলস প্রচেষ্টা যথাথই দৃষ্টান্ত রূপে পরিগণিত 
হবার যোগ।। সম্প্রতি এদের প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ 'গর্ণবিজ্ঞান 
ভাবনা” এই প্রচেষ্টার এক সার্থক প্রতিফলন) 

সকেলনটি হকাশের উদ্দেশা হালিসহর বিজ্ঞান পরিবদের 
সম্পাদক এবং সন্কলনটির সম্পাদকমণ্ডলীর গ্রতিবেদনেই স্পষ্ট 
হয়ে বায়। বিজ্ঞান আন্দোলনকে এক সার্বিক সামাজিক 
আন্দোলনে উত্তরণ ঘটাতে, এর সুনির্দিষ্ট দিশা অনুসন্ধান এবং 
তর্তকাঠামো নির্মাণের তাগিদেই প্রয়োজন বাণ্তব পরিস্থিতির 


বৈজ্ঞানিক বিচার বিক্সেষশ ও ইতিবাচক মতবিনিময়' _ এই 
বক্তবোর সাথে কেউই তিত্রমত পোষণ করবেন লা। বস্তু. 
পণবিজ্ঞান আন্দোলনের পরিধি প্রসাবিত করে একে সামাজিক 
আন্দোলনে পরিণত করার দাছিত্ প্রতিটি বিদ্রানক্মী ও 
বিজ্ঞানমনস্ক আানুষের। আজ মানবকল্যাশের পরিনার্তে 
বহক্ষো্্েই বিজ্ঞান ও 'প্রযুকির বাবহার ঘটছে মানবছাতির 
ধ্বংসের কাজে । বিন্রানের অপপ্রয়োশ একদিকে যেমন যুদ্ধের 
বিপদকে ত্বরান্বিত করছে, হুনাদিকে- তা প্রাকৃতিক, সামাজিক ও 
শ্ৌদ্ধিক পরিবেশকে কলুষিত করে তুলছে। সংক্লগ্রচছটিতে 
অন্তর্তুভ নিবন্ধ গুলিতে এই বিপদ সম্পর্কে সাবধানবাণী 
উচ্চারিত হয়েছে, ঘোবিত হয়েছে প্রতিবাদ? 

প্রতিটি নিবন্কই সৃপাঠা. এবং মনোযোগ দাৰি করে। তবু 
(লেখক : রধীন মজুমদার). 'হীজতন্র' (লেখিকা : নবনীতা 
চট্টোপাধ্যায়) এবং 'খিন্যালয়ে বিস্ঞানসম্মতভাবে কি বিদ্রান 
শিক্ষণ সম্ভব নয় ?' (লেখক : ধ্ৰুবজ্যোতি 'দে)। প্রদীপ বসুর 
স্বাস্থ চালচিহে পশ্চিমবঙ্গ' এবং সৌমেন গুহর 'নিউক্রিয়ার 
শক্তি কেন চাই না" তথ্যাসম্বদ্ধ রচলা। এছাড়া বন্ধিম দলের 
“গণবিদ্ঞান আন্দোলন" এবং পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যায়ের 
“মাধ্যনের শুহ্খল' বহুচর্টিত বিষয়ের পুনরুপ্েখ হলেও আজও 
সমান প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও আছে অনল সোন-এর "মানসিক 
রোগ : সাধারণ মানুষের ভুমিকা" এবং অমিতাভ চত্রবতীরি 
বিশ্বায়নের যুগে এন. জি. ও"! 

সংকঙ্গনটিতে "জীবনের সপক্ষে শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্জ 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে বাংলার কবি, চিত্রকর ও নাট্যকারদের 
যুদ্ধবিরোধী ভূমিকার আলোচনা স্থান পেয়েছে। শ্যামলী 
খাস্তুণীরের "পারমাণবিক উদ্মাদনা বন্ধ হোকা একটি প্রেরণাদাযী 
রচনা। দুটি গল্প ও পাঁচটি কবিতার উপস্থিতি শ্রাসঙ্গিক। 
ফ্রোড়পত্রটি সম্পাদনা করছেন ছ্যোৎস্রময় ঘোষ। পরিশিষ্ট 
স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিল্ঞান সংগঠন ও বিজ্ঞান 
পত্রিকার একটি তালিকা এটি অতান্ত মুল্যবান। 

এমন একটি সংকলন প্রকাশ করে হালিলহর বিজ্ঞান 
পরিষদ ভ্রামাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিল। গণবিজ্ঞান 
আন্দোলনের কর্মীদের এই সংক্ন অবশ্য-পাঠ । আমরা আশা 
রাখি, ভবিষ্যতেও পরিঘন এই ধরনের সংকলন প্রকাশ করে 
তাদের দায়িত্ব পালন করবে, আমাদের জ্ঞানস্পৃহা মেটাবে 


পৃধীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গণবিজ্ঞান ভাবলা 
হালিসহর বিজ্ঞান পরিষদ 


প্রকাশ _ ১৯৯৯ 
দাম _ ৩০ টাকা 
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১০ জআলদৃষণ ও তার প্রতিকার। বিজ্ঞানমনস্কত! শ্রসার 
পুত্তিকা। বিদ্রান দরবার. কাচরাপাড়া। নভেম্বর 
"৯৯ । বিনিময় - ২ টাকা । সম্পাদনা - জয়দেব দে। 


অনাড়স্বর চেহারার ১৬ পৃষ্ঠার তখো-তরা পুত্তিকা। 
বোকা যায় সাধারণ ডনগণের হাতে সহচ্ে পৌছে দেওয়াই 
প্রকাশনার উদ্দেশ) জলের সঙ্গে মানুষের জীবনের যোগ 
প্রত্যক্ষ এবং অপরিহার্য । স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে দূষণমুক্ত 
জল আমাদের পাওয়া দরকার সকলের। কিন্তু পাওয়া যায় 
না। প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি করুণ । ফলে মানুষকে নিজেই 
সচেতন হতে হয়, জানতে হয় বিপদটা কোথায় এবং 
সাধ্যমত নিজে প্রতিকার করতে হয় যতটা সন্ভব। এই জানা 
এবং সজাগ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর সাহাঘা করবে এই ছোট 
পুস্তিকা। জলের বাবহার ও জলদূষণ, গঙ্গাজল-দৃষণচিত্র. 
আর্সেনিক ও ক্লোরাইড দূবণ, জ্রলাশয় সংরক্ষণ, বোতলের 
জল ও ফিপ্টার কথা __ এরকম সব অতি প্রয়োজনীয় 
বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা রয়েছে ঘন বিন্যাসে। 
২০ তবে কী করব। বিভ্রান-মানসিকতা বিকাশ কেন্্র। 
জাগরণী শক্তি সংঘ, কলাণগড়, উত্তর ২৪- 
পরগনা, প্রথম প্রকাশ, অগাস্ট ১৯৯৯) বিক্রি 
করার জন্য নয়। যাদের সামর্থ আছে তারা সামান্য 





[0 বসম্তকালে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে জিওলমাছ (কই, 
মাগুর, শিন্ধি) খেলে বসস্ত হওয়ার সন্তাবনা থাকে_ 
এটা অনেকেরই বিশ্বাস। ধারণাটি সত! কি ? সত] হলে 
এর বিজ্ঞানসম্মত কারপ জানালে উপকৃত হুব। 


বসত্ত (জল, গুটি), হাম ইত্যাদি সব ভাইরাস ঘটিত 
রোগ। এ রোগগুলি এক বাক্তি থেকে আর এক ব্যকির ভেতর 
সংক্রামিত হয় বাতাসের সহায়তায় (droplet infcction বা 
এr০p!€৷ ৪৩০1০)। সাধারণত, রোগীর কাশি, হাঁচি ইত্যাদির 
থেকে রোগ ছড়ায়, আর ছড়ায় তাদের ব্যবহৃত জামা-কাপড় 
থেকে। এবং এইভাবে রোগ ছড়াতে গেলে ভাইরাসগুলোকে 
রক্তে মিশতে হবে__ঘেটা প্রধানত ঘটে আমাদের স্থাসনালীর 
মধ্যে দিয়ে। কাছেই এরকম কিছু ভাইরাস যদি আমরা 
কোনভাবে খেয়েও ফেলি তাতে বসস্ত রোগ হওয়া প্রায় 
অসম্ভব ব্যাপার স্বাসনালী ঘার সুনির্দিষ্ট পথ, খাদ্যনালী দিয়ে 
গিয়ে সে কাজ করতে পারে না। 

এছাড়া অনাদিক দিয়েও এই লোক প্রচলিত ধারপাটিকে 
বাতিল করা যায়__এই জিওল মাছ (কিংবা কোন মাছই) ওই 
ভাইরাস আক্রমণে রোগাত্রাত্ত হতে পারে না। তাই মাছ রুগ্ন 
হলে রোগ সাক্রেমণের সম্ভাবনাও থাকছে লা। এরকম ধারণা 
বা সঙ্ষোরের পেছনে সত্যতা ঘাচাই-এর তাগিদেই কলকাতার 
স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনের ভাইরোলজি (১9185) 
বিভাগ বেশ কিছুদিন বরে জিওল মাছের ওপর হাম-বসন্তের 
ভাইরাস আক্রমণের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাদের সেই পরীক্ষা 
নিশ্চিতভাবে প্রচলিত এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। তাই 
শুধু কাম্ুন-চৈত্র নয়, সারা বছর ধরেই আপনি নিশ্চিন্ত মনে 
জিওল মাছ খেতে পারেন। 

আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কুসংস্কারের কথা তুলেছেন। 
হাম-বসস্তের রোগীদের মাছ খাওয়ালো প্রায় সব মধ্যবিত্ত 
বাড়িতেই নিষিদ্ধ ব্যাপার। অথচ এইসব রোগে ভুগলে রোগী 
বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সহজপাচ্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যের 
শ্রয়োলন খুব : সেক্ষেত্রে জিওল মাছ এক উৎকৃষ্ট পরিপূরক__ 
নিছক কুসস্কার বশে একে পরিহার করা ঠিক নয়। 


স্রজিৎ জানা 
(উৎস মানুষ, মে ১৯৮২) 
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প্রসঙ্গ : রেইকি বনাম বুজরুকি 


উৎস মানুষ যুস্মসংখ্য৷ সেস্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৯- 
ভবানীপ্রসাদ সাহ'র 'রেইকি নামক অপবিভ্ঞান' বিষয়ক রচনাটি 
পড়ে নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতার সংযোজন করতে চাই। 

“রেইবি' নামক বিষরটির কথা কয়েক বর আগে প্রথম 
গুনে ও তার সর্বরোগহর ক্ষমতার গল্পকঘ্য পড়ে, রেইকি কোর্স 
করি মিঃ মূরলীঘরন-এর কাছে। উদ্দেশ্য ছিল 'রেইকি 
চিকিৎসাপদ্ধতির বিস্তারিত ভ্রানলাভ। কোর্স করার পর 
বর্তমানে আমি একজন ব্রেকি ট্রেন্ড ডাক্তার: বা রেইকি 
চ্যানেল! আরো সরল অর্থে, এই রেইকি দ্বারা আমি সর্বরোগ 
সারাতে পারবে! __ সেরকমই কথা '!! 

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এমন দাবি আমি 
করতে অক্ষম। এবং আমি দেখছি ঘারা প্রথাসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 1 
BB ও কোর্সে শিক্ষালাভ করেন নি তারাই নামের আগে 
স্বনিযুক্ত শিরোপা 'ডাঃ' লাগিয়ে রেইকি হ্যাকটিস করছেন। পত্র 
পত্রিকায় লিখছ্ছেল। 

আমার 'রেইকি কোর্স করার অভিজ্ঞতা এরকম : 

বিশাল হল ঘর ভাড়া নিয়ে গদি পাতা মেঝের জনা 
পঞ্চাশ রেইকি শিক্ষার্থী বসেছেন। যথারীতি সকলেই মাথা পিছু 
প্রায় হাজার খানেক টাকা কোর্স ফি জমা দিয়েছেন দুদিনের 
জন্য। গকু্তি বিশাল বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন ডাক্তাররা 
যা পারে ন! রেইকি দ্বারা সে সব রোগ আরোগ্য তিনি 
করেছেল। আমর! সব শ্রোতা। সারা দিন শুয়ে বসে রেইকির 
নামা কসরৎ শিখলাদ। মোদ্দা কথা হল কসমিক রশ্মি রেইকি 
চ্যানেলের মাথা দিয়ে ঢুকে হাতের তালু দিয়ে রোগীর দেহে 
প্রবেশ করে তার রোগ সারিয়ে দেবে। কন্ছদিনের নর্দমার মত 
মানবদেহের ভেতরের চ্যানেল-এ (এই চ্যানেল কোনো 
শারীরবৃজীয় নালিক! লয়) নানা দূবিত পদার্থ জমে ব্লক হয়ে 
গোছে। রেইকি সেই চ্যানেল পরিষ্কার করে দের। ফলে রোগ 
সেরে যায়। গুরু যখন রেইকিতে 'দীক্ষা' দেন তখন নাকি নানা 
অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটার সন্ভাবনা। কেউ কেউ নাকি 
হনুমান চালিশা মুখস্থ বলে যান। কেউ উপ্টো করে 
শেক্সপীয়ারের বই পড়র ক্ষমতা পার । কেউ হাসেন, কেউ 
কাদেন। 

বলা বাহুল্য আমার এবং আমার জান্যশোনা এ দিন দীক্ষা 
গ্রহশকারীদের কোনো অলৌকিক প্রতিক্রিস্মাই হয় নি? 


মনেই হল না। শুধু নিজের ঢাক পেটান ও ডাক্তারি চিকিৎসার 
বিরুদ্ধে বিষোদক্সার। 

মন্তার ব্যাপার হল রেইকি, কোর্সের দ্বিতীয় দিল কিছু 
প্রাক্তন শিক্ষার্থী মহিলা এলেন। গুকুক্ি সুরলীধরন রেইকি 
বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বলতে বললেন আনাদের কাছে। 

এবং কি আশ্চর্য-সেই একই টেপ বেজে চলল আগত, 
মহিলাদের মুখে। ভাঙ্গা মোটর গাড়ি রেইকি করে গ্যারে 
অবধি নিয়ে হাওয়া. পুরনো ব্যাটারি চার্ঘ করা. দুরারোগ্য রোগ 
সারানো ইত্যাদি হুবহু এক কথা __ ঘা বিভিত্ত লিফলেট লেখা 
হয়েছে !! মনে হচ্ছিল পুরোটাই গট আপ কেস। 

(রেইকি চিকিৎসার প্রতি সিটিং এর জলা রোগীকে পঞ্চাশ 
টাকা দিতে হয়। কতদিন সময় লাগবে তা নির্ভর করে রোগ 
ও রোমীর পকেটের ওপর। ঘটনা হ'ল, আমি রেইকি দিয়ে 
একটা রোগও সারাতে সক্ষম হই নি __ যদিও গভীর বিশ্বাস 
নিয়ে গিয়েছিলাম শিখতে। যেখানে খটকা লাগত. গুরুদরিকে 
কোনো প্রশ্ন করতে গেলেই টেলিফোনে গুরুষ্ঠির বাড়ির লোক 
জ্বাব দিতেন গুরুজি এখন নেই পরে ফোন করবেন। 
একবারও ফোনে যোগাযোগ করা যায় নি। হয়তো আমি 
ডাক্তার বলে আভয়েড করতেন। 
কেউ কেউ ভাল 'রেইকি প্রাকটিস" করছেন !: ভাল টাকা 
কামাচ্ছেন। রেইকির সঙ্গে অনুপান হিসেবে ঘোগথেরাপি ও 
ফিজিও থেরাপির ককটেল খাওয়াচ্ছেন __ পাবলিক ভালই 
খাচ্ছে। ইংরেজি কাগজের পার্সোন্যাল কলমে রোদ্রই রেইকি 
কোর্স করাবার বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন নতুন নতুন গুরুর্য। 


ডাঃ স্বপন কুমার গোস্বামী 
গোপালনগর রোড কলকাতা 


সংশোধন 
গত মার্চ এত্রিল ২০০০ সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় 


কলমে, ‘সতীত্ব পরীক্ষার বাবসা" রচনার প্রায় শেব 
দিকে ‘দিল্লি থেকে প্রকাশিত “সংবাদ প্রতিদিন'-এর 
বদলে পড়তে হবে “সংবাদ মতামত'। 
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সং 


হয়েছে 


0 ২৪ থেকে ২৮ মার্চ নেহরু যুবকেম্ের 
সহযোগিতায় ও ধাড়াশিমুল মিলন সন্ভেঘর পরিচালনায় যুব 
প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয়। ধাড়াশিমুল গ্রানে। খালাকুল. 
বন্দাইপুর, কাবেনপুর, তারুনন্ডা. রাধানগর, কেদারপুর প্রভৃতি 
গ্রামের যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা শিবিরে যোগ দেল। 


আলোচা ছিল __ যুব সংগঠনের শ্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, 
কীভাবে সংগঠন তৈরি হবে, কী হবে তার কর্মসূচি ইত্যাদি 
আনুষঙ্গিক বিষয় । সত্য সম্পাদক অরুণ বসু শিবির পরিচালনা 


করেন। 

0] ফাচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার পরমাণু চুল্লির বিরোধিতা 

করে ৭ই এপ্রিল দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৮ পর্যন্ত শিয়ালদা- 
প্রচারাভিঘান 


নু 
fi 


রোগের এক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়) এই শিবিরে ১৭৫ 
জন গরিব রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং ওবুধপত্র 
দেওয়া হয়। গ্যাস, অন্বথল এবং পেটের রোগে ভোগা 
তাই দি জেলি পাচ জন নিত সং রন হা 

শিবির পরিচালনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি. 
শ্রমজীবী অহিলা সমিতি এবং স্থানীয় যাঘাবতীন ক্লাব এ 
ব্যাপারে প্রশসেনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। 


0 ঞমসহাদ় অপুষ্ট অনাদৃত শিশু আর দরিদ্র লি:সম্বল 
মায়লেদের কলাণে কর্মরত হ্বেচ্ছাসেহী সংস্থা “সিনি' (01114) 
nstitute)-র ২৫ বর্ষপূর্তি হল নন্দন-৩ 
সভাগৃহে শত ৪ মার্চ তারিখে। সুপরিকছিত ও সুনিয়স্তিত এই 
অনুষ্ঠানে শ্রাইড শো থেকে শুরু করে হারিয়ে যাওয়া শিশুদের 
অমানবিকতা 


= 
2 


ছিল, এবং ছিল শ্রোতাদের সঙ্গে স্বল্ভ সময়ের শ্রশ্রোন্তর। 
সঞ্চালক ডঃ অমিত চক্রবর্তী । বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ 
শোভা ঘোব, বিচারপতি মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায়, গল্পকার 
স্বপ্রময় চক্রবর্তী । সিনি'র আর্থিক সঙ্গতি যে খুব খারাপ নয্র তা 
বোকা গেল _ ইল সক আোতার গু তুতি কর তর 
দেওয়া হল সুবৰ্ণ জয়ন্জীর আনন্দানুষ্ঠানে। 
UL ‘তোমাকে দেখছিলাম'। প্রতুল মুঝোপাধ্যায়ের চতুর্থ 
প্রকাশ হল এক আনন্দঘন সুসংস্কত 
অনুষ্ঠানে, ১৮৮ 
অন্বেষণ ও এইচ এম ভি। গোটা অনুষ্ঠানটি নিবেদিত ছিল 
প্রয়াত ব্যতিক্রমী চরিত্রের 


থ ও সমাড 
সচেতনতা মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে উত্তর ২৪-পরগনার গাইঘাটা 
ব্লকের নবরাপা সংঘে ২৭-২৮ মার্চ এক কমী 
প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে গাইঘাটা ব্লকের ৫টি 
গ্রাম পঞ্চায়েত এলাক৷ থেকে শিক্ষার্থীরা যোগ দেন। আর্সেনিক 
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বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞাল (১ম খণ্ড) 
ৰিল্ঞান অবিজ্ঞান আপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড) ৩0.০০ 
তথ্যনিষ্টা. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ঘাচাই বিচার করার 
মানসিকতা বেরিয়ে আসে এই সংকলনের রচনা থেকে। 
চলতে ফিরতে ১০.০০ 
প্রাতাহিক জীবনে নানা বাধা, স্কোর. বিশ্বাস, হাঁচি. 


টিকটিকি আমাদের দূর্বল মনে গেঁছে আছে নির্বিচারে। 
সেই ছোট ছোট সংস্কারগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবলা। 


(নিঃশেবিত) 


প্রতারিত হই । এই মানসিক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে খুঁজে 
বার করতে হয় সত্যকে। 
ছে গমের শেষ নেই (বোর্ড বাধাই) ৩০.০০ 
গল্পটা মানুষের। যে মানুষ দুনিয়ার যাবতীয় ভালো মন্দ, 
সৃষ্টি ধ্বসে, লৌকিক অলৌকিক. সমস্ত কিছুর পেছনে। 
সেই মানুষের উত্তব, বিবর্তন আর বিকাশের ফথা। 
এটা কী ওটা কেন ২৫-০০ 
প্রতিদিন কত প্রশ্ন কত কৌতুহল মাথায় আসে। কত ভুল 
ধারণা আমাদের মলে গেঁথে থাকে। বিজ্ঞানের আলোয় 
এই চেনা-অচেলা পরশ্বগুলোর স্পষ্ট উত্তর খুঁজে লেওয়া। 
শস্রোজনীঘ় অপ্রয়োজনীয় ২০.০০ 
যা কিছু আমরা খাই, মাখি, ব্যবহার করি, তার অধিকাংশ 
অপ্রয়োজনীয় বিয্মাপন আমাদের বৃদ্ধ বানায়। 
শুরমিছিউসের পথে লবাচিত্তার বিদ্রোহী নাযকেরা ১২.০০ 
ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা কিছু অদম্য দৃঢ়চেতা 
লড়াকু মানুষের কথা, ধারা বিজ্রান ও সতাকে প্রতিষ্ঠা 
করতে বারবার লাঞ্ছিত হরেছেল ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় 
শ্রভ্ুদের ছাতে। ছোটদের জল) লেখা, বড়দেরও বটে। 
লুঠ হয়ে ঘায় স্থদেশতৃছি ৩০.০০ 
সবুজ বিদ্বের কুফলের পর এবার কৃষিক্ষেত্রে 
জৈব প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ। সাবেকি ধান আর চাবপন্ডতি 
ছারিয়ে বাচ্ছে। ঢুকছে বিপজ্জনক কৃত্রিম বীজ, কীট- 
নাশক। ঢুকছে মনদ্যান্টোর মত অর্থাপিশাচ কোম্পানি। 
খাবার নিয়ে ভাবার আছে ২৫.০০ 
খাওয়া-দাওয়া নিক পেট ভরানোর ব্যাপার নন্ন। এর 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাস্থ), সূ্থ জীবন, বাজারের কৌশল 
আর হাজারো ভুলভাল ধারণা। খাদ্যাখাদ্য ভাবনার 
সচেতল করবে এই সহজবোধ্য সকলের পাঠা বই। 


বিজ্ঞান জেযোতিছ সমাজ ২৫.০০ 
সমদ্যাজর্ডর দূর্বল মানুষের মনে এখনও প্রতারণার বীজ 
দাওযাই। বিভ্রান এসব নস্যাৎ করে দেয়! 

প্রতিব্রোধ অন্কতা ও অনুক্তির বিরুদ্ধে ৩২.০০ 
বিগত দুই শতাহ্দী ধরে বাংলার জ্ঞানী মনীষী আর 
সচেতন গুমীন্ঞনেরা সমাক্ের অন্ধকার আর অযুক্তির 
বিরুদ্ধে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বারবার সতর্ক 
করেছেল। 

ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা ২৫.০০ 
দাঙ্গা আজ সমাজ জীবনে প্রায় নিত্য বিভীবিক্তা। ভারতে, 
বিশেষত বাংলায়, হিম্দু মুসলমান সম্পর্ক আজও 
স্বাভাবিক হতে পারেনি! এর অন্যতম কারণ বোধহয় 
ছেচগ্লিশের দাক্গা। 

সাপ নিযে কিংৰেদন্তী 
সাপের সঙ্গে সহবাস বাংলার মানুবের, তবু 
বস্তি, গছ-কাহিনী, নই আমিতো 
রয়েছে সর্পদংশন চিকিৎসা নিয়ে ব্যাপক প্রতারণা, 
অজ্ঞতা, অব্যবস্থা। 

বিবেকানন্দ অন্য চোখে ২৫.০০ 
্বাহীজির ভাবমূর্তির চারপাশের স্বীয় বলয়টিকে সরিয়ে 
রেখে দোবপুণ মেশ্যনো মানুব-বিবেকানন্দকে দেখা হয়নি 
মোহমুক্ত চোখ দিয়ে। সেই চেষ্টাই হব়েছে এ বইতে । 

শেকলডাতা সাস্কেতি (বোর্ড বাধাই) ২৫.০০ 
কেবল প্রাকৃতিক-ব্রর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংগ্রামে 
মানব-ভ্রীবনকে সীমাবদ্ধ রাখলে মুক্তি আন্দোলন 
অসম্পূর্ণ, পঙ্গু হয়ে থাকে। মনের জগতেও আন্দোলন 
শ্রয়োজন। সনাতন এতিহ্য ইত্যাদির শেকল ভেঙে মুক্ত 
সক্কেতি চাই। 

হোমিওপ্যাথি কলাম বিজ্ঞান (নিঃশেষিত) 
বহুদিনের বিতর্ক। হোমিও চিকিৎসা রোগ সারে। সত্যি 
কি সারে 1 এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটা ? তথানিষ্ঠ 
আলোচনা । 

তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক ১৮.০০ 
অবনীভূষণ ঘোষ. শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়. রাঘাগোবিন্দ 
চর! মানুবের জন্য বিজ্ঞান সাধনা করে শেষ জ্রীবনে 
পেয়েছিলেন অবহেলা. নিঃসঙ্গতা আর অর্থকষ্ট। 

চেলা বিষয় অচেনা জগৎ ১৫-০০ 
চারপাশে প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটে। রেডিওতে কড়কড় 
মাটির সৌদ! গন্ধ, ভাত খেকে ঘুম, কুকুরের মৃত্রত্যাগ। 
এসবের মজাদার ব্যাখ্যা । মদ্বা করে বিজ্ঞান চেনা। 


২০.০০ 
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অল্পনকথায় জেনে নেওয়া 


বাধ 

নদীর আলপ্রবাহকে আটকে আড়াআড়িভাবে বসানো উঁচু 
কংক্রিট মাটি অথবা আধা-মাটি আধা-কংক্রিটের দেয়ালকে বাধ 
বলে? এই বাঁধের আড়ালে অর্থাৎ নদীর ওপরের দিকে একটা 
বিশাল এলাকা জল ভর্তি হয়ে কৃত্রিম ত্রদ তৈরি করে। বাঁধের 
ওপর নিয়ন্ত্রিত গেট বসিয়ে ইচ্ছেমত জল ছাড়ার ব্যবস্থা থাকে। 
এই জল খালের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে জলসেচের বাবস্থা করা 
যায়। বর্ধাকালের বাড়তি ছলে বন্যা হয় খুব। নটীর উপরের 
দিকে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি ক'রে বর্ষার বাড়স্ত জল ধরে 
রেখে বন্যা ঠেকানো হয়। শীতকালে সেই ডল দিয়ে আবার 
জলসেচের কাজও করা যায়ে। 


বাধ থেকে জলবিদ্যুৎ 

ওপর থেকে নেমে আদা জলের থাকা টারবাইনের চাকা 
ঘোরায় । তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কনা বাঁধের উচ্চতা বেশি 
হওয়া শ্রয়োন। পাহাড়ি এলাকার গভীর খাতওয়ালা নদীই 
উপযুক্ত। বাধের একপাশে সুড়ঙ্গ কেটে তার মধো দিয়ে নীচের 
দিকে জল নিয়ে গিয়ে টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করা হয়। 
ব্যারেজ 

ব্যারেজ হলো নদীর ওপর আড়াআড়িভাবে বসালো বাঁধ, 
তবে তফাত আছে। ব্যারেজে নিরেট দেয়ালের পরিবর্তে 
কংক্রিটের সারি সারি স্তনের ফাকে ইস্পাতের নিয়ন্ত্রিত গেট 
বসিয়ে ইচ্ছে মতো জল ছাড়ার ব্যবস্থা থাকে। নদীর জলের 
উচ্চতা বাড়িয়ে পাশের খাল দিয়ে সেই জল পাঠানোর কাজেই 
ব্যারেনের হ্রয়োজন। 
জলাধার 

- বিভিন্ন জায়গার সুবিধে অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে জলাধার 

তৈরি করা হয়॥ নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হুদ তৈরি করে 
জলাধার সৃষ্টি করা যায়। সমতল এলাকায় মাটি খুঁড়ে চারপাশে 
উঁচু আল দিয়েও জলাধার তৈরি করা যায়। জলাধার লোর 
কার হল বর্ধাকালের বাড়তি ছল বরে রেখে শুধা মরসুমে তা 
ঘেকে চাষের ক্ষেতে জলসেচের সুবিধা করা । জলাধারে মাছ 
চাষও করা যায়। সেটা বাড়তি লাভ। 
স্পার বাধ 


নদীর ভাগুন-বরা খরশ্লোতকে সামলাতে একদিকের পাড় থেকে. 
নদীর মধ্যে কোণাফুনি বা সমকোণ (8 2781০) আকারে বাঁধ 


দেওয়া হয়। এতে স্রোতের অভিমুখ সরে গিয়ে ভাঙন রো 
হয়। 
আল 

বানের জলকে রোখবার জনা আল সাধারণত নদীর 
সমান্তরালভাবে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। এই আলগুলো 
অনেক সময়ই ভমির ঢ’ল- দনুঘাযযী নদীনালার গতিপথের 
অস্তরায়ে হয়ে দাঁড়ায় । যার ফল বন্যা। তাই আলের নানাস্বানে 
কালভার্ট অথবা মুইসগেট তৈরি করে জল বেরোবার ব্যবস্থাও 


রাখতে হয়। জাতীয় সড়ক (Notional Highway) এবং 
বেলপথও এই আলের ওপর দিয়ে তৈরি হয়। 
কিউসেক 


কিউসেক হলো জলের প্রবাহ মাত্রার একক। ১ 
(কিউসেকের অর্থ হলো প্রতি সেকেণ্ডে ১ ঘনফুট জলের প্রবাহ । 
কাজেই কতক্ষণ ধরে এই জল প্রবাহিত হচ্ছে না জানলে মোট 
কত জল প্রবাহিত হলো তা বোঝা যায় না। 
অববাহিকা 

কোনো একটা নদী৷ নিজে এবং তার উপনদী-শাখানদী 
মিলে মোট যতটা ভ্রাঘনগার ভ্রল বহন করে, সেই জায়গাকেই 
সেই নদীর অববাহিকা অঞ্চল বলা হয়। 
উপত্যকা 

দুটো পাহাড় কিংবা দুটো উঁচু জায়গার মধ্যেধানের নীচু 
জমি হ'ল উপত্যকা। 
এমব্যাপ্ধমেন্ট 

নদীর দুইপাশের উচু পাড়কে এমব্যাক্ষমেন্ট বলে। এই 
এমব্যাক্ষমেষ্ট নদীর জলকে উপচে পাশের জমিতে পড়তে দেয় 
না। মাটি দিয়ে উচু করা যে-কোনো বাঁধকেই, নদী পাড়ে 
কারিগরি লামে এমব্যান্ধমেন্ট বলা যায়। 
রিটায়ারড্‌ বাধ 

ডাঙার ওপর হয়। খাড়া দেয়ালের মত) বর্ষায় নদীর 
উপচালো জলকে প্রতিহত করা বা আটকে দেওয়ার হজ) । যেন 
উপচে আসা ভ্রলকে জনবসতিতে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না, 
অবদর দেওয়া হবে। 


































মুস্তরে মরিলি আমরা 


বন্যা-দ্রাবন, ... সমাধান সন্তব 1 রণতোব চক্রবর্তী ১২৯ মারি নিয়ে ঘর করি ...." 


দামোদরের দুঃস্থদশা ভবানীপ্রসাদ সাহ ১৩৪ কোথায় আর ঘর করতে পারছে বালোর মানুষ 
ফরাক্া ব্যারেজের পর্যালোচনা চিন্ময় ঘোব ১৩৬ | তার এই সাধের “স্বাধীন দেশে' ? বন্যায় যে সব 
ভেসে ঘায়। বার বার! প্রতি নছর। মালদা- 
কপিল 

ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রদীপ দত ১৪১ | মুর্শিদ এমস পরি সর 
দেবেশ মুখার্জির সঙ্গে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৬ | গঙ্গার ভাঙ্জনে ভেস্েছে ধোলবার। এমন পরিবারও 
বন্যা, নাব্যতা, এবং ... তপোত্রত সান্যাল ১৫০ | আছে যার তরুণী বধূ সন্তানের জস্ম দিয়েছে বন্যার 
মালদহে ভান সমাধান তরুণকুমার টৌধুরী ১৫৪ | জলের ওপর খোলা মাচানে, আর সেই সদ্যোজাত 
নিষ্পাপ শিশুটি টুপ্‌ করে পড়ে গেছে জলে। ভাবা 

ফরাকা... অববাহিকা ব্যবস্থাপন। ক্র ১৫৬ 
হলনা কমা ৫৯] হায়। ভাবতে পারি আমরা ? ভাবতে পারেন 

চোখ ভাসে বানের জলে শ্যামল চক্রবর্তী ১৫৮ 


ডালহৌসি বা সপ্টলেকের বাতানুকুল ঘরে বসা 
কর্তাব্যক্তিরা ? 

সমালোচনা, দুনীতি, রাজনীতি চলছে ফি বছর। 
প্রচুর লেখালেখিও হয়েছে, হচ্ছে। সেসব কথায় 
কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রনেতাদের কালে বানের বার্তা ঢুকছে 
কি.না কে জানে, তবু লিখে তো আমাদের যেতেই 


ভান্ডন দেখতে জলঙ্গীতে সবৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় ১৬১ 
চেনা বিষয় অচেনা গং সমীরকুমার ঘোষ ১৬৩. 
চিঠিপত্র, রিপোর্ট ১৬৪ 


॥ সম্পাদনা ॥ হবে, ঘতদিন না সমস্যার সমাধান হয়, যতদিন লা 
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষ আপন ভূমিতে আপন ঘরে বেঁচেবর্তে থাকতে 
সহযোগিতায় (0 সমীরকুমার ঘোষ পারে। 
বি AR আমাদের মনে হয়েছে সমস্যা, বিশ্লেষণ. 


সমালোচনা, প্রতিবাদের পাশাপাশি সমাধানের 
কথাও বেশি করে বলা দরকার। সম্ভাব্য 
বিজ্ঞানসন্মত বিশেষজ্ঞ-পরামর্শও রাখা দরকার। যদি 


প্রশান্ত চট্টোপাহ্যার, সবুজ মুখোপাধ্যায় 
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চির দত্ত 


'র প্রতিবন্ধর বন্যায় মালদহ কলার বিভীর্ণ অংশ 
বন্যাকবলিত হয়। ফলে বর্ধা এলেই এখানকার 
মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। বন্যার 
আগ্রাসনে ভীধনহানি ঘটে অগশিত। তার সঙ্গে রয়েছে গবাদি 
শশুর মৃত্া। ব্যাপক হারে। চাষাবাদের জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হাত 
বিপুল পরিমাণে । 
প্রশ্ন আসে __ এ জেলায় বার বার বন্যা আপে কেন ? 
উত্তর খুঁডতে গেলে এ জেলার ভৌগোলিক অবস্থানের 
দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। গোটা মালদহ জেল! নদী-অধ্যুবিত 
অঞ্চলে বিস্তৃত রযেছে। এর দুপাশ দিয়ে বয়ে গেছে প্রবল 
পরাক্রমশালী দুই নদী __ গঙ্গা এবং মহানন্দা। তাছাড়া মালদহ 
জেলার বিদ্বীর্ণ আশ ৩টি চরে বিয়াঙ্জ করছে। এরা হল 
সম্বলপুর, মাহিয়োর এবং ভূতনি দিয়াড়া। তাই জেলার বিভিন্ন 
অশেকে রক্ষা করার জন্যে এ জেলায় ফেবল বাঘ আর বধ! 
প্রথমে দুই শক্তিশালী নদীর প্রবাহ-প্রাবল) থেকে বাঁচবার জনো 
তৈরি হয়েছে দুটি দীর্ঘ বাধ । পশ্চিমের বাঁধের নাম ফুলাহার 
এমব্যান্য়েন্ট এবং পুবদিকে যে বাঁধ রয়েছে তা বারসোই 
এমব্যান্ধনেন্ট। 
এছাড়া নদীগর্ভে গড়ে ওঠা ৩টি চরকে রক্ষা করার জন্য 
অসংখ্য বাঁধ তৈরি হয়েছে। যেমন ভুতনি দিয়াড়া। আগে এ 
চরের ওপর দিয়ে বর্ষায় নদীর ছল বয়ে যেত। মানুষ সে জলের 
ওপর ছোট ছোট আশ্রয় তৈরি করত বর্ষার সময় । পরে 
রাজনৈতিক নেতাদের মদতে, এ চরকে বেঁবে ফেলা হল 
চক্রাকার বাঁধ তৈরি করে। এখন শুবল জলের তোড়ে বর্ষার 
সময় যখন ঢল বাঁধ উপচিয়ে জনপদে ঢোকে, মানুষ অসহায় 
হয়ে পড়ে। আর প্রাণভরে গালমন্দ করা হয় কর্তৃপক্ষকে বর্ধার 
জল ঠেকানোর ব্যর্থতার জরন্য। 
ভুললে চলবে না যে, নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহকে স্বচ্ছন্দ 
গতিতে চলতে না দিয়ে যদি পথিমধ্যে বাঁধ সৃষ্টি করা হয়, 
তাহলে বিপত্তি ঘটতে বাধ্য। ভুতনি দিঘাড়া সম্বন্ধে মূল যে 
অভিযোগ, তা হল-নমীর গতিপথে বিস্তীর্ণ এই চরের ওপর 
দিয়ে বর্ষার সমর অতিরিক্ত জলকে বইবার সুযোগ না করে 
দেওয়ার জন্য নদীর প্রবাহ সঙ্ধীর্ণ হয়ে পড়ছে। ফলে নদী অন্য 
দিকের পাড়ে গিয়ে আঘাত হানছে এবং প্রচুর পরিমাণে 
ভাঙ্তনের সৃষ্টি করছে। 


একইভাবে অপর দুটি চর সম্বন্ধেও একই যুক্তি নদীর 
গতিপঘে এসব চর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে নদীর স্বাভাবিক 
শ্রবাহে। ফলে বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে। 

মালদহ ভেল! কেন বার বার বনার কবলে পড়ে এ প্রশ্ন 
রেখেছিলাম _ রাজের সেচবিভাগের এক প্রাক্তন সচিবের 
কাছে। তিনি সথার্থহীন ভাবাঘ যে কারণের কথা বলেছিলেন, তা 
হল-_ নঙীর প্রবাহকে যদি যত্রত্র বাধ দিয়ে আটকানোর চেষ্টা 
হয়, তাহলে নদী আপন ছন্দে চলার গতি হারিয়ে ফেলে। নদী 
বিপুল পরিমাণ জল বয়ে নিয়ে আসে বর্ধার সময় এবং তা 
ছড়িয়ে দিতে চায় চারদিকে। কিন্তু মনুব্যসৃষ্ট নানা বাধ তার 
বিশ্বৃতির পথ আটকে দের। ফলে জালের তোড় আরও বেড়ে 
গিয়ে বিপর্যয় ডেকে লিয়ে আসে। মেঘনাদ সাহা, কপিল 
ভট্টাচার্য একঘাই বলতে চেয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে। মালদহের 
ব্যাপারে প্রযান সমস্যা হল __ অত্যধিক বাঁধ তৈরিতে নদীর 
স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়ে গেছে। 

মালদহে এ ধরনের বাঁধ শুধু ৩টি চর বা ফেলার দুপাশে 
নয়। এ ছাড়াও ফ্রেলার যত্রতত্র রিটায়ার বাধ নামে নানা বাঁধ 
গড়ে উঠেছে। পাঁচটি রিটায়ার বাঁধ হয়ে গেছে। যষ্ঠটি তৈরি 
করার তোড়জোড় চলছে। গত বছর জমি অধিগ্রহণে গোলমাল 
ঘাকাঘ্র তা হতে পারেনি। এছাড়া আরো বাঁধ রয়েছে 'আফ্লান্স' 
বাঁধ হিসেবে ; নদীর বিভিন্ন বন্যা প্রতিরোধক হ্যবস্থা নেওয়ার 
ফলে নদীর প্রবাহে যে জলের উচ্চতা বাড়াবে, সে জলের প্রবাহ 
যাতে উপচিয়ে নদীগর্ভ থেকে জনপদে না আসতে পারে তার 
জন্য এসব আয্রোক্স বাঁধ। এতসব প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেওয়া 
সত্তেও যখন প্রবল বেগে বন্যার চল নেমে আসে, তখন সবকিছু 
কেমন নিরর্থক হয়ে দীড়ায়। জীবন-সম্পত্তি প্রাকৃতিক রোষ 
থেকে মুক্তি পায় না। 

মালদহ ডেলায় বার বার বনা! আসার জন্য আর একটি 
কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাহল এর সলেপ্ন অকালে নদীর 
পাড়ে ভূপ্রকৃতির বিশিষ্টতা। গঙ্গানদী যখন বিহার থেকে 
পশ্চিমবঙ্গে প্রকেশ করছে, সে স্থানে ডানদিকে নদীয় থে পাড় 
রয়েছে তা প্রস্তরীভূত। অর্থাৎ যাজমহল ঘাটের পাশ দিয়ে নদী 
আসার সময় একদিকে পার পাথুরে পাড় এবং অন্যদিকে নরম 
ফাটি। স্বাভাবিক ভাবেই ডানদিকে পাথুরে দেওয়ালে আঘাত 
পেয়ে নদীর প্রবাহ বামদিকে নরম মাটিতে আঘাত করে এবং 
তাতে ভাভন ধরায়। ঘটনাক্রমে ডানদিকের অংশ বিহারে 





উৎসে মানুষ __ জুলাই ২০০০ 
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অবস্থিত এবং বামদিকের নরম পাড় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের 
দিকে, তাই সেখানে ভান্তনের এত ব্যাপকতা! 

তাছাড়া মালদহ হ্রেলায় উত্তরাংশের শুটু অঞ্চল থেকে 
আমাগত কল নেমে আসার এক আদর্শ স্থান তৈরি হয়োচ্ছে। তাই 
বিস্বয়ের সাথে লক্ষ] করা যায় _ মালদহ বা তার আশেপাশে 
বেশি বৃষ্টি না হলেও. এ জেলায় ভয়ন্করতম বন্যা নেমে আসে। 
শঙ্গা নদী তার উৎমদুখ থেকে বিভিন্ন রাজ্যের ভেতর দিয়ে 
আসতে আগতে ক্রমাগত জলের বহর বাড়িয়ে তোলে তার 
প্রবাহে । বর্ষাকালে এর পরিমাপ প্রবলভাবে বেড়ে যায় এবং 
মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশ নদীর গতিপথে সবচেয়ে নীচু 
লেভেলে থাকার ফলে উপরের উদ্বৃত্ত সব জল এখানে এসে 
জমা হয়। 

এ ভিব্রটিই দেখ! গিয়েছিল ১৯৯৮ সালের প্রলয়ন্করী 
বল্যায়। সে বছরের বন্যার ব্যাপকতা এবং ক্ষতির পরিমাণ 





১৯৭১ সালের বন্যার ক্ষতির পরিমাণ থেকেও বেড়ে 
শিয়েছিল। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মালদহে 
প্রতিবছরই কমবেশি অনেকটা জমি বন্যা কবলিত হয়েছে। 
১৯৭১ সালে ৭৮৮ বর্গমাইল বন্যার ছলে ডুবেছিল। ১৯৯৮ 
সালের বন্যায় সেটা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। সেই পরিমাণ 
ছিল জেলার ৫৭ শঠাংশ। 

- অথচ এ বন্যার উৎসের ওপর পশ্চিমবঙ্গের কোনো হাত 
নেই। 
কোথায় উত্তরপ্রদেশ বা বিহারে বেশি বৃষ্টি হল, আর 
মালদহ জেলাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। শুনতে অস্বাভাবিক মনে 
হলেও, শ্রকৃত ঘটনা তাই। পশ্চিয়ে বিহার, দক্ষিণে এবং পূর্বে 
বাংলাদেশ, উত্তরে হিমালয়ের পাহাড়ি ভূমির জল ও চাপ 
মাথায় নিয়েই মালদহকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। 
পরিব্রা কী ? 

মালদহ, জেলা যদি এতই বন্যাপ্রবপ হয়ে থাকে তার 
ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে. তাহলে সেখানকার মানুষদের 


পরিয্রাপের ব্যবস্থা, কী হতে পারে? সে প্রশ্মের উত্তর খুঁজাতে 
হলে আমাদের আতুনিক শ্রযুক্তি-সমৃদ্ধ বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রতি 
লহ্গর দিতে হবে। তবে বারবার প্রকৃতির রোবে সর্বস্বান্ত বিধ্বস্ত 
কিছু মানুষ বলতে শুরু করেছেন __ গঙ্গাবক্ষে ফরাক্কা 
ব্যারে্ই যত অনিক্টের উৎস। গঙ্গার ক্ষলের প্রবাহ এভাবে 
আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে ফেলার ফলে ব্যারেকের উপর এবং 
নীচ __ দু দিকেই নদী পাড়ে আছড়ে পড়ছে এবং প্রবল 
ভাগ্নের কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। ঠিক এ ধরনের কথার 
প্রতিধ্বনি শোনা যেত কয়েকদশক আগে. ঘখন পূর্ব 
পাক্তিস্তানের ছনপ্রিয় নেতা মৌলানা ভাসানি হুংকার ছাডতেন 
ফরান্ধা ব্যারেজের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে পর্যাপ্ত জল পল্লা 
দিয়ে না বলে যাওয়ার জল্য। একসময় তিনি ভার দেশব্যাপী 
এক মিছিলও সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন ফরাকার দিকে। 

এ বিষয়ে বেশি বিতর্কে না জড়িযেও একথা বলা যায় যে 
কলকাতা কন্দরকে বাচানোর জন্য ফরান্কা ব্যারেজ ছাড়া আর 
কোনো উপায় ছিল না। কলকাতার গুরুত্বের কথ! বিবেচনা 
করতে হলে আমাদের একথা অঙ্থীকার করার কোনো উপায় 
নেই যে, কলকাতার মৃত্য ঘটলে, উত্তর-পূর্বাংশের অনেক 
অঞ্চল শুদ্ধ হয়ে যাবে? 

ছাড়া এখন ফরারা ব্যারেজের হ্বস্থিতির ব্যাপারে প্রশ্ন 
তুলে লাভ কী: জল বিতরণ ছাড়াও উত্তর-পূর্বাংশের বি্গিতন 
অঞ্চলকে মূল ভূমির সাথে সড়ক পাছে যুক্ত করে রেখেছে তে! 
রাকা ব্যারেডই ! পুরনো মানুষদের নিশ্চই মলে আছে _ 
সকরিগলি ঘাট আর যনিহারি ঘাটের কষ্টকর ননী পারাপারের 
অভিন্ঞতা! সে দুর্গম পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তল এনেছে এই 
ব্যারেন্ত। বন্যার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখে দাড়িয়ে আজ যদি 
আমরা ভাবতে শুরু ধরি __ গঙ্গার বুকে প্রতিবন্ধক স্বরূপ 
ফরাকা ব্যারেন্র ভেঙে ফেলা হোক, তাহলে কি বন্যার 
শ্রলয়ন্করী রূপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ? গঙ্গার জলের 
প্রবহমান ধারাকে গত কয়েক দশক করে লক্ষ্য করলে বোকা 
যাবে, উপরোক্ত ভঙ্গী বক্তব্য এ অঞ্চলে গঙ্গা সম্বন্ধে প্রবোছ্য 
নয়। গঙ্গার সর্পিল গতিতে ঘুরেফিরে চলার ভঙ্গি এই ব্যারেজ 
হওয়ার আগে থেকেই ছিল। এবং তার ফলে অনেক ভয়াবহ 
বন্যা ব্যারেজ তৈরির আগেই মালদহ জেলায় সঘেটিত হয়েছে। 
ব্যারেজ তে] চালু হয়েছে ১৯৭৫ সালে। অথচ পরলো রেকর্ড 
খাঁটলে দেখা যায় _ ১৯৩০ সাল থেকেই বর্তমান ফরাক্কা 
ব্যারেজের অবস্থানের ওপারে এবং নীচে দৃ'জায়গাতেই প্রচুর 
পরিমাণে ভাঙন হয়েছে নদীশ্রবাহের ফলে। ১৯৬৩ লালেও 
গঙ্গায় বা-পাড়ে পঞ্চানদ্দপুরে বন্যার ফলে ভানতলের সৃষ্টি 
হতেছে। পুনে সি ডব্লিউ পি আর এদের প্রতিবেদনে দেখা 
যায় _- ১৯৩৯ সালে বর্তমান ফরাকার নীচু অশে বুলিয়ানের 
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জান-পাড় বন্যার জলে ভয়্তর ভাঙনের মধ্যে পড়েছিল। এই 
ভান্তনের ফলে সে সময় বারহারওযা এবং নিমতিতার মধ্যে _ 
দিশ্নীয়মাণ রেললাইন পরিতাক্ত হয়েছিল। 
কালিন্দী আর পাগলা নিয়ে 

আর একটি সন্তাবনার কথাও কিছু মানুষ কলাবলি করে 
থাকেন। তা হল, এখন বে ছারে ফরাক্কার আগে গঙ্গার বা 
পাড়ে ডাঙন শুরু হয়েছে, তার ফলে উপনদী কালিন্দী এবং 
পাগলার খুব কাছে এসে গেছে গঙ্গা। রয়েছে মাত্র ১ 
কিলোমিটার। এতে আশংকা করা হচ্ছে, একদিন হয়তো গঙ্গা 
মূলশ্লোত ধরে না গিয়ে সব জল নিয়ে হুমড়ি খেরে পড়বে এই 
দুটি শাখা নদীর ওপর সে বিয়েও আলোচনা হয়েছে নদী- 
বিশেষজ্ঞদের সাথে। তাদের বক্তব্া-এধরনের পরিণতি কশ্মিন 
কালেও সন্ত নয়। কারণ এই দু'টি নী হল শাখা নদী। প্রায় 
পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। তাই এর বেড খুবই সন্ধীর্ণ। সেই সন্ধীর্ণ 
পথ রেখা বরে কীভাবে ফরারার ২৮ লক্ষ কিউসেক জল বর্ষার 
'দময় রাতারাতি এ প্রবাহ দিযে বয়ে যাবে, তা ধারণায়ও আনা 
যায় না। আর নদীপ্রবাহ যদি সে পথ না পায়. তাহলে কীভাবে 
তা বিপদ্গাযী হবে ? কাজেই. আছ শান্তভাবে ভাবতে হবে, 
বন্যার ঘাস থেকে কীভাবে বাঁচা ঘার। 

এ বিষয়ে পথনির্দেশ করার জন] কেন্দ্রীয় সরকার 
ইতিমবে। দুটি অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করেছিলেন। প্রথম 
কমিটি তৈরি হয় প্রীতম সিংকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ 
করে। এতে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সেচদত্তরের 
স্থঞ্জিনিয়াররাও সভ) হিসেবে ছিলেন। ১৯৮০ সালে প্রীতম সিং 
কমিটির যে রিপোর্ট বেরয়, তাতে বন্যার প্রকোপ কমাতে 
তখনকার মুদ্রায় ২৯৩ কোটি টাকা খরচ করার ফথা বলা 
হরেছিল। এই রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল __ গঙ্গার 
বক্ষে দুটি দীর্ঘ স্পার তৈরি করা। এতে নদীর গতিপথকে ঠেলে 
মধ] শ্রোত রেখার নিয়ে আসা সম্ভবপর হত। স্থানও নির্দিষ্ট 
ছিল। ফরাক্কা বাঁধ ঘেফে ২৮ কিলোমিটার উদ্রানে। পরবর্তী 
পর্যায়ে সেন্ট্রাল ওয়াটার পাওয়ার রিসার্চ সেন্টার এই রিপোর্টের 
সাথে সহমত পোবণ করেছিল। দুঃখের বিষয় __ সেই রিপোর্ট 
অনুযায়ী বিন্দুমাত্র কাজত এগোয়নি। ১৯৯৬ সালে ফের যখন 
বন্যা ভয়াবহ আকার বারণ করল, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
এইচ ডি দেবশৌড়া এলেন। তিনি বন্যাবিষবস্ত অঞ্চল পরিদর্শন 
করার পর আবার এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করলেন। কেন্দরীর 
জল কমিশনের সদস্য জি আর কেশকার কমিটির নেতৃত্বে 
এলেন। এই কমিটিও নানা অনুসন্ধান শেষে এক রিপোর্ট জমা 
দিলেন। তাদের সুপারিশ মতো কাজ করতে হলে মোট খরচ 
পড়ত ৯২৭ কোটি টাকা। কেশকার কমিটি প্রীতম সিং কমিটির 
সুপারিশ মেনে নিয়ে ঘোবপা করলেন -_ গঙ্গার লী পথের 





পরিবর্তন না আনতে পারলে নদীর ভান পাড়ের মুর্শিদাবাদ 
জেলার কহু অংশকে বাঁচানো যাবে না। বর্তমানে মূল আক্রমণ 
গুরু হয়েছে ভারতের দিকে _ বাংলাদেশের দিকে নয়। 
মালদহের দিকে একই অবস্থা। রাজমহল পাহাড়ের জন্য বিহার 
অক্ষত। যত চাপ এসে পড়ছে বামতীরে। মালদহের দিকে। 
কিন্ত পরবর্তী কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক কাজের গতি আজ 
পর্ষত্ত আসেনি। রাজ্য সেচদপ্তর তাদের রিপোর্টের মাধ্যমে 
লিলিকদ্ধ করেছেন, কোল অংশের কাজ কার অধীনে পড়ে। 
তাতে কেন্ত্র এবং রাজ) উভয় সরকারই কাজ ও অর্থবরান্দের 

ব্যাপারে পিছিয়ে রয়েছে। 

এখন দু'তরফের সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত টাকার 
খরচ নিয়ে নানা টানা-পোড়েন চলছে। এর সাথে শুরু হয়েছে 
অভিযোগ আর প্রত্যাভিযোগ ॥ অথচ বন্যাক্রিষ্ট মালদহ এবং 
মুর্শিদাবাদের মানুহ সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। 

অধুনা রাজ্যের সেচ ইঞ্জিনিয়াররা বলছেন গঙ্গার 
গতিপথের পরিবর্তন দেখা গেছে। এখন নদী মাঝের অংশ দিয়ে 
চলার লক্ষণ প্রকাশ করছে। তাই এ সময় যদি নদীর মাঝের 
চ্যানেলে ড্রেজিং করে জল আসার পথ সহজ্জ করা হত, তাহলে 
হয়ত মালদহের পাড়ে জলের চাপ কম পড়ত। ঘটলাক্রযে এ 
কাজের দায়িত্ব রয়েছে করা ব্যারেত্র কর্তৃপক্ষের ওপর তায়া 
এ ব্যাপারে নড়তে চাইছে লা। তাই তর্তলী উঠছে কেম্দীয় 
সরকারের বিরুদ্ধে। 

এ ধরনের রাজার রাস্তায় তরজ্রার কবলে পড়ে সাধারণ 
মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে! 


বর্তমান সময়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক পুস্তিকা 


পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ 
এ উন্নয়ন চাই না 


প্রকাশক 


ঘুক্তিবাদী সাক্কেতিক সংস্থা, ক্যানিং 
ক্যানিং রেল বাজার 
২৪ পরগনা (দক্ষিণ) 


কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান _ উৎস মানুব 
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১২৮ 


বন্যা-প্লাবন, নদীভাঙন/সমাধান সম্ভব কি? 


রপতোহ চক্রবর্তী 


দেশ লমীমাতৃক। বন্যা-প্রাবন, নদগীভাঞ্চন এইসব 
এদেশে নতুন কিনু নয়। অজানা অতীত থেকে চলে 
আসছে। গত উনিশ শতকের শেষ দিকে ১৮৭৬ 
প্রিষ্টান্দে হান্টার সাছেব ঠার নিখুত পর্যবেক্ষণ বিষয়ে বিষ্যাত 
"A Statistical Account of Bengal" বইতে এক জায়গায় 
পন্থা নদীর ভাঙন সম্পর্কে লিখচ্ছেল £ *An acre ০0130 was 
engulicd by ihe gnawing Padma within half an 
1100৫" অতীতে পন্থা নদীর ভাঙনের জন্যই এর আর এক লাম 
হয়েছিল কীর্তিনাশা। হান্টার সাহেবেরও আগে কোলক্রক বা 
আরও কয়েকেন্রন গবেষক বাংলার নদী ভাঞ্জন নিয়ে বিবরণ 
রেখে গিয়েছেন। 
তবু সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের মালদা-ূর্শিদাবাদ 
জেলার বন্যা ও নদীভাঙন যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, এর 
সমাধান সূত্র বার করতে শুধু নদী বিজ্ঞানীই নন, বহুমুখী 
বিজ্ঞানী ও চিত্তাশীলদের এগিয়ে আসতে হচ্ছে। শস্যের ক্ষতি, 
প্রাণহানি ছাড়াও বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে নদীতীরের প্রচুর গ্রাম 
জনপদ একেবারে নিশ্চিহ: হয়ে যাচ্ছে, সেইসঙ্গে নদী-ভাঙনে 
একাধিক রাজ্য ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সীমানা নিয়ে দেখা 
দিয়েছে বিতর্ক। 
১৯৯৮-এ মালদার বন্যা এই জেলার ২৮৭৩টি গ্রামের 
ক্ষতি ফরেছে। শহর মালদা তলের 


বর্তমান বাংলাদেশে গিয়েছে, অন্যটি ভাগীরঘী হুগলী হয়ে 
কলকাতাকে বামঘারে রোখে সাগরে মিশেছে) 

বিহার থেকে শঙ্গা দক্ষিণে শ্রবাহিত হতে এর ডানে 
রাছমহল, সাহেবগঞ্জ আর বামতীরে মালদার রতুয়া, মানিকচক 
ইত্যাদি। শাঙ্গার এই অংশে পড়ছে বিশাল চর, হালে এগুলি 
বাড়ছে এবং বামভীর ধরে চলছে ভাঙন । শুধু বর্ধায় নদী তীর 
ভান্তছে এমন নয়, বর্ধার পরও এই ভাঙন চলছে। মালদার 
প্রচুর গ্রাম এই ভাঙ্গনে বিলীন হচ্ছে। যেমন এখনকার 
পঞ্চানশ্দপূর আসলে আগেকার পঞ্গানম্দপুরের অস্তিম পুব- 
অংশ। ২৫-৩০ বছর আগের পক্ষানন্দপুর ৫-৬ কিমি. পশ্চিমে 
গঙ্গাগর্তে। গঙ্গার ভাঙন এমন পর্যায়ে এসেছে, থে কোনো 
সময় গঙ্গার খারা সংকীর্শ পাগলা নদীর সঙ্গে মিশে যেতে 
পারে। অথবা মালদার উত্তরের দিকে গঙ্গা-ভাঙন এর 
জলধাৱাকে কালিব্দী দিয়ে বয়ে নিতে পারে। এর যে কোনটি 
ঘটলেই ফল হবে সাঙঘাতিক। মালে রাখতে হবে এখানকার 
প্রাকৃতিক ঢাল দক্ষিণ ও দক্ষিণ পুবে। কালিন্দী অথবা পাগলা 
নদী দিয়ে গঙ্গার জল যাওয়ার অর্থ সেই দল যাবে 
বাংলাদেশের পদ্থায়। এছাড়া একই সঙ্গে আরও একটি ভয়াবহ 
কাণ্ড হতে পারে। তা হচ্ছে ফরাককার দিকে গঙ্গার ভল 
তেমন যাবে না? ফলে ফরাকক ব্যারেজ দীড়িয়ে থাকতে পারে 
ডাঙ্গায়। 





তলার ছিল শ্রায় তিন সপ্তাহ। 
মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায়ও 
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ কম ছিল না। 
গঙ্গা উত্তর ভারতের প্রধান নদী। 
গঙ্গার জলধারার সঙ্গে এই এলাকার 
মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি 
ওতাপ্রোততাবে জড়িরে আছে। 
বিহারের রাজ্মহল এলাকার পাথুরে 
মাটি থেঁষে গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গের নরম 
মাটিতে আসছে। এইভাবে মালদা 
জেলাকে বামদিকে রেখে করার 
ব্যারেজ হয়ে মুর্শিদাবাদে নেখেছে। 
এখানে একই জলধারা ভাগীরহী ও | 
পন্মা নামে দুটি ভাগ হয়েছে। পদ্মা 
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মালদার গঙ্গা বামতীয় ভেঙে ক্রমশ পূবে এগোবার কারণ 
সম্পর্কে নদী বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফরাক্কা ব্যারেজের জন্য 
নঙীগর্ভ ভরাট ছয়ে ঘাচ্ছে। জলধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার 
একে বিল্তারে বাড়াতে হচ্ছে। এইজন) গঙ্গা ক্রমশ চওড়া হয়ে 
জ্রলন্বারণ ক্ষমতা বাড়াতে চাইছে। এতে বিহারের আমি বাড়ছে. 
কিন্তু মালদা হারাচ্ছে এই জেলার গ্রাম-জ্রনপদ। 
দেশ স্বাধীন হবার আগে অনেকের ধারণা ছিল 
মুর্শিদাবাদের বন্যা ঠেকাতে যরাক্কায় গঙ্গার উপর বাঁধ অতান্ত 
জরুরি। পরবর্তী সময় ফরাকায় বাধ হলো। ১৯৭৫ থেকে 
ব্যারেজ পূর্ণ মাত্রায় কাজ গুরু করে। ঘরাক্কা ব্যারেজের মূল 
উদ্দেশ! কলকাতা বন্দর বাঁচানো। সরকারি মতে এর উদ্দেশ্য 
বলা হয়েছে এই ভাবে: 
The Farakka Barrage Project is designcd 1০ 
subserve ihe need of prescrvalion and main- 
tenance of the Calcutta port by improving 
ihe navigability of the Bhagirathi-Hooghly 
river system". 
দেড় মাইল প্রশস্ত গঙ্গার ওপর এই ফরাল্কার ব্যারেজ ও 
সড়কপথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্নতির একটি নিদর্শন বলা চলে। 
ব্যারেজের ঠিক আগে গঙ্গার ডান দিক থেকে একটি ফিডার 
ক্যানাল আছে। এই ক্যানাল দিয়ে চল্লিশ হাজ্জার কিউসেক 
পরিমাণ ছন্স ভাগীরতী-হগলী হয়ে পলিকে ঠেলে সাগরে 
ফেলবে __ এইভাবে কলকাতা বন্দর বাঁচাবার জন) এই 
ব্যারেন্জ। এরপর অবশ্য ভারত-বাংলাদেশ জল-চুক্তি, হলদিয়া 
বন্দর ইত্যাদিতে অনেক জল গড়িয়েছে বলা বাহুল্য, কলকাতা 
বন্দর বাঁচাতে ফরাক্ক৷ ব্যারেজ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। পরস্ত, 
রাকা ব্যারেঞ্রের প্রযুক্তিগত কিছু ক্রটির জলা ব্যারেজ থেকে 
জল বেরোবার শতাধিক গেটের মধ্যে পরায় অর্ধেক বালি জমে 
একেবারে অকেতে।। এবং এইগুলি সবই গঙ্গা প্রবাহের বাম 
পাশের। শুধু ডানদিকের গেট দিয়ে জল বেরোয়। এর ফলে 
ফরাক্কার উজানে বামধার ধরে গড়ে উঠেছে সুবিশাল চর। আর 
ভান তীরে গভীর খাত কেটে জলবারা ব্যারেজ দিয়ে 
মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী-পল্মায় যাচ্ছে। 
এই কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ অনে করেন মুর্শিদাবাদে 
ভাক্চন চলছে ভান তীর বরাবর। যার ফলে পদ্মা ক্রমশ পশ্চিম 
দিকে সরে আসছে, প্রাম-জনপদ নদীগর্ভে লুপ্ত হচ্ছে। গ্রামবাসী 
হচ্ছে বাস্তহারা। নদী ভাঙল ছাড়া ব্যারেদ্রের একদিকে জলের 
চাপ বেশি হওয়ায় ব্যারেজের ক.ক্রিট ভিত বিপন্ন হতে পারে। 
ফলে ব্যারেত্রের ভারসাম্য হারাতে পারে বলে প্রযুক্তিবিদ 
অনেকের অভিমত। 


বলতে বাধা নেই, ফরাকা ব্যারেজ পরিকল্পনার প্রাথমিক 
পর্বেই এদেশের কয়েকদ্রন নদী বিশেষজ্ঞ এই পরিকজনার 
বিরোধিতা করেছিলেন॥ এপ্রসঙ্গে মলে পড়ে. বিশিষ্ট নদী 
বিজ্ঞানী কপিল ভট্টাচার্যের অভিমত। ফরাক ব্যারেজ তৈরি 
হলে আলদা-মুিদাবাদে যে সমূহ বিপদ হবে এই সতর্কবার্তা 
দিয়েছিলেন তিনি। তার বিভিন্ন লেখায় একথা বিশদ ভাবে 
বুঝিয়েছিলেন। এছাড়া ফরাকক ব্যারেজ তৈরি হওয়ার দশ বছর 
পর বিশিষ্ট জলবিজ্ঞানী শিবরাম বেরা গার ‘নদী৷ বিদ্ঞানের 
কথা" বইতে অত্যত্ত জোরালো যুক্তিতে ফারাক্কা ব্যারেন্র-ই যে 
মালদা-মুর্শিদাবাদে বন্যার কারণ, এই বিষয়টি দেখাবার চেষ্টা 
করেছেল। 

কলকাতা বন্দর সমস্য] না মিটলেও গঙ্গার ওপর ফারাক্কা 
ব্যারেঞ্জোর নানা প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট দেখা দিয়েছে। হাজার-লক্ষ 
বর্গ কিমি: অববাহিকা, উপনদী, পশ্চাৎভূমি থেকে ধুয়ে আনা 
বঙ্গে অন্তত আশি কোটি টন পলির অধিকাংশ ব্যারেজে বাঘা 
পেয়ে নদীখাতে আমা হচ্ছে। সমস্ত অববাহিকা জুড়ে বনাক্চল 
ঘাটতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে এছাড়া বন্যার প্রকোপ থেকে 
বাচাতে যত্র-তয়র বাধ, স্পার ইত্যাদিতে স্বাভাবিক প্রবাহ বিদ্লিত 
হয়। 

- প্রসঙ্গত বলা চলে. মালদা-মূর্শিদাবাদে বন্যা ও নদী 
ভান্তন রোষে প্রতি বছর যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, তাতে 
সমস্যার কোনো সুরাহা হয়েছে কিন! প্রস্থ ভাগে। বরং বাঁধ 
ভেঙে ও স্পার থেকে লক্ষ লক্ষ বোল্ডার নদীখাতে জমেছে 
এবং স্বাভাবিক ভলপ্রবাহকে ব্যাহত করছে। ১৯৯৯-এ মালদার 
বুল প্রচারিত ২৪নং স্পারটি ধুয়ে এর থেকে অন্তত ৪২০০০ 
মেট্রিক টন বোল্ডার গঙ্গার খাতে জমেছে। এপর্যন্ত ধুয়ে মুছে 
যাওয়া আরও ২০টি স্পার থেকে কি পরিমাণ বোল্ডার 
নদীগর্ভে জমা পড়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। 

দেখা যাচ্ছে, নদীকে যত নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা হচ্ছে, নদী 
ততই যেন লাগামহীন বেপরোর। হচ্ছে, ভাঙছে গ্রামের পর 
গ্রাম। বার জন্য মালদা-মুর্শিদাবাদের কয়েকবার উদ্ান্তর হওয়া! 
পরিবারগুলির স্থায়ী ঠিকানা বলতে কিন্তু নেই। এইসব এলাকায় 
বিদ্যুৎ নেই। নদী গ্রাস করতে পারে বলে বিদ্যুৎ লাইন দেওয়া 
হয় না-অবশ্য অলিখিত নিয়মে। এখানে কোনো শিল্প-কারখানা 
গড়ে উঠতে পারে লা। এখানকার বাসিন্দারা পায় না ব্যাঙ্ক ফণ। 
স্কুল ঘর ইত্যাদি তৈরি কাদা দিয়ে ইট গেঁথে। যাতে সহজে ইট 
খুলে অনাত্র নিয়ে বাওয়া যায়। এইভাবে নদী ভাঙ্গনে মালদা- 
মুর্শিদাবাদে বিচিত্র এক ধরনের আর্থ-সামান্রিক জটিল সমস্যার 
সৃষ্টি হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নদী ভান্তল ব! বন্যার কবল থেকে রক্ষার 
কি কোনো উপান্ আছে ? তাহলে সেটা কী ? এর উত্তর, 
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অতাত্ত ছটিল। সমদ্যা সমাধানের ব্যাপারে একটি কথা চালু 
আছে, জলের মতো সহ্জ। কিন্তু জল-ই যেখানে সমস্যার 
কারণ, সেখানে আর যাই হোক. সমাধানের পথ জলের অতো 
হজ্জ মোটেই লয়। কেননা বিষয়টি শুধু নদীবিজ্ঞানী, 
সুবিজানীদের দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। এর সমাধান জড়িয়ে 
আছে বন্ধমুখী বিষয়ের সঙ্গে। ছটিল এই সমস্যা সমাধানের 
ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে. প্রথমেই দেখা যাক অতীত 
দিনে এসব সমস্যার কি ভাবে মোকাবিলা হতো। 
সমাধান সূত্রের ভাবনা 
প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সমসাময়িক অন্যান] দেশের 
তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। নদীবিদ্ঞানেও এর ব্যত্যয় ছিল 
না। নঙগীবিজ্ঞানে এই দেশ বিশে করে বালো ঘে খুব উন্নত 
ছিল, একথা শুধু ভারতীয় বলে কোনও আবেগের বশে বলা 
হচ্ছে না। একথা বলা হচ্ছে এইজনা, বিখ্যাত নদীবিল্ঞানী স্যার 
উইলিয়ম উইলককস (587 William Willcocks) তার নানা 
বক্তৃতা ও লেখায় স্পষ্ট ভাষাঘ্ অতীতে বাংলার নদী-খাল- 
বিলের সম্বন্ধে যে সব কথা বলে গিয়েছেন, তাতে 
এদেশিয়দেরই কথাগুলি সত্যি কিনা এমন সন্দেহ জাগে। তার 
মতে প্রাচীন হিন্দু রাজারা নদী বিজ্ঞান বিষয়ে অত্যন্ত তৎপর 
ছিলেন। সেকালের নদী বিশেষজ্ঞ, জলবিভ্ঞানী এঁরা দু ধরনের 
জলপথ তৈরিতে পারদর্শী ছিলেন। এর মধ্য কিছু থাকত 
যাতারাতের জন্য (নেভিগেশন), অন্যগুলি সেচের জনা 
ছেরিগেশন)। এই দু-ধরনের জলবারার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
ছিল। দ্রলসেচের ব্যবস্থা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ছিল বলেই, 
বাংলাদেশের তুলা, শসা. সিক্ক ইত্যাদির খ্যাতি ছিল 
জগৎ জোড়া। পর্যটক বার্নিয়ের সময়ও এখানকার সেচ ব্যবন্থার 
সুখ্যাতি পাওয়া বা়। ১৬৬০ স্তি: নাগাদ বানিয়ে সাহেব দু বার 
বঙ্গপর্শলে এসেছিলেন। তার বিবরণের সামান্য কিছু কথা 
উৎদাহী পাঠকদের জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে : 
“The knowledge 1 have acquired of Bengal 
in two visits inclines me lo believe th it is 
ichcr than Egypt. It caports in abundance 
cottons and silks, rice, sugar and ৪৫৩7 ... 
Frog Rejmahal io the sea is an cndless 
number of canals, cut in bygone ages from 
the Gunges by immense labour, for 
navigation and irrigation, while the Indian 
considers the Ganges water as the bes! in the 
world.” 
কাজেই, মঘাবুগেও এদেশে গঙ্গা থেকে খাল কেটে জল- 
সেচের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল। স্যার উইলককস-এর মতে 









এদেশে বিদেশি শ্যদকরা এলে নদীবিভ্ঞান বিধয়ে উৎসাহ 
দেখালনি। এবং তখন থেকেই অতীত দিনের নদ্ীবিজ্ঞান চর্চার 
অবসান ঘটতে থাকে। কালক্রমে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। 
স্যার উইলককস ইংরেজ শাসকদেরও এ ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত 
করেছেন এই বলে যে এই শাসকরাও অতীতের হিন্দু রাজাদের 
অনুসৃত নীবিভ্ঞানকে কানে লাগাবার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে 
কোনও উদ্যোগ নিলেন না। স্যার উইলককসের ভাষায় : 
Overflow irrigation evolved by ihe rulers of 
ancient Benga! some 3000 years ago and to 
Iet you see how such irrigation can be 
reintroduced in ihe Ganges and Damodar 
deltas. and bring in again the health and 
wealth which central and western Bengal 
once enjoyed.” 
এইভাবে উইলককস সাহেব তার বিবরগে অতীতে 
বাংলার নদী-খাল বিষয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন, 
নিশ্ববঙ্গের অধিকাশে নদীই ছিল কৃত্রিম অর্থাৎ মানুষের তৈরি। 
অতীতের নটী সম্বন্ধে এসব কথা অবতারণার কারণ হচ্ছে নদী- 
বিজ্ঞান নিয়ে সেই যুগের ভাবনা চিন্তা ও প্রয়োগ কৌশলের 
কিছু মাও যদি একালে নদী৷ সমস্যা সমাধানে বাবহার করা 
যায়। 
বস্তুত, আজকের দিনে পরিবেশ সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বেই 
এক অস্থিরতা! দেখা দিয়েছে। নদী-ভাডন, বন্যা এসবও বলা 
বাহ্ছল্য, পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। পরিবেশ সম্পর্কে 
সচেতন হরেই একালে ইউরোপ, আমেরিকায় নদী বীধ ইত্যাদি 
বিষয়ে নানা বিধি নিষেধ হচ্ছে। এমনকি অনেক জায়গায় নদী 
বাঁধ ভেঙেও দেওয়া হচ্ছে। নদীকে স্বাধীনভাবে বয়ে যেতে 
দেবার পক্ষপাতী আধুনিক পরিবেশবিভ্ঞানীরা। 
নদীবিজ্ঞানীদের মতে লমতলে সাধারণত নদী৷ কয়েক 
মাইলের মধ্যে পথ পরিবর্তন করে। ভাঙা গড়ার এই পর্ব 
অজানা অতীত থেকে নদী করে আসছে। বে এলাকার ্রয্যে 
নদীর এই ধরনের বার ধার খাত পরিবর্তন ঘটে, নদীবিল্ঞানের 
পরিভাষায় তাকে মিয়েসুদ্ত বেস্ট (1৩57467 ৮৫1) বলে। 
সাম্প্রতিক কালে উপগ্রহ ফটো ঘেকে গঙ্গার মিয়েন্ডার বেস্ট 
এলাকা বুকতে অসুবিধা হয় না। মালদা-সুর্গিদাবাদ এলাকার এই 
বে্ট প্রায় ১০ কিমি। সাধারণত নদী ভাঙন ব্যাপারে মিল্লেন্ডার 
বেস্ট এলাকাটি চিহ্নিত হওয়া দরকার । যদিও ছাল আমলে 
মালদা মুর্শিদাবাদ এলাকায় নদী এই নিয়ম আর মানতে চাইছে 
না। এই বেস্ট এলাকার জনবসতিকে বিশেষ সতর্কতা নিয়ে 
বসবাস করা উচিত৷ 
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এই শরদঙ্গে একটি কথা মনে হতে পারে, নদী যদি নিজের 
খুশি মতো বয়ে চলে তাহলে বিজ্ঞান-শ্রযুক্তি জেনেও কি 
একালে স্বাই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে ? না, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি শ্রয়োগ হবে সম্পূর্ণ অন্যভাবে আসলে নদী নিয়ন্ত্রণে 
আজও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তেমন পরিপকত্তা লাভ করেনি। 
শঙ্গা নদীর মতো বিশ্বের কহু নদী-নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা থেকেই একথা 
শ্রমানিত। অর্থাৎ এখনও নদীর জলধারা ব্যাপারে বছ তথ্য 
অজানা রয়ে গেছে। সেজন্য. নদীকে যতটা সম্ভব স্বাধীনতা 
দিয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে (অতীত দিনের 
মতো) খাল কেটে. জলাধার তৈরি করে, বিল ইত্যাদি মাধ্যমে. 
বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এ বাপারে নদী-বিজ্ঞানী, 
ভূবিল্পামী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নদী 
পথের কোন কোন স্থানে খাল, জলাধার তৈরি হবে সেগুলি 
নির্ধারণ করে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন। আসলে নদী 
সম্পর্কে একালে বিজ্ঞানকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে হবে॥ এবং 
সেইঘত ভাবনা চিত্তা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 


খণ্ডিতভাবে দেখলে চলবে না। যেখানে সেখানে বা বিশেষ 
জায়গার নদী ভাঙ্ডন ঠেকাতে হবে বলে বা বা স্পার বসিয়ে 
দেখা গেল তার পাশের জায়গা করেকশুণ বেগে ক্ষতিগ্রিত্ত হচ্ছে 
__ এই পদ্ধতিতে নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে নয়। সামগ্রিক ভাবে 
নদীকে চিন্তা করতে হবে। প্রকৃতির অন্যান্যদের মতো নদীও 
অন্যতম শরিক __ সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে নদী 
সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হবে। 
শঙ্গা-ভালীরতী-হগল্গীর মতো বিশাল নদীকে এই মতে 
নিরস্্রণ করতে হলে এর উপনদী, শাখানটী, এদের জলধারণ 
ক্ষমতা, নদীখ্যত, বর্ষায় কি পরিমাণ ত্রল বহন করে আনে, জল 
বহন ক্ষমতা-এমনি নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, 
সেইসঙ্গে এদের অববাহিকা ও পশ্চাৎভূমি অক্জলের পরিবেশ 
সম্পর্কেও সচেতন হয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া যেতে 
পারে। এতে বিজ্ঞানী, সমা্রসেবী, প্রকৃতিবিদ এমনি বহমুখী 
চিন্তাশীল বাক্তির সাহায্য নিতে হবে __ পরিকল্পনাকে সার্থক 
করতে। মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক ভারসামোর নিয়ম-শৃঙ্খল 
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১৩২ 


মেলে নিয়ে নদী-পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। প্রকৃতিকে জয়ের 
অন্ধ প্রচেষ্টা নয়, সহাবস্থানই অস্তিত্বের শর্ত। 

শঙ্গা নদী৷ প্রসঙ্গে আরও বলা ঘা, এই নদী বছরে প্রায় 
৪৬ হাজার কোটি ঘনমিটার জল বয়ে নিয়ে যায়। এর আশি 
ভাগই যায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ বর্ধায়। 
গঙ্গার অববাহিকা ধরে ছোট ছোট ভ্রলাধার তৈরি করে বর্ধার 
উদ্বৃত্ত জল আটকে রাখা এমন কিছু অসস্তব নয়। শুধা রুমে 
এই জল গঙ্গার প্রবাহিত করে নহীশ্রবাহকে পুষ্ট করা যায় 
যেমন ১০০ মিটার * ১০০ মিটার ৮ ১০ মি: আকৃতির 
জলাধার এক লক্ষ ঘনমিটার জল ধারণ করতে পারে। নদীতে 
বাঁধ দেওয়ার কুফল সম্পর্কে আজকের দিনে সবাই সচেতন। 
ছোট ছোট জলাধারে জল সহজেই ভূগর্তের জলন্তরকে সমৃদ্ধ 
করে। সেইসঙ্গে প্রচুর পলি ধরে রাখবে। একথা নিশ্চিতভাবে 
বলা যায়, শত চেষ্টাতেও কলকাতা বা হলদিয়া বন্দরকে 
চিরকাল বাঁচান যাবে না। গঙ্গা-হুগলীর পলি ক্রমশই নদীকে 
দূর্বল করে দিচ্ছে। কাজেই গঙ্গা সম্পর্কে ভিন দৃষ্টিকোণ থেকে 
ভাবনার সময় এসেছে। 

জলাধার তৈরি ছাড়া নদীর গতি-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে 
আরও কিছু পন্থা নেওয়া যায়। যেমন গঙ্গার প্লাবন থেকে 
রেহাই পেতে মালদান্ন কয়েকটি বিবয়ে গুরুত্ব দেওয়া যেতে 
পারে। মালদার উত্তরাংশে বর্ষায় গঙ্গার ফল কিছুটা কালিক্টী 
দিয়ে শ্রবাহিত করানো যায় ; অবশাই ভ্রলের পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকবে। একই ভাবে ভাগ্গীরধীর খাতে বয়ে 
যাবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ? এগুলি সবই ফরাকা 
ব্যারেন্রের বর্ষায় জল-চাপের কথা ভেবেই বলা হচ্ছে। 

আলোচনা প্রসঙ্গে আবার আশাবাদী উইলককৃসের 
ভাষাতেই বলা যেতে পারে: 

“That ihe ancient irrigation of Bengal is alone 
capable of bringing back ihe old prosperity of the 
country. .... the Irrigation Department has tried its 
hard at every kind of irrigation except the ancicnt 
irrigation. The resulting poverty of soil, destruction 
of fish, introduction of malaria and congestion 
of the rivers have stalked the canals and banks ... 
lel a return he made to ihe ancient irrigation of 
Bengal.” 

বন্যা-প্রাবন বা নদী ভাঙল সমস্যা সমাধানের পুষ্ট ব্যবস্থা 
কার্যকরী হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র নদীতীরের বিপন্রে গ্রাম-ব্রনপদকে 
স্বাভাবিক জীবনশ্রোতে ফেরানো. এইটিই সব নয়। সেইসঙ্গে 
জনস্বাস্থ্য, আর্থ-সামান্রিক ও পরিবেশ সমস্যাবলীরও সমাধান 
সন্তব হবে। ভি 



















১.০ কালহ্নি। লবন বর্ষ শ্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা। অক্টোবর 
১৯৯৯ । সমাজ অর্থনীতি ও সক্কৃতি বিষয়ক ব্রৈমাসিক। 
দান ২৫ টাকা. ডাকযোগে ৩০ টাকা। মূল সম্পাদনা - 
প্রশান্ত চট্রোপাহ্যায়। 
আলাদা করে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে ঘোহিত না হলেও 
এই সংখ্যাটির সব রচলাই নদী৷ ও পরিবেশ কেন্দ্রিক। 
পরিবেশ চর্চায় সাহিত্য-সংস্কৃতির ভুমিকা (অরুণেন্দু 
বন্দ্যোপাপ্যায়), কেন মরে গেল নদী (সুনীল সেনশর্মা), 
গঙ্গার আদি প্রবাহ পথ : কিছু সঙ্গুল ভাবনা (কল্যাণ 
কু), প্রকৃতি না মানুষ : গঙ্গয ভাঙনের দায় কে স্বীকার 
করবে (চিন্ময় ঘোবে), উন্নয়ন ও নর্মদা সরোবর বাঁধ 
শ্রকন্থ (তশাস্ত চট্টোপাধ্যায়). এক বিক্ষ্ধের সন্ধানে (সমর 
বাগচী) এরকন অত্যন্ত মুল্যবান সুচিন্তিত বারোটি প্রবন্ধ 
এবং অনেকগুলি কবিতা পত্রিকাটির ব্রত পালনে বলিষ্ঠতা 
দিয়েছে। অত্যন্ত পরিপ্রমনিষ্ঠ কাজ । সংগ্রহে রাখার মত! 
... কেবল একটি প্রসঙ্গ ঘুক্ত হলে বোধহয় ভালো হত -_ 
আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত, মানুষদের আয্মনির্ভর কাজের 
পরিচয়। বন্যা রুখতে, পরিবেশ বাঁচাতে, উন্নয়নকে 
জনন্থার্থ-সূরক্ষিত করতে, নানা প্রান্তের মানুষ সরকারের 
ভরসা ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই সংঘবদ্ধ হচ্ছে, সত্রিয় হচ্ছে, 
প্রতিরোধে সামিল হচ্ছে। এদের কথা একটু বললে আরো 
ভালো হত। 

২০ ঠিকানা সুন্দরবন। সম্পাদক - সুকুমার দেবনাথ। ১ম বর্ষ, 
সংখ্যা - ১। ১০ জানুয়ারি ২০০০। দাম ১ টাকা। 
দক্ষিণ ২৪-পরগনার ক্যানিং টাউন থেকে আত্মপ্রকাশ। 
খোদ সুন্দরবন অঞ্চল থেকে, সুন্দরবনের বনানী বন্যপ্রাণী 
মান্য প্রকৃতি সমাজত সক্ষেতির নির্ভেছাল দর্পণকে তুলে 
ধরার এরকম সরল অথচ শ্রয়োজনীয় প্রয়াস বোধহয় এই 
প্রথম। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের আদিম অকৃত্রিম 
অদামান্য সম্পদ আর সৌন্দর্য । নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। 
শুধু লোভ লালস৷ আর স্থানীয় চীন মানুষের জীবিকার 
জন্য জঙ্গল হাসিল হচ্ছে, চোরাশিকার বাড়ছেই, চিংড়ি 
ব্যবসার প্রলোভন ধ্বংস করছে দলবালী স্রাণীর অনন্য 
ভীববৈচিত্রা। পলিমাটির চর আর বন্যার ভাঙন ত্ছলঙ্ধ 
করে দিচ্ছে সমাজ্র-ত্রীবন আর প্রকৃতির ভারসামা। কে 
দেখছে, কে ভাবছে, কে নজর দিচ্ছে এই রিক্ত ক্ষমরিমূর 
সুন্দরকলের দিকে ? যন্ত্রণা আর আগামী বিপদ সবচেয়ে 
ভালো বোঝেন সুন্দরবনের মানুষ । দেখানকারই কিছু 
সচেতন আদর্শবাদী দায়বন্ধ ব্যক্তির প্রয়াস এই সম্পূর্ণ 
অব্যবসায়িক ক্ষুদ্র প্রকাশনা । এর বেঁচে থাকা আঙ্ক বড্ড 
বেশি জরুরি । ঠিকানা _ ক্যানিং টাউন (পেট্রল পাম্প)। 
২৪-পরগনা (দ)। 


১ শক শা টকা 
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ভবানীপ্রসাদ সাহু 


'মোদর নদ দক্ষিণবঙ্গের জনভ্রীবলের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গঙ্গা, যমুনা, সরহ্বতী 
ইত্যাদি নদীকে প্রাচীন কালের মানুষ দেবী ও মা 


হিসেবে কল্পনা করেছে। আসলে স্থানীয় জনপদের বিকাশের - 


বধান সহারক ছ্ছিল এই সব নদী। তাই পরম কৃতজ্ঞতার তাদের 
পূজা কর!। দামোদর নদের ওপরও দেবত্ত আরোপিত হয়েছে। 
কৃষ্ণের অপর নাম দামোদর। মনে হয়, দামোদরে প্রান 
প্রতিবছরই ভয়ংকর বনা চণ্ডাল রূপ দেখেই তার উপর 
পুরুষত্ব আরোপ করা হয়েছে। 

দামোদরের উৎপত্তি হয়েছে বিহারের পালারৌ জেলার 
দক্ষিণ-পূর্ব অংশ থেকে। বিহারের মালভূম ও হাজারিবাগ 
জেলার মধ্য দিয়ে এসে এটি আসানসোলের কাছে পশ্চিমবঙ্গে 
প্রবেশ করে। এখানে বরাকর নদী এর সঙ্গে মেশে। তারপর 
এটি বর্ষমান ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে গিয়ে ফলতার কাছে 
ছুগলী নদীতে (অর্থাৎ গঙ্গায়) পড়ে। এর মোট দৈর্ঘ প্রায় ৫৪১ 
কিলোমিটার । আশেপাশের কয়েক লক্ষ মানুষ ও গবাদি পশু 
এবং চাঘাযাদসহ পার্শ্মব্তী অরণ্য ও উদ্ভিদকুল পরোক্ষ বা 
প্রত্যক্ষভাবে এই দামোদরের উপর নির্ভরণীল। 

কিন্তু দামোদরের জ্রল এখন অপেয়, বিষতুল্য। অথচ 
একসময় দামোদরের জল মানুষ সরাসরি পান করত। তারও 
কিছু বিপদ ছিল, বিশেষত বর্ষার সময়। কিন্তু বর্তমানে কোনো 
সময়ই এ জল পান করা বায় লা, আশেপাশের অসংখ্য 
কারখানার বর্জ্য পদার্থ এই দামোদরের গর্ভেই নিক্ষিপ্ত হয়। 
ফলে অজন্জ বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থে কলুষিত এই নদী। 
বিহারে নানা কয়লা খলি ও কারখানার দূষিত পদার্থ দামোদরে 
পড়ে। এটি ভয়াবহ মাত্রা পায় আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাকলে 
যেখালে অল্প কয়েক বন্ছরের মধ্যে ছোটবড় কয়েকশো কারখানা 
গড়ে উঠেছ্ছিল। ১৯৮৪-র একটি সরকারি হিসেব অনুসারে শুধু 
দুর্গাপুরে বড় ও মাঝারি কারখানা ছিল ৩৪টি ও ক্ষ শিল্প ছিল 
৪০২টি। 

১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে আযাড হক ভিত্তিতে ন্যাশন্যাল 
এনভায়রনমেস্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষ 
থেকে দামোদব্রের জল দূষণের উপর একটি সমীক্ষা চালানো 
হয়। তাতে দামোদরের জলে ফেলল, সায়ানাইড-এর মত 
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ভয়াবহ রাসায়নিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর ভারত 
সরকারের পরিবেশ দপ্তবের উদ্যোগে ১৯৭২-৮১ সালে একটি 
বিস্তারিত গবেবণা ও সমীক্ষা চালানো হয় ।এর নেতৃত্বে ছিলেন 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. কে. দেব। (তারপর 
দামোদর দুবণ নিয়ে এত বিস্তারিত ও বিজ্ঞানসম্মত সত্রীক্ষা 
আর হয় নি।) 

সেই সমীক্ষায় দামোদরের জলে নালা জায়গায় নানা 
পরিমাণে হরেক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সীসা, 
সায়ানাইড. পারদ, সালফাইড, ফেনল, জিংক, ক্যাডমিয়াম, 
ফসফেটস, নাইট্রটস _ কী নেই এ জলে। এছাড়া কয়লার 
গুঁড়ো ও ধুলোবালি থেকে নালা জৈব পদার্থ তো আছেই। এবং 
এসবগুলিই মনৃত্যসৃষ্ট দূষণ, __ দেশের উত্রতি ও শ্রগতির 
আশায় এলোপাপ্ডাড়িভাবে গড়ে তোলা অস্ত্র কারখানার 
নিষ্ঠুর উপহার । 

ননী যেমন প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়, তেমনি সে তার 
চলার পথে পাওয়া নানা দৃষণকে প্রাকৃতিকতাবেই দূর করার 
চেষ্টা করে, বিশেষ করে গঙ্গা বা দামোদরের মত বড় নদী। 
শুরুতে কোনো দূষিত পদার্থ নদীতে পড়লে তা জলে মিশে লঘু 
হয়ে যায়। নদীতে যত বেশি জল বইবে ততই এই লঘুকরণ 
বেশি ঘটবে। বাঁধ বা! এই ধরনের কোনে৷ বাধায় জল আটকে 
গেলে এই সহজ প্রক্রিয়াটিতেও বাধা পড়ে। এছাড়া কিছু ভারি 
পদার্থ নদীগর্ভে থিতিয়ে যায়। এর ফলে গতীর নদীর ওপরের 
জল দূষণ মুক্ত থাকে। জলের মহ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন ভরারণ 
প্রক্রিয়ায় অনেক দূষণ দূর করে দেয়। শুধু আযনআ্যারোবিক 
ব্যাকটেরিয়াই নয়, আরো নানা জৈব-আন্ৈব দৃষণও এইভাবে 
বিনষ্ট হয়। এছাড়া ঘটে কিছু বিজারণ প্রক্রিয়াও। সর্বোপরি 
নদীর জলে পড়া সূর্ালোক, তার অতিবেগুনী রশ্মি, লানা দুষ্ট 
জীবাণু ও জৈব পদার্থকে দূর করে দেয়। 

প্রবহমান নদীতে মূলত এই পাঁচভাবে দূবণমুক্তি ঘটে 
চারটি স্তরে। নদীর পাড়ে, যেখানে নানা পদার্থ এসে পড়ে, 
সেখানে দূষণ থাকে সবচেয়ে বেশি। এই অঞ্চলকে বলা হয় 
“জোন অব ডিগ্রেশান'। দ্বিতীয় স্তরকে কলা হয় 'ভ্রোন অব 
আ্যাকটিভ ডিকম্পোজিশান', যেখানে নানা বিক্রিয়া দূষিত 
বাম্প (মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি) বেরোয়। 
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পরবর্তী স্তরে জলের শুদ্ঠীকরণ ঘটে. 'প্রোন অব রিকভারি" । 
শেষ স্তর, শুদ্ধ জলের অক্ষল __ 'জ্োল অব ক্রিনার ওচাটার'। 

কিন্তু এই বরনের শ্রার্কৃতিক শুদ্ধীকরশের একটি সীমা 
রয়েছে। প্রথমত তার সার্থক রাপাঘণের জন্য নদীকে অন্তত ৫০ 
মাইল পথ্য স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে হর। বাঘ ইত্যাদির 
দ্বারা তা ব্যাহত হলে দৃষণ শুল্কীকরণের প্রাকৃতিক প্রক্রিাও 
ব্যাহত হয়। দ্বিতীয়ত. উপর্যুপরি যদি বিপুল পরিমাণ দৃঘিত 
পদার্থ নদীতে পড়তে থাকে তবে সর্বাধিক প্রাকৃতিক ক্ষমতা 
প্রয়োগ করেও দৃঘণ থেকেই যাল্প। তৃতীয়ত, এমন কিছু কৃত্রিম 
রাসায়নিক পদার্থ নদীতে যদি ঘেশান হয়, হা এই ধরনের 
প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার আওতার বাইরে অর্থাৎ যে সব পদার্থ 
প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া ঘায় না সেগুলি যদি মেশে, 
,তাহলে সেক্ষেয়েও তাকে দূর করার দায় প্রকৃতির আর থাকে 
না; তার দায় সম্পূর্ণত মানুষের । পারদ ও সান্তানাইড ঘাটিত 
নানা পদার্থ থেকে প্লাস্টিক বা পলিথিন এধরনের কিছু 
উদাহরণ। 

প্রতিবছরই দামোদর উপতাকার বিদ্ধীর্ণ অঞ্চল ভ্াবহ 
বন্যার কবলে পড়ত। একে আটকাতে ও সেই সঙ্গে জলবিদ্যুৎ 
কেন্দ্র গড়ার লক্ষে] মাইঘন, পাঞ্চেত. কোনার, তিলাইয়া ও 
দুর্গাপুরে বিরাট বিরাট বাধ গড়ে তোলা হল। উদ্দেশ ছিল 
প্রথম চারটি বাঁধ ৪ লক্ষ কিউসেক জল আটকে রাখবে। গড়ে 
দামোদর দিয়ে সাড়ে ৬ লক্ষ কিউসেক আল বয়ে যায়, কাঁধগুলি 
না থাকলে বর্ধমান শহরসহ বিভ্ীর্ণ অঞ্চল তথা নিশ্ন দামোদর 
উপত্যকা প্রাবিত হত। বাঁধ দেওলায় এই তীব্রতা হয়তো 
কমেছে। কিন্তু দেখা ঘাচ্ছে এক লক্ষ কিউসেকের বেশি জল 
ছাড়লেই নিমৰ উপত্যকার অনেক অঞ্চল ভেসে যাচ্ছে। ১৯৭৮- 
এর অবিশ্বাস্য অতিবর্ষণ ও ভয়াবহ বন্যা এই সমস্যাকে আরো 
প্রকট করেছে এবং যে কোনো বছর তার পুনরাবৃত্তি ঘটার 
সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এর কারণ হিসেবে 
সরকারিভাবে কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা হয় ; যেমন, নিঙ্ 
দামোদর উপত্যকায় লোকবসতি বৃদ্ধি, নদী-উপনদীর মজে 
যাওয়া, জল নিষ্কাশলের উপযুক্ত বন্দোবস্ত না থাকা এবং 
ভলাধারে পুরো জল ধরে রাখার জন্য যতটা জমি দখল করা 
দরকার নানা কারণে তার বন্দোবস্ত না করতে পারা। 

কিন্তু আসলে ছিল গোড়াতেই গলদ। আমাদের নদী- 
সাস্থান চিত্র ভি হওয়া সত্বেও টেনেসি উপত্যকার ছকে 
দামোদরে বাঘ তৈরি করা হল। দাদোদরে এই সব বৃহৎ ষ্যধের 
পেছনে ছিল আমেরিকার স্বার্থরক্ষা। প্রসঙ্গত, ম্যাসালজোরের 
পেছনে সাহাহা ছিল কানাডার । 

দামোদরের এই সব বাঁধের পরোক্ষ প্রভাবে দামোদরের 
উচ্চ উপত্যকার যেমন, তেমনি নিঙ্ন উপত্যকায় নানা 
এলাকাতেই বন্যা কমা দূরের কথা, বরং বেড়েই চলেছে। 
আসলে প্রতি বছর জোয়ারের জল বঙ্গোপসাগরের পলিমত্র 
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থেকে মণ্ডপলি এনে রূপনারারণ ও নিশ্র ছগলীর মোহনায় 
সারা বছর বরে চর সৃষ্টি করে। আগে প্রথম বর্ধার সমর 
ছোটলাগপুর উপত্যকার বৃষ্টির বন্যার ছল দামোদর- 
রাপলারায়ণের খাত দিযে নেমে মোহলার এই চরখুলো। কেটে 
দিত ও হুগলী নদীর জল প্রবাহের ঢাল বজায় রাখত। দামোদর 
পরিকল্পনার লে এ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। 
রূপনারায়ণের জল প্রবাহ পলিতে অবরুদ্ধ হয়। (কোলাঘাট 
সেতু ও বোদ্বে রোডের জন্য নদীতে পোস্তা পোতা _- 
এগুলিও এর জন্য দায়ী?) এর ফলে বর্ধার সময় দামোদরের 
ক্রলাবার থেকে হঠাৎ ছাড়া জল স্বভাবিকভ্যবে সমুদ্রের দিকে 
যেতে না পেরে দু'পারের জনপদ ভাসিয়ে দিতে শুরু করেছে, 
শুক হয়েছে এত কোটি টাক! ব্যয় করে নতুন ধরনের বন্যার 
আমদানি। 

বিদ্যুৎ ও সেচ __ উভয় শ্রয়োজলেই দামোদরের ওপর 
গড়া বৃহৎ বীধগুলির উপযোগিতা কতটা তা নিয়ে অনেক 
বিশেষজ্ঞই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সরকারি ইঞ্জিনিয়ার, এস 
সি মজুমদার, আমেরিকান বিশেষজ্ঞ হ্যানসেন. মেঘনাদ সাহা 
ও নদীবিশেবল্জ কপিল ভট্টাচার্যের মত অনেকেই এক সময় এই 
ধরনের সন্দেহের কথা সরকারের কর্ণগোচর করেছেন। কিন্তু 
বিদেশি পুঁজি, বিশেবত আমেরিকান পুজি বিনিয়োগের তাগিদে 
এসব কথায় সেভাবে কান দেওয়া হয়নি। 

বড় বাধ তৈরি করে জ্রলবিদ্যুৎ উৎপাদন না করে পাহাড়ি 
নদীর চালকে কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট জলবিনুৎ কেন্দ্র গড়লে 
অনেক কম খরচের ব্যাপার হত। সেচের জন্য নদীর ও বালের 
নিরমিত ড্রেজিং করে নাব্যতা বাড়ানো ও ছোট ছোট খাল কাটা 
অনেক নিরাপদ পদ্ধতি। পাশাপাশি বিদ্যুতের জন্য নদীপথ 
আটকে বাঁধ গড়ার চেয়ে সূর্যালোক ও বাতাসকে কাজে 
লাগালো অনেক বেশি সুস্থ প্রক্রিয়া বাঁধ ইত্যাদির জন্য বে 
বিপুল ব্যন্ন করা হয়েছে তার কিছ্কু আশে দিয়ে সত্যিকারের 
আত্তরিকতা থাকলেই, এ ব্যাপারে গবেষণা ও প্রযুক্তি গড়ে 
(তোলা যেত বলে অবশ্যই আশা করা যায়। [=] 


কলকাতা ও বাইরের জেলাগুলিতে 
উৎস মানুষ-এর বইপত্রের জন্য : 
অন্ধ বিট (শ্যামল ধর) 

পি ৩১৮. ব্রক এ, ফ্লাট ৩ । লেক টাউন 
কলকাতা ৭০০ ০৮৯ 
ফোন : ৫৩৪-৩২৮০ 
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পর্যালোচনা প্রয়োজন এবং অনতিবিলম্বে 


চি্ময় ঘোষ 


'লদহ/মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা ভাঙন ও 

বনাাজনিত তল্লানক বিপর্যয়ের খবর কহুদিনের_ 

অন্তত ত্রিশ বছরের পুরনো । নদীয়া. উত্তর চব্বিশ 
পরগনা, হুগলী ও কলকাতা জেলার শঙ্গা-সংযুক্ত ছোটবড়ো 
নদী, উপনদী, শাখা নদী, খাল, বিল. বীওড় ক্রমাগত ভরাট হয়ে 
যাওয়ায় নিয়মিত দীর্ঘস্বারী প্রাকল বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরিমিত 
জল জমে থাকার সমস্য স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে 
অনেক দিন। এক কথার নিকাশী ব্যবস্থা বলে আক্ষরিক অর্থেই 
কোথাও কিছু নেই। স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম, কোনো ব্যবস্থাই 
এখন আর কার্যকরী নয় __ এ সবও আজ নিতান্তই বাসি 
'্ববর। গঙ্গার মৃূলধারাটি যবে থেকে ভাগীরতীকে পাশ কাটিরে 
পদ্মার পথকেই বেশি পছন্দ করেছে তবে থেকেই যেন ক্রমশ 
আমাদের দুর্গতিরও সৃত্রপাত। বল! যেতে পারে, সেই পুরনো 
“নদীয়া রিভার নিস্টেম'-য়েই বড়ো রকমের বিপর্যয় ঘটে 
গেছে। 

মালদহ/মূর্শিদাবাদে গঙ্গা ভাঙনের তীব্রতা যে এত 
ব্যাপক আকার ধারণ করেছে সে খবর আমাদের কাছে এতদিন 
ওয় পায় নি কেন এ আত্মজিজ্ঞাদা যেমন স্বাভাবিক তেমনি 
ন্যাধ্য। ১৯৯৮ সালের মহা প্লাবনের পরেই আমরা যেন সবাই 
কিছুটা নড়ে চড়ে বদলাম। খবরা-খবর নিতে শুরু করলাম। 
মন্রার কথা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ক্রেলাগুলির প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি 
তথা জেলা সদর শহরের শিক্ষিত ভদ্র্রনদের অবস্থাও 
আমাদের চেয়ে তেমন কিছু ভাল ছিল লা। বিষয়টিতে উদ্বিগ্ন 
হবার পরিবর্তে তারাও ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। নিঃসন্দেহে 
খুবই অবিশ্বাস) কিন্তু এটাই ঘটলা। উচু-নিচু কোনে৷ স্তরেই 
গণতন্ত্র বিকশিত হবার সূলক্ষণ এটা নয়। 

এ থেকে অন্তত এটা ধরা পড়ে, এখনও আমাদের 
কমিউনিকেশন গ্যাপ কত * দীর্ঘ, মিডিয়ার ভূমিকা কত 
অকিছ্িৎকর এবং দ্রনসাবারণের ভ্রানবার আগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া 
জ্ঞাপন কত সামাল্য। 

স্বার্থে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফথা সদা বিবেচনায় 
রেখেও সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, ধারাবাহিক বিপর্যয়ের 
কারপণ্ডলিও ক্রিন্তু বহুধা বিভক্ত । সভ্যতার অতি ভ্রুত অগ্রগতির 
চাপ ও অহংকারে অত্যাধুনিক বৈস্রানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির 


নির্বিচার প্রয়োগ আজ বিশ্বজুড়ে এমন সংকট সৃষ্টি করেছে এবং 
এখনও বিরামহীন ভাবে করে চলেছে ঘা সতাই মেরামতের 
অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের 
কোনো স্বেচ্ছাত্রণোদিত কাছও এটা নয়। পুজি, শ্রেঘ পুঁজি 
কখনও বাক্তি নিয়স্ত্রিত আবার কখনও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত রূপে 
ক্ষমতা ও প্রাধানোর তাগিদে উন্নয়ন" ও 'জন-কল্যালের' নামে 
এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শুপপ্রয়োগ করে চলেছে। বল বাহুল্য, 
এ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে সীমিত জ্ঞান ও দক্ষতা। আমাদের 
একেবারে হাতের নাগালেই রয়েছে ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্পের 
মতো অতি উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ 
ফরাক্া ব্যারাজ কী ও কেন 

মুর্শিদাবাদ জেলার ফরা্কায় গঙ্গানদীতে শুধ্য মরসূমের 
ছ' মাস জলম্বোত আংশিক বদ্ধ করে জলতল উপরে তোলা 
হয়! তারপর সেই ফুল ছাবিবশ মাইল লম্বা ও ছ'শো ফুট চওড়া 
একটি কাটা খালের মধ্য দিয়ে ভাগীরত্বী-হুগলী নদীতে ফেলার 
বাবস্থা জঙ্গীপূরের কাছে। বারাজটির দৈর্ঘ সাত হাজার তিনলো 
ছেবটি ফুট। বিশ্বের বৃহত্তম ব্যারাজ। যেহেতু সাবেক পদ্ধতি 
মতো ভাবীরতী দিয়ে হ্বাভাকিক গঙ্গাজলের প্রবাহ বহুকাল 
আগেই বন্ধ হয়েছে মোহলায় বিপুল পরিমাণ পলি-বালি জমা 
হব্যার ফলে (পাঁচ মিটার উঁচু) সুতরাং এই কৃত্রিম উপায় 
অবলম্বন করা ছাড়া ভিন্ন পথ ছিল না কলকাতা বন্দর ও 
শহরটিকে সতেজ বাখার। সুতরাং সমাধানের পথ হিসেবে 
১৯৬০ সালে ফরাকা ব্যারাদ্র প্রকল্পের ঘোষণা করেন ভারত 
সরকার “নাত Farakka Barrage 70150 has been 
undertaken by India in order 10 provide hcud water 
supplies for maintaining and stabilising the flow of 
Bhagiraihi-Hooghly the name of Ganga in its lower 
teaches in India. This Project is vital for the port 
and cily of Calcutta and (or the economy of the vast 
hinterland of the port.’ Ministry of Extemal AfTairs, 
10-0-1. Publicity Division. 

এই হল কফরাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও 
হুয্োজনীরতার কথা ভারত সরকারের বরানে। 
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সকলেই জানেন. কলকাতা হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের 
একমাত্র বন্দর যে পথে দেশের অন্তত বারো শতাংশ আমদানি- 
রপ্তানির বৈদেশিক বাণিজ্য হয়ে থাকে। এ ছাড়া আভ্যন্তরীণ 
বাণিভ্রা তো আছেই। অবিভক্ত ভারতে এদিকে চট্টগ্রাম ছিল 
অপর একটি বন্দর। 

কলকাতা বন্দরটিকে বাবহার করে থাকে অসম সহ 
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 
ওড়িঘা, উত্তরপ্রদেশ, আংশিক মধ্যপ্রদেশ এবং প্রতিবেশি রাষ্ট্র 
নেপাল, ভুটান ও সিকিম। 
সমস্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন -_ 

'Scea-tides from the souih and the lack of ad- 
৫০০৩ flow (rom the north on account of ihe 
change of the main course of the Ganga have con- 
Iributed over the years to the progressive silting of 
the Hooghly. As 2 result, Calcutta Port has suffered 
and its very survival has been in jeopardy." - 4. 

সপ্তদশ শতকের শেব দিকে ব্রিটিশ শাসকরা যখন 
কলকাতা বন্দর গড়ে তুলছেন তার অন্ত দু'শো। বন্ধ আগেই 
গঙ্গা তার প্রধান জলধারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। '1115197- 
Cal evidences prove that uptil the 15th or the begin- 
ning of Ihe I6th century. thc Hooghly-Bhagirathi 
fiver system was the main course of the Ganga. 
Gradually changed its course to & more south-cast- 
ctly direction and the Hooghty-Bhagirathi river sys- 
lem was converted into thc spill channels of he 
08788, receiving freshet during the high stages of 
flow. 

~S. R. Roy. ‘Hydraulic investigations on ৮" 
half of Hooghly cstuary". 1969. 

এর ফলে ভাগীরতী-হুগী জলবারায় স্বভাবতই তেমন 
তেজ থাকবার কথা নয়। একটা উপচানো জলধারা কতটুকুই 
বা সতেজ্র থাকতে পারে ? 

গবেষণালন। এই তথ্যগুলি থেকে আমরা স্পষ্টই বুকতে 
পারি, হুগলী নদীতে ফলকাতী শহরের গা ঘেঁহে আর যাই করা 
যাক না৷ কেন, সমুদ্রগাহী আধুনিক বড় জাহাছ চলাচলের 
কদর আর চালু রাখা যায় নী প্শ্থ হতে পারে ব্রিটিশরা কি 
এসব কথা জানতেন না ? তারা কি আদৌ বোবেল নি যে, এই 
নদী বন্দরটির পরমা শেষ হয়ে গিয়েছে, হাজার প্রচেষ্টা করেও 
একে আর বাঁচানো যাবে না। সাশ্রাজ্যের অতি রমরমা আমলেও 
কি অবস্থা পূব ভালো ছিল ? সমুদ্র থেকে ১২৬ নটিক্যাল দূরে 
এই বন্দরে প্রতিটি জাহাজ নিয়ে আসতে হতো পাইলট বোটের 
সাহাযো এবং নদীতে ভরা জোয়ারের সময়েই মাত্র তা চলাচল 
করতো। গোটা নদী পে অসংখ্য বাঁক এবং আম) পলিবালির 


যথেষ্ট ছিল আছাও পুরো দন্তর আছে। সমাধানের উপায় 
হিসাবে ভার! এক সময় ভেবেছিলেন, ভাগীরধীর উৎসমূখ 
কেটে গঙ্গা জল ঢ্েকার স্বাভাবিক পথ করে দিলে কাজ হবে। 
করাও হয়েছিল, কিন্তু একেবারেই অস্থায়ী সমাধান। নদীবঙ্ষে 
ক্রমাগত ড্রেজিং বা তলকর্ষণ করে পলি-বালি সরিয়ে দিতে 
পারলে বড়ো মাপের ভ্রাহাছ ঢুকতে পারবে মনে করে দীর্ঘদিন 
তারা ড্রেজিং করিয়েছেন কিন প্রসাণিত হয়েছে এটাও কোনো 
স্থায়ী সমাধান নয়। তবু করাতে হয়। এখনও ব্রা হয়ে থাকে 
নইলে সম্পূর্ণ মজে যাবে। একসময় বন্দরের স্থান পরিবর্তনের 
কথাও ওতে। কলকাতা থেকে ২৫ কি: মি: দক্ষিণে সমুদ্রের 
কাছাকাছি মাতলা নদী-ীরে ক্যানিংকে পছন্দ করা হয়। ১৮৫৩ 
থেকে একটানা দশ বহর আপ্রাণ প্রচেষ্টার পর স্থান 
পরিবর্তনের" গে স্বপ্নও একদিন ভেঙে যায় কারণ বিপুল 
পরিমাণ পলিবালি জমা হয়ে মাতলাও ইতিমধ্যে মজে যেতে 
শুরু করেছিল। সুতরাং কলকাতা বন্দরের ভবিষাৎ নিয়ে অন্তত, 
তাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাস্তব অবস্থার 
নিদারুণ চাপে হুগলীর মত একটি মৃতপ্রায় নদীকে শ্রেফ কৃত্রিম 
উপায়ে বাঁচিয়ে রেখেই যতটা সম্ভব কাজত চালাতে হয়েছে) 
অবশেষে একদিন তারাও বিদায় নিলেন এবং স্বাধীন ভারতে 
আমরাও কোনো নতুন দিশা খুঁজে পাই নি। এই সংকটের সহ 
সমাধান বোধহয় প্রায় অসন্তব। একাধারে ফরাকায় একটি 
ব্যারাজ নির্মাণ এবং বিকল্প বন্দর রাপে হুলদি নদীর মোহনায় 
হলদিলাঘ্র নতুন বন্দর গড়ে তোলাই ছিল "আমাদের একমাত্র 
উপারহীন সমাধান সৃত্র। প্রখ্যাত পরিবেশবিদ ও বিশিষ্ট চিত্তক 
ডঃ তারক মোহন দাস লিখেছেন -_ ‘সুদূর অতীতে গঙ্গার 
অধিকাশে ্রলপ্রবাহ কলকাতার পাশ দিয়ে ভাশীরতী-গীর 
খাত বেয়ে প্রবাহিত হতো। এটাই ছিল তার আদিখাত। 
আনুমানিক ১২শ শতাব্দী থেকে উত্তরবঙ্গের ঢাল ফ্রমশ 
পূর্বদিকে বেশি নেমে যাচ্ছে, ফলে বর্তমানে গঙ্গার অধিকাংশ 
জ্বলপ্রবাহ বাঙলাদেশের পদ্মার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। 
অন্যদিকে ভাগীরবী-হগল্লীর জলপ্রবাহ্‌ ক্রমশ কমে আসছে। 
বিপৃল পরিমাণে পলি জমছে এবং একটি মরা নদীতে পরিণত 
হতে চলেছে। অথচ ১৯১৯ সালে এই ভাগীরতী-হগলীতে জল 
বইত গড়ে ১,১০,০০০ কিউসেক, ১৯৭১ সালে ৪০,০০০ 
কিউসেক। কর্তমানে শ্রীপ্ঘকালে এই মাত্রা এসে দাঁড়িয়েছে ১৬ 
থেকে ২৫ হাজার কিউসেক।” = দেশ. ১৮ জুল ১৯৮৮ 

রা্ট্পরিচালবায় আমাদের পূরবসূরী ব্রিটিশরা যে অনেক 
বেশি দক্ষ, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং বাস্তাব বোধ সম্পন্ন ছিলেন 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারাও অকৃতকার্য হয়েছেল। 
শোচনীরভাবে কারণ, লড়াইটা ছিল একেবারে সরাসরি 
প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষে। শ্রকৃতির অসংখ্য নিয়ম ও 
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অনুশাসন লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতি নিয়তই হচ্ছে কিন্তু আমরা 
আদৌ একথা মনে রাখি না _ এ সবেরও একটা অস্তিম রেখা 
আছে কোনোখানে ঘার উদ্মওন করা চলে না। 

শুধা মরসুমে করার দিয়ে ৪০ হাজার কিউসেক জল হদি 
কলকাতা বন্দর পায় তা হলে নাকি নদীটির নাব্যতা ফিরে 
আসবে। এ হেন উচ্চাশাও যে রীতিমতো প্রাকৃতিক নিয়ম 
লঙ্ঘনের কাক এবং প্রকৃতি একদিন যে এর প্রতিশোধ নেবে 
কড়ার-গণ্ডায়, তা এখন বাস্তবে প্রতিষ্থলিত হয়েছে তবু আমরা 
থেমে থাকতে পারি না কারণ আমাদের কোনো বিকল্প পথ 
লেই। একেই বোধহয় বলে "ফাইট টু ফিনিশ'_-যে কোনো এক 
পক্ষের সামুহিক বিনাশ অনিবার্য ৷ দুই পক্ষ একয়ে বাঁচতে পারে 
তখনই বন দূর্বল পক্ষ আপন মর্ধাদা বজায় রেখে সামঞ্জস্য 
করে চলার কৌশল আয়ত্ত করে। 
কলকাতা বন্দর ও নগরীর জ্রল সমস্যা 

ফরান্কা ব্যারাজ গড়ার অন্যতম উদ্দেশা ছিল "টি and 
city 01091591151 রক্ষা করা। বন্দরের জন্য না হয় বাড়তি 
বু জল চাই বোঝা গেল কিন্তু শহরের কেন ? 

কলকাতা কর্পোরেশনে একদা কমিশনার শিবপ্রসাদ 
সমাদ্দার আই. এ. এস.. “আমি, আপনি কলকাতা" নামে একটি 
বই লেখেন। প্রকাশিত হয় ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮১। তার কিছু 
অংশ এই প্রকার ১_ 'ফরাক্কার বাঁধ বেঁধে উপর গঙ্গা থেকে 
যতটুকু দরকার ততটুকু তাজা জল আনা বা পলতায় জলকলের 
সংস্কার করে দৈনিক পরিসূতি জলের পরিমাণ বাড়ানো বা উভয় 
কুলে গার্ডেনরীচ এবং উল্গুবেডিয়া জল প্র দ্রুত রাপাযিত 
করে নদীর জলে বয় নির্ভর হওয়া আমাদের কাছে বাঁচার 
সওয়াল। ভূ-গর্ভস্থিত ভল সে দৈত্যবৎ বৃহৎ টিউবওয়েলই 
হোক বা হাতে চালালো অগতীর নলকৃপই হোক _ দুদিনের 
জনা সাময়িক ব্যবস্থা । গঙ্গান্রলের বিকল্প কখমই নয়।' ১৮৪৮ 
সালের এক আইনে পরিশৃত ও শুদ্ধ জলের অপরিহার্যতা ও 
যোগানের দায়িত্ব স্বীকার করা হয়। কলকাতা থেকে ১৪ মাইল 
উত্তরে ব্যারাকপুর মহকুমা শহরের অনতিদূরে পলতা গ্রামটি 
বিশেষজ্ঞরা বাছাই করলেন শহরের জনা আধুনিক ধরনের 
ভ্রলকল বসাবেন বলে। ওঁরা দেখলেন ওখানে গঙ্গার গতি স্থির, 
পাড় দৃঢ়, এবং ওখান থেকে কলকাতা পর্যন্ত অতি মৃদু ঢাল, 
যাতে করে পাইপ পথে জল৷ পাঠানোতে কোনে! অসুবিধা হবে 
লা। ****১৮৬১/৬২ সালে সবরকম বিল্লেষণ করে দেখা গেল 
জল মিষ্টি ও পরিষ্কার, সায়া বন্থরই সামৃদ্রিক নোনা জলের 
নাগালের বাইরে। “***শ্সম্প্রতি অবশ্য ড়াগীরধীর জলধারা 
ক্ষীণ হয়ে আসায় অনেকটা অপকর্ষ ঘটেছিল। ১৯৭৪ সাল 
পর্যন্ত হিসেবে নূনের ভাগ ন্যুনতম এক লাখে একভাগ। 
১৯৭৫-৭৬এ লক্মাভতা অনেকখানি কমেছে, রাকা প্রকল্পের 
দৌলতে পরিমিত পরিমাণ হলেও গঙ্গার তাজা জল আসছে 


বলে। এই ব্যাপারটিতেই বোঝা যাবে শুধু নাব্যতা নয়, পানীয় 
কুলের প্রয়োজনেও ভাগীরতীর জন্য ফরাক্কার জল চাই। 
পোর্ট কর্তৃপক্ষ চাইছেন নাব্যতা আর কলকাতা 
কর্পোরেশন চাইছেন শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন] 
ফরাক্কার তাত্রা-মিষ্টি জল যা একেবারেই লবণাক্ত নয়। কিন্তু 
কোনো পক্ষেরই আশ! পূরণ হবার নয় কারণ শুখ। মরসুমে 
ফরাক্কা থেকে ঘতোটা জল৷ পাওয়া যাবে বলে মনে করা 
হয়েছিল আদতে তার অর্ধেকও আসছে না। কোনোদিনও কি 
এসেছিল ? আর বর্ধাকালে তো আসবে প্রচ পলিবালি 
মেশানো ঘোলা জল আবার এদিকে ঘে পলতার অবস্থান ছিল 
"সামুদ্রিক নোনা জলের নাগালের বাইরে, তা আর এখন নেই। 
কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সুখ) ভ্রলবিজ্ঞানী তপোত্রত সান্যাল 
লিখেছেন ১ 'ছগলী নদীতে সমুদ্র থেকে আসা লবণাক্ত 
ছলের অনুপ্রবেশের পরিমাণ নির্ধারণ করেও উজ্ভান থেকে 
আসা লবগমুক্ত জলের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেখা 
গিয়েছে ১৯৩৬ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত লবণাক্ত জলের 
অনুপ্রবেশের সীমা পলতা ছাড়িয়ে ৭.২ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত 
হয়েছে। হিসাবে দেখা গিয়েছে, এর ফলে প্রায় ৪৭ হাজার 
কিউসেক লবণমুক্ত ভ্রল লবণাক্ত দলের দ্বারা প্রতিস্থাপিত 
হয়েছে অর্থাৎ ১৯৩৬ এর ত্রবস্থা ফিরিয়ে আনতে গেলে প্রায় 
৪৭ হান্রার কিউসেক স্বাদ জল উদ্ভান থেকে আসা দরকার। 
আমরা জানি, ফরাক্কা ব্যারাজ্রের চুড়ান্ত ক্ষমতা হচ্ছে ৪০ 
হাজার কিউসেক জল৷ সরবরাহের । না জানি এতদিনে লোনা 
জলের সীমা আরও কতদূর উজানে পৌছে গেছে কারণ ইতি- 
মধোই ফরাক্কা থেকে আসা স্বাদ ভ্রলের পরিমাণ যে 
কোনোমতেই ১৫/১৬ হাজার কিউসেকের বেশি নয় তা 
সহজেই অনুমিত হয়। 
কলকাতা মহানগরীর অন্য ‘শুদ্ধ এবং পরিলুর্ত জলের 
যোগান ইত্যাদির আংশিক সমস্যা বোঝা গেল। এখন দেখা 
যাক কলকাতা বন্দরের জল৷ যোগানের সমস্যাটি কী প্রকার। 
অধ্যাপক শিবরাম বেরা ছিলেন কলকাতার বিদ্যাসাগর 
কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে। তিনি সম্ভবত হাইভ্রো-ফিজিন্মের 
চর্চায় রত ছিলেন বলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদ-নদী সমস্যা, 
কাঁধ, ব্যারাজ, জলাধার প্রভৃতি বিষয়ে ১৯৭৮-৭৯ থেকে 
১৯৮২-৮৩ পর্যন্ত নানা পত্র পত্রিকায় কিছু মূল্যবান গবেষণা 
মূলক নিবন্ধ লেখেন। সেগুলি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ‘নদী 
বিজ্ঞানের ঝথা' নামে একটি সংকলন গ্রন্থে স্বানও পেয়েছে। 
আমাদের আলোচা বিষয়. “ফরাঙ্কা ব্যারাজ্জের অভিশাপ" ও 
'ব্যারান্রের অভিশাপ ও মুক্তি" নামের দু'টি নিবন্ধ। একটি নির্দিষ্ট 
বিষয় নিয়ে এতে বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে __ সচরাচর চোখে পড়ে না। তিনি 
লিখেছেন £__ “ব্যারাল্ত তৈরির আগে ফরাকার গঙ্গায় বন্যার 
সময়ে জলের সর্বোচ্চ গতি ছিল প্রতি সেকেন্ডে ১৬ ফুট কিন্তু 
উল্ঞানে বামতীরে বিশাল চর পড়ে যাবার দরুন এ জল 
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ডানতীরে তীর বেগে ছুটে আসে, তখন তার গতি প্রতি 
সেকেন্ডে ২৫ ছুট ছয়ে যায়। এ জন্যে ভাটিতে সৃষ্টি হয়েছে ৬২ 
ফুট শতীর এক খাত। এতে ব্যারাজটি দাড়িয়ে আছে একটি 
অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ তার বামতীরে উত্রানে সুবিশাল চর 
আর ডানতীরে ভাটিতে সুগভীর খাত। এ খাত বরে নেয়ে 
আসা তীব্রগতির জলশ্রোতে মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাকা থেকে 
লী, এই ৬০ মাইল দীর্ঘ পথ জুড়ে ভাঙনের পর ভাঙন সৃষ্টি 
হয়েছে। বিগত একদশবে ৩.৫ হাজার একর জমি এবং ৩০ 
খানি ঘামের সহত্রাধিক বাড়ি নিশ্চিহ হয়েছে।' - 
(১৯৭৯ সালে প্রকাশিত) 

“ডায়মন্ডহায়ব্যর অঞ্চলটি হুদলী নদী পথে সাগর ও 
কলকাতার প্রায় মধ্যবর্তী। ওখানে নদীর বিস্তার প্রায় ৩ মাইল। 
যদি এ ৩ মাইল বিত্বৃত নদীখাতে ভাটার টানে জলের গতি 
ঘণ্টায় ৪ মাইল বর! হয়, তবে প্রতি ফুট গতীরতার জলা 
শ্রবাত্মাত্র। হবে প্রায় ৯৩ হাজার কিউসেক। তাহলে হুগলী 
নদীতে অনুপ্রবিষ্ট বাড়তি ৪০ হাজার কিউসেক গঙ্গাজলের ল্য 
নদীর জলতল বাড়বে মাত্র ৫.৫ ইঞ্চি। জোয়ার-ভীটার কথা 
বিবেচনা করলে এ বৃদ্ধি ১ ফুটও হতে পারে। কলকাতার কাছে 
তা হবে ৩ ফুট। অতৃএব ঘে সমুদ্রগ্যহী জাহাদগ্ুলি ২৫/৩০ 
ফুট গতীরতা না হলে বিচরণ করতে পারে না তাদের চলাচলে 
এ অনুপ্রবিষ্ট জল প্রবাহ কতটুকু সাহাঘা করবে? 
ডায়মন্ডহারবারে হুগলী নদীর গড় গভীরতা জোয়ারে ১৫ ফুট 
ও ভাটায় ১০ ফুট ধরা হলে জোয়ার ও ভাটায় জলের 
প্রবাহমাত্র হবে যথাক্রমে ১৪ লক্ষ এবং ৯ লক্ষ কিউসেক। 
কাড়েই যে নদীতে ১৪ থেকে ৯ লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহ নিয়ে 
প্রকৃতিতে জোয়ার-তাটার নিত] খেলা চলে, সেখানে মাত্র ৪০ 
হান্জার কিউসেক বাড়তি জলপ্রবাহ যা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের 
মা ৩-৪ শতাংশ তা নদীর উপর কতটুকু প্রভাব ফেলবে বা 
নগীখাতকে গতীর করতে কতটুঝু লাহাঘা করবে 1 কাজেই 
দেখা যাচ্ছে, অনুপ্রবিষ্ট ৪০ হাজার কিউসেক গঙ্গাজল না পারে 
হুগলী নদীর জলতলকে সামগ্রিকভাবে উঁচু করতে, না পারে 
তার খাতকে গতীর করতে। তা হলে & জলধারা হুগলী নদীর 
নাব্যতা বৃদ্ধি করবে কি ভাবে ?' 

এই সব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের কোনো প্রতিবাদ সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ কোথাও করেছেন কিনা জানি না. অন্তত আমাদের 
চোখে পড়ে নি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র "রান বিজ্ঞান" 
কিন্বা “উৎস মানুষ'-এর মতো ক্লাশতারী পত্রিকায় তো 
লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করার অসুবিধা 
হচ্ছে বিকল্প তথ্য ও যুক্তি দাড় করিয়েই তা করতে হয়। 

কলকাতা বন্দর ও মহানগরীর ফিলহাল জল সমস্যার 
মোদ্দা কথাটি এই। এবার দেখ! বাক, উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ 
ফরাঝা ব্যারাজ প্রত্যক্ষভাবে মালদহ/মূর্িদাকাদ জেলার যে 
অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং এখনও করে চলেছে -_ তার 
কিন্তু চিত্ৰ। 


ব্যারাজের রিভিউ অনতিবিলম্বে কেন চাই 

১৯৭৫ সালের ২১ মে পাকাপাকি ভাবে যরাকা 
ব্যারাহ্ছের উদ্বোধন হয়। ক্রীড়ার ক্যালাল খনন বাদে যাবতীয় 
কাজ শেব হয়েছিল ১৯৭০ সালেই। সমগ্র প্রকল্পের কাটি শুরু 
হয়েছিল তারও ১০ বছর আগে। 

এই ব্যারাজ নির্মাণ যে অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসৃত কাজ 
হচ্ছে এবং মালদহ/ মুর্শিদাবাদ জেলার অপরিসীম ক্ষতি হবে 
অথচ কলকাতা বন্দর ও মহানগরীকে সতেজ সবল করা যাবে 
না -_ এই সুস্পষ্ট ভবিষাৎবাণী উচ্চারণ করা শুধু নয়, বিভিন্র 
পত্র-পত্রিকায় লিখে ও 'ালোচলা সভা সংগঠিত কবে জননত 
তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন পেশায় এক্রন ইঞ্জিনিয়ার ও 
বিশিষ্ট পরিবেশবিদ কপিল ভট্টাচার্য, শিধরাম বেরা এবং আরও 
অনেকে। কশিলবাবু তো৷ তৎকাল্লীন দিল্লি সরকারের কয়েককুন 
সতী, নদী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সামলে প্রামাণ্য কাগডে 
দাখিল করে সাক্ষাও দিয়েছিলেন। তার বক্তব্যের যৌক্তিকতা 
সকলে স্বীকারও করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি রাজা রাজনীতির 
প্রবল চাপে বিশেষ করে উন্নয়নের আছেভার কাছে হার 
মানতে হয়। শাসক্দলের অন্যায় ও বিবেচনাহীন অভিমতের 
বিরুদ্ধে বিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি দ্বিধাান চিত্তে রুখে 
দাঁড়াতে পারে নি। কলকাতা বন্দর ও মহানগরী বাচাবার বিকল্প 
ভ্রস্তাব সন্তবত ভারো কাছেই ছিল না। শুপিলবাবুর কানের 
শ্রতি অবুষ্ঠ সমর্থনও জানানো হয় লি। নির্দিষ্ট বিধয়টি নিয়ে 
কোনো দলেরই যে স্টাডি, সার্ভে বা নিভ্ব রিপোর্ট কিন্তু ছিল 
না তা শ্রমাণিত হয়। 

যরাক্া ব্যারাজ যে ভবিষাতে মালদহ মুর্শিদাবাদ ত্রেলায় 
ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দৃষ্টি করবেই তা জানতেন সেখানে কর্মরত 
ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদগণ। ভারা বিভিন্ন ওয়েল্ডার মস্তি ও 
অন্যান্য শ্রমিকদের কাছে এসব আশঙ্কার কথা বলতেন। 
(সোহরাব সেখ-৫৫/মহাদেবপুর জালটোলা-পঞ্ষানদ্দপুর/ 
ফরাক্কা ব্যারাজে ওয়েল্চার মিস্ত্রি ১৯৬২-৭১ পর্যস্ত। 
সাক্ষাৎকার ডিসেম্বর '৯৯)। 

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পর্ষদ (সেন্ট্রাল দ্যানিং কমিশন 
নিয়োজিত কেলকার কমিটি - ১৯৯৬, ফরাক্কা বিষয়ে একটি 
অনুসন্ধান-এর পর রিপোর্ট দেয়। এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কর্তৃক গঠিত শ্রীতম সিং কমিটি (১৯৭৮) বিস্তারিত একটি 
রিপোর্ট প্রান করে। তাতে স্বল্প ও চীর্ঘমেয়াহী ক প্রস্তাবের 
পরামর্শ দেয়৷ হয়। কেশকার কমিটি মূলত পূর্বতন কমিটির 
সুপারিশগুলির উল্লেখ করেছে। অনুসন্ধান ও প্রস্তাবের অশে 
বিশেষ এই প্রকার ২_ “পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেফাজতে 
মালদহের গঙ্গার উজানে নদীর বাম দিকের ভূমিক্ষয় ও ফরাকা 
হারাজ্স সম্পর্কে ১৯৭০ সালের আগেকার কোনো তথ্যই নেই। 
গঙ্গার ভান্গলে মালদহ জেলায় ১৯৭০-এ কালিয়াচক থানার 
তোফির কাছে ভূমিক্ষয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল _ ৭৩০ 





১৩১ 


উৎস মানুষ __ জুলাই ২০০০ 


মিটার। ১৯৭১-এ এ থানার চরবাবুপুরে ও ১৯৭২-৩ & একই 
খানার পঞ্জানন্দপুরে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ ছিল যপাড্রমে ১৩১০ 
মিঃ ও ৫৪৯ মিঃ। ১৯৭৩-এ আবার চরবাবুপুরের কাছে খুব 
বেশি মাত্রায় বিপদজনক ভাবে ভূমিক্ষয় হয়েছিল ১৩৯ হেক্টর 
জঙ্গি নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। এরপর ১৯৭৪ সালে তলিয়ে ঘায় 
১৬২ হেক্টর, ১৯৭৫-এ ২২৮ হেক্টর জমি ; অর্থাৎ _৭৩ 
থেকে '৭৮ অব্দি ১৮০৭ হেক্টর জমি নিশ্চিহন হয়েছে।"" 

এই ভাঙন এখনও অব্যাহত। প্রতিবছরেই গড়ে ৩০০ 
মিটার করে ভাঙছে ফলে একদা যে নদীটি ছিল পশ্চিমে 
রাজ্রমহল পাহাড়ের গা থেঁষে প্রবাহিত তঃ বর্তমানে অস্বখুরের 
মতো বাঁক নিয়ে সম্পূর্ণ পূর্বদিকে চলে এসেছে এবং অত্যন্ত 
আশঙ্কাজনক ভাবে এনিয়ে চলেছে গোটা তিনেক শাখ্যনদীর 
সাথে মিশে যাবার জনা। সেগুলি হচ্ছে কালিন্দী, পাগলা ও 
পুরনো ভাগীরতী। 
বাঁদিকে একটি খাড়ির সৃষ্টি হওয়ায় ব্যারাত্রমুখী নদীর 
গতিপথটি একেবেঁকে গেছে। ব্রত ব্যারাজের ডানদিকে নদীর 
শ্বোত কোন্্রীভূত হওয়াম ব্যারাজের বামপ্রাস্ে প্রায় ৭৪ ফিট 
দীর্ঘ চর তৈরি হয়েছে, ঘা ব্যারাজের জল নির্বাহী ফ্রেষ্ট থেকেও 
২২ ফিট লম্বা। এর ফলে ব্যারেজের নক্সা অনুযায়ী জল ছাড়ার 
যে নির্ধারিত মাত্রা "ফুট প্রতি ৫০০ কিউসেক', তার চেয়েও 
বেশি পরিমাণে অর্থাৎ "ফুট প্রতি ৭০০ কিউসেক জল 
ব্যারাজের ডানদিক দিয়ে ছাড়তে হচ্ছে।' ***কমিটি আরও 
লক্ষ] করেছে যে. গঙ্গার ফরাকা মুখী স্রোত বা দিক থেকে ডান 
দিকে এখনও কোনাকুনি ভাবে বইছে, ফলে ব্যারাছের খাত 
প্রতিরোধ অবস্থান স্থিতিশীল থাকছে লা।' **** 

“নদীর চরের অবস্থান বছরের পর বছর নদীর গতিপথ 
পরিবর্তনের সঙ্গে পাপ্টে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধান 
দরকার আছে। এ ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধান দরকার আছে। 
এর জন] নদীর ফ্রস-সেকশন দেখা আবশ্যক। এর ফলে যে 
সব তথা পাওয়া যায়, মে সবের সাহায্যে নদীর আকৃতিগত 
(মরফোলজি) প্রকৃতি পরীক্ষা করে পাড়ের ভাভল সমস্যা 
প্রতিরোধের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। 
মরফোলজি পরীক্ষার আশু প্রয়োজন আছে। কমিটি তথ্য 
ভাণ্ডার (ডোটাব্যাংক) তৈরির প্রসঙ্গেও গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন।' 

মালদহ মুর্শিদাবাদের গঙ্গা-পন্সা নিয়ে গবেষণারত 
অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র সম্প্রতি একটি নিবন্ধে জানিয়েছেন »_ 
“মালদহে গঙ্গা ক্রমশ অগভীর হচ্ছে, জ্বলধারণ ক্ষমতা ত্রাস 
পাচ্ছে। বাড়ছে বন্যা ও ভান্কের প্রবণতা বন্দিগঙ্গার তাগুবে 
মালদহ/ মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে গত কয়েক দশকে ৫২০ বর্গ 
কি.মি. জমি ভেন্তেছে, গৃহহীন হয়েছেল অন্তত ছয় লক্ষাধিক 
মানুষ । বিবাদ দেখা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার এবং ভারত- 


বাঞ্জলাদেশ সীমান্ত নিয়ে। ফরাকার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত 
করে গঙ্গ! অচিরেই হয়তো কালিম্দী ভাগীরধী বা পাগলার বাত 
ধরে মহানম্দার সাঘে মিশে যাবে। ফরাক্ষা ব্যারাজ তখন 
তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ব্যর্থতার এক নজীর হয়ে 
থাকবে। ০০০০০ 

১৯৯৯ সালে মালদহের ২৪নং স্পারটি ভেঙে অন্তত 
৪২০০০ মেট্রিকটন বোল্ার শাঙ্গার খাতে আমা হয়েছে। এ 
পর্যন্ত স্পার ভেঙ্গেছে মোট ২০টি, তাহলে কত কোল্ডার 
ব্যারাজের উত্তানে ভ্রম! হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যাল্প। 
ফরাক্কা ব্যারান্ত প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল ১৯০০-এর দশকের 
পরিস্থিতি ও তথ্যের ভিত্তিতে। তার পর দেশে বহু পরিবর্তন 
হয়েছে।' = বিকল্প/বুলেটিন নং ৩/৪ 

সর্বশেষ খবর, ব্যারালের পশ্চিমদিকে ৮নং সুইস গেটটি 
২৯ জানুয়ারি ভেঙ্ডে নিশ্চিহ হয়ে গেছে। তার ওজন ৪৫ 
মেট্রিক টন, উচ্চতা ২০ ফুট, চওড়া ৬০ ফুট1 এখনও তা 
সম্পূর্ণ মেরামত করা যায় নি। ব্যারাজ্জে মোট লুইসের সংখ্যা 
১০৯টি। এর মধ্যে পশ্চিম দিকের গোটা ২০/২৫টি লাকি 
বেজ্ঞালপ নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাঘে 
সেখানে যাবতীয় ফান চলছে। বঁ দিকের ৫৪টি গেট পলিবালি 
জমে অনেকদিন যাবৎ অকেজে৷। 

আমাদের সংসারে ও সমাজে উপযোগিতার নিরিখে সব 
কিছুর বিচার হয়ে থাকে । সভ্য সমাজে অন্তত তেমনটা করাই, 
বিধেয়। সাদা বাংলায় বলে 'হালখাতা' বা বার্ষিক হিসাব- 
পিক 

"| 

ফরাক্কা ব্যারাজের বয়স ঠিক ৩০ বন্ধর অর্থাৎ গঙ্গার জল 
'আটকাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন থেকে। আর 
আনুষ্ঠানিকভাবে তার উদ্বোধন করা হয়েছে ২৫ বন্ধর। এর 
লাভ-ক্ষতি, হিত-অহিত, উপযোগিতা -অনুপযোগতার একটা 
সোজা-সাপটা পরিষ্কার হিসাব করবার সময় কি এখনও 
উপস্থিত হয় নি? কেন্দ্ৰ এবং রাজ্য সরকারের দায় ও দায়িত্ব 
নিযে ইদানিং বেশ বিশ্রান্িকর বাদ-বিতণ্া চলছে। অর্থের 
অভাবে কাছ বন্ধের অভিযোগ বহুদিনের পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ 
হলেই যে কাজ ভালো হবে তা যেমন সত্য নয়, তেমনি 
পরিকল্সন্য মাফিক অর্থ না পেলেও কাজ আটকে যাবে। সেই 
সামগ্রিক পরিকল্পনা কি আছে ? উত্তরপ্রদেশ. বিহার, পঃ বঙ্গ, 
ছাড়াও নেপাল ও বাঞুলাদেশ _ সকলের সহমতে তৈরি 
পরিকল্সনা কোথায় ? বিভিন্ন রাজ্য ও রাষ্ট্র শুধা মরসূমে কতটা 
ভুল ব্যবহার ফরেন ? বর্ধার ৩/৪ মাস কত জল অব্যবহার্য 
থাকে 1 কী উপায়ে তা রক্ষা করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে 
সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে একটি রিভিউ বা পর্যালোচনা একান্ত 
জ্রররি। অনেক আগেই যে কাজ্জটি করবার ছিল, সরকারি 
অবহেলা ও উদাসিন্যে তা যথেষ্ট দেরি হয়েছে। আরও বিলম্ব 
ভয়াবহ বিপদ বয়ে আনবে। [| 





উৎস মানুষ -_ জুলাই ২০০০ 


১৪০ 





কপিল ভট্টাচার্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ 








কপিল ভট্টাচার্য পেশায় ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দামোদর পরিকল্পনা, ফরাকা প্রকল্প, প্রস্তাবিত হওয়ার সময় থেকেই, 
তিনি এগুলোর কিছু মারাত্মক ক্রটি সম্বন্ধে বারে বারে বলে এসেছেন। এমনকি প্রকাশ্য জনস্ভাও করেছেন। কিন্ত 
দেশকে ভালোবাসার “মূল্য অনেক আদর্শবাদী মানুষকে দিতে হয়। কপিলবাবুর ক্ষেত্রে, তিনি “পাকিস্তানের চর" 
অপবাদ পেয়েছেন। ... আজ্জ কপিল ভট্টাচার্য আর নেই। রাজ্যের নদী-পরিকজনার পরিণতি নিয়ে নিজের 
'ভবিষ্যত্বানী ফলে যেতে দেখেছেন তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত (মৃত্যু ১৭.১২.৮৯)। হুগলী নদীর মরে যাওয়া, লক্ষ 
মানুষের ঘরভাঙা, প্রাণ যাওয়া, দুর্নীতি, আর বহু কোটি টাকা জলে যাওয়া দেখবার যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকা কপিলবাবুর 
কাছে আমরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম সেই ১৯৮২ সালে যখন তার বয়স ছিল ৭৮ বছর উৎস মানুষ বিশেষ বন্যা 
সংখ্যা জুলাই-আগস্ট '৮২ তে এই সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিল। আরেকবার কপিলবাবুর সেই আত্মবিশ্বাসপূর্ণ 
যুক্তিগুলি পড়ে দেখার সুযোগ! আমরা নিচ্ছি সেটি পুনরমূদ্ধণের মাধ্যমে। 








উমা. 





প্রশ্ন -১৯৭৮ সালে কলকাতা শহরের উপর যে ব্যাপক 
বীভৎস বন্যা হয়ে গেল, গত একশ বছরে সেরকম দেখা 
যায়নি। এর কারণ কি বলে মনে হয় আপনার? 

উত্তর__দেখুন বৃষ্টির জলে ডোবা কলকাতার প্রধান 
সমস্যা তার ভালো জলনিকাশ ব্যবস্থার অভাব। কলকাতা বা 
পশ্চিমবঙ্গ_এইসব অঞ্চলের জলনিকাশ প্রণালী হচ্ছে হুগলী 
নহী। ইদানিং হুগলী নদীর মোহনায় অনেক চর পড়ে গিয়ে 
ওটার জলনিকাশী ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে। তাহলে 
সেইটাই দেখবেন উপচে পড়ে বন্যারূগে দেখা দিল। আগে তবু 
কলকাতা সলেপ্ন নীচু ভ্রমিগুলো শহর থেকে নিষ্কাশিত জলের 
জলধারের কাজ্জ করত।' আতা সে সবের উদ্নপন হয়েছে। শ্রচুর 
লোকজন থাকে সেখানে। লবগত্রুদ বিযাননগরী হয়েছে। 

্রশ্ন-_কলকাতার আশেপাশে যে খালগুলো রয়েছে, 
যেমন বাগজোলা খাল, এগুলোর মাধ্যমে তো কলকাতায় যে 
জল জগ তা বেরিরে ঘায়। তো সেগুলো । 

উত্তর__সেগুলো এখন আয় ভালো করে কাজ করছে না, 
সব মজে গেছে। বাগজোলা. বিদ্যাধরী খাল__গেলেই দেখতে 
পাবেন মজে গেছে। 

পরশ্ন_আপনি কি বলছেন হুগলী নদীর মজে হাওয়া আর 
বিদ্যাধরী, বাগজোলা মজে যাওয়ার কারণ একই ? 

উত্তর_একদম এক। আগেও মজে যেত. তারপর কাটা 
হয়েছিল কিছু কিন্তু। আজকাল আর সেইসব হয় না। যতক্ষণ 
জোয়ার আসবে, ছোয়ারের সাথে পলি আসবে, ততক্ষণ 


এগুলো প্রতিরোধ করা শ্বক্ত। মোহানার ১৫ মাইল চওড়া মুখ 
দিয়ে গড়ে প্রায় ২০ লক্ষ কিউসেক জোয়ারের জলের সঙ্গে 
বঙ্গোপসাগরের উপকূল মঞ্চ থেকে নিয়ে আসা বিপুল পরিমাণ 
পলিমাটি রোজ নদীগর্ত ভরাট করে চলেছে। আগেও বড়বৃষ্টির 
আক্রমণ কলকাতাকে বন্ধবার সহ] করতে হয়েছে বৃত্তির জলে 
কলকাতা ভুবেছে কিন্তু নদীর পরাবন কলকাতায় সহজে ঢুকতে 
পারে নি। কলকাতার চারদিকেই উঁচু বাঁধ যে! পশ্চিমে স্যাণ্ 
রোডের বাঁধ, পূর্বে বেলের বাধা কিন্তু আদ্রকাল বর্ধাকালে 
হুগলী নদীর বানের করল খেলার মাঠণ্ুলোকে হাটুক্রলে 
ভোবাচ্ছে। আর আটাত্তরের বর্ধাফালে চৌরঙ্গী ডুবেছে, 
রবীন্রসদনে জোয্লারের ছল ঢুকেছে। ভাগীরহী, ঘগলী, 
রুপনারা্সণের খাত মজে যাচ্ছে, চরগুলো ভ্রঘশ উঁচু হয়ে 
উঠছে। তাই জ্োঘারের উচ্চতা দিল দিন বেড়েই চলেছে। 
পক্চাশের দশকের আগে যেখানে বারে কুড়ি-বাইশ দিন বান 
ডাকতো আজ সেখানে ১৮০ দিনের ওপর বান ডাকে। 
কিন্তু হুগলী নদী ততটা মজেনি, যতদিন ছগরী নদীতে 
flushing waicr ছিল। ডি. ভি. লি'র বন্যানিরোহী পাঞ্চে ও 
মাইথনের বধ দুটো তৈরি হবার পর থেকেই ছুগকী নদীতে এই 
বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আগে মে, জুন, জুলাই মাসে 
দামোদরের ছোট ছোট বন্যাুলো প্রবাহের ভরবেগের সাহাবে 
মোহানার খাতের চর কেটে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিত। 
ডি.ভি.সি'র ড্যাম যখন করা হল তখন আমি বললাম, এই যে 
18978 waier লিয়ে নিজ্ছ এতে ছগলী লদী মজে বাবে এবং 
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বন্যা হবে এ নদীর ময্যে। এতে অনেক অসুবিধে। আমার 
কথাটা বর্তৃপক্ষ পরোক্ষে স্বীকার করল. কলল ফরাক্কা ব্যারেজ 
করে 1150178৪1০৫ দেবো হুগলী নদীর উপর। আমি 
বললাম, তোমরা বে (491078৮৪1০7 দেবে, শ্রম কথা 
২০,০০০ কিউসেক দেবে, এতে কোনো কাজ হবে না ; 
দ্বিতীয়ত হুগলী নদী ডায়মন্ভহারবার গেঁঘোখালির কাছে 
কূপনারায়ণের উপর লম্বভাবে পড়েছে। তাই ভাশ্ীরতী হুগলীর 
জল নিশ্ন-হগলীতে সমকোণ গতিতে ঘুরে তার ভরবেশ সম্পূর্ণ 
হারিয়ে ফেলবে, বিশ্বেঘত ওই সঙ্গমের পরেই নদীর বিপুল 
বিশ্বতির ভ্রন্য। আমাদের সমর্থন ক'রে আরে! অনেক অভিজ্ঞ 
ইঞ্জিনিরার এ বিষয়ে মত দিলেন। তাতে ওরা শেবকালে বলল 
৪0,০০০ কিউসে ছলে কাজ হবে। ওরা সংবুক্ত জাতিপুঞ্জ 
ঘেকে বিশেষজ্ঞ আনালেল ডঃ হ্যানসেন বলে একজনকে। 
তিনি বললেন ৪০.০০০ কিউসেক-এর কম জল দিলে কাজ 
হবে লা। কিন্তু একটা কথা লেগে গেল কাজে যে ৪০,০০০ 
কিউসেক জল আদপেই নেই-_বিশেষ করে শুখা মরসূমে 
গঙ্গায় পন্থায় । সে কথাটা জনগণের কাছে চেপে গিয়ে ওরা 
ফরাঝা ব্যারেজটা ফরলেন। আমি অবশ্য বললাম ৪০,০০০ 
কিউসেক জল আনতে পারলেও হবে না॥ যে (016৩-টা 
দামোদরের বন্যা রাপনারায়ণ নদী দিয়ে জল সরবরাহ করতো, 
মদীটার আলতি (8৫160) অনেক খাড়া বলে তার যে জোর 
হত, ভরবেগ এত বেশি হ'ত. সে জোর হবে না হুগলী নদীতে 
গঙ্গা থেকে জল আনলে ফারপ অনেক ; এতদূর থেকে আনতে 
হবে ; ভাগীরঘীর ঢাল মাত ৩ ইঞ্চি/মাইল আর ১ ফুট/মাইল- 
এর উপর হচ্ছে রূপনারায়গের ঢাল। কাজেই ওভাবে করলে 
হবে না। দামোদর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তো আমার একটাই 
সমালোচনা ছিল যে 041/78 w৪৷<৪টা নিলে হুগলী সমীটার 
ক্ষতি হবে। হুগলী নদীটাই যখন জলনিকাশের প্রধান প্রণালী 
তার অবনতি হলে, ক্ষতি হলে, জরলনিকাশ সহজে হবে না। 
বন্যা বাড়বে। 

ছাড়া এটাও আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম : রুক্ষ ভাবায়, 
খারাপ ভাষায় এসব কৰা বললাম__তোমাদের জল নেই অথচ 
জল দেবো বলছো ? এ মিথ্যাচার করার কী দরকার ? কেন্তরীয় 
সরকারের মন্ত্র এস. কে. পাতিল, গুলজারিলাল নন্দ, তারাও 
আমার সাথে একমত হোল। তারা যরাক্কা ব্যারেজ করতে 
চাননি, অনেক দেরি করেছিলেন কিন্তু এখানকার অভুল্য ঘোষ 
ও অন্যান্য কগ্রেসী নেতারা-__তারা বিশেষ করে উঠে পড়ে 
লাগলেন। 

প্রশ্ন কিন্তু কেন ? কেন এই সত্যকে চেপে যাওয়া... 

উত্তর- ব্যাপার হ'ল, ইতিমধ্যে মোকামায় গঙ্গার পুল 
হাল, রাজের প্রসাদ তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি বিহারে 
পোলট। করে নিলেন। এদিকে বিধান রার তবন দেখলেন যে 


পারা যায় না। তিনি বৃদ্ধি করলেন, আমাদের এখানে উত্তরবঙ্গে 
যাওয়ার সোজা রাস্তা লেই, এখানে আর ্তীজ্জ করতে দেবে না, 
যায়। তাতে ওপর দিয়ে পোলও হবে আর এদিকে কাজ্জও হবে। 

প্রশ্ন কিন্ত এর যে ভয়াবহ ফল ? 

উত্তর-_ভয়াবহ ফলটা তো সাধারণ মানুষ বোঝে না, 
জনগণ তো এত গভীরে যায় না। আমি যেটুকু বলেছি খূব কম 
সংখাক কাগঞ্ে অনেক কষ্টে, আমারটা ছাপে! দু-একটা বামপন্থী 
কাগজ__-্বাধীনতা", এসব কাগজ আমার লেখা ছাপছিল। 
অনেক চেষ্টা করেছিলাম 5150০5৩ যাতে আমার লেখা 
ছাপে। ভাল করে বক্তবাটা প্রকাশই হতে দিল না। এ বিষয়ে 
বইও লিখলাম। যারা পড়ল তারা কিছু কিছু বুঝল। কিন্তু খুব 
একটা জনমত গড়ে উঠল না। 

প্রশ্থ-_ কিন্তু বিধান রায় কি ভয়াবহ ফলটা না বুঝেই 
এসব করলেন ? নাকি তারও কোন স্বার্থ ছিল? 

উত্তর স্বার্থ কিছুই ছিল না। আমি ভালোভাবে বিবেচনা 
করেই বলছি। আমার সাথে তার বিলে হৃদ্যতাও ছিল, ডালও 
বাসতেন আমাকে! কিন্তু অন্যান্য সরকারি ইঞ্জিনিয়াররা যায়া 
এসব পরিকল্পনা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে তার! যদি একটা মত 
দেন তাহলে উনি কী বলবেন ? উনি তো আর ইঞ্জিনিয়ার নন। 

ধ্র্ল-_-কিছু সরকারি ইঞ্জিনিয়াররাই বা এরকম বললেন 
কেন? 

উত্তর খানিকটা গোয়ার্তুমি, আত্মসম্মানের ব্যাপার এবং 
জিদ। যেমন আমারই এক বিশিষ্ট বন্ধু তদানীত্তন রিভার রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টর এন. কে. বোস বললেন, তুমি ঠিকই 
বলছো, হ্যা ক্ষতি একটা হবে, কি কাজ করলে ক্ষতি না হয় পরে 
শুধরে নেওয়া যাবে। আমি বললাম, ডি. ভি. সি. করতে 
আপত্তি করছি লা কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে ওর জলটাকে 
1045008৪1০৫ হিসাবে ব্যবহার করো, জলমেচের 
পরিকল্পনাটা খুলে না। কিন্তু ্রলসেচ ন করলে জনপ্রিয়তা হয় 
না।তাই ওরা জলসেচের পরিকল্পনাটা করল। পরিকল্পনাটা বড় 
করে করেছিল, কার্যত কম করে প্রয়োগ করল। 

প্রপ্ন_আপনি ১৯৬১ সালে থে বইটা লিখেছেন 
“সিলটিং অব ক্যালকাটা পোর্ট'-_-তাতে তো বলেছিলেনই , 
রাকা পরিকল্পনা বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ডেকে আনবে। 
এটা লিখে সরকারকে সতর্ক করে দেন। এবং আমরা তো 
দেখতেই পাচ্ছি এ পরিকল্পন! ইতিমধ্যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ 
জেলার অগুনতি মানুষের দিবারাত্রির দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
১৯৬১ সালে সেসব কথা বলার জন্যে তো আপনাকে অনেক 
মাসুলও দিতে হয়েছিল বলে শুনেছি। কিরকম ব্যাপারগুলো 
ঘটেছিল? 
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উত্তর--ওরা আমাকে দ্বামাবার নানারকম চেষ্টা 
করেছিল। আমি তখন একটা জাহাজ নির্মাণ কারখানার প্রধান 
ইচ্ছিনিয়ার ছিলাম। এখানকার অজয় মুখান্রীর মত লোকেরা 
কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে শিরে বলল, ওকে কাবে করে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন. জানেন ও ভয়ানক সর্বলেশে লোক। ও একটা 
কম্যুনিষ্ট, লাল। আপনারা করছেন কি ? তাদের মধ্যে যে 
ম্যানেক্ষিং ডিরেক্টর ছিল সে এসব ভয় পেত না। কিন্তু আর 
একজন ডিরেক্টর খুব ঝামেলা করুল। ওরা আমাকে গাড়ি 
পাঠানো বন্ধ করল, আমাকে নিয়ে যেত কলকাতা থেকে 
শালকিয়ায়। আমাকে চাকরি ছেড়ে দাও বলল না. কিন্তু নানা 
অসুবিধে সৃষ্টি করল। অজুহাত তৈরি করল। আমি শেষে 
কোনো কারণ না দেখিৱে বসে শেলাম। শেষে চাকরি ছেড়ে 
দিলাম। ফাকা যখন হয়নি, ফরাকার প্রস্তাব হয়েছে, তখনই 
আমি তীষণভাবে বিরোধিতা করেছিলাম। এবং মালদা, 
মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষতি হবে এটা আমি বন্ধবার বিশে করে 
বলেছি। আমার বইতেও লিখেছি. ফরান্কা করলে গঙ্গা-পস্মার 
ক্ষতি হবে। পদ্মা তো তখনকার পূর্ব-পাকিস্তানে, দুটো পাকিস্তান 
এফ ছিল। আয়ুব খাঁ ওই পরেন্টটা ধরে আমার বইটা (সিলটিং 
অব ক্যালকাটা পোর্ট) কিনে ₹)0তে পাঠিয়ে দিলেন! আর 
এখানকার ওর। আমাকে 'পাকিস্তানের দালাল' অপবাদ দিয়ে 
পুলিশ তদস্ত করিয়েছিল। পুলিশ আমার কোম্পানিতে গিয়ে 
দেখাও করে। তবে নানান কারণে শেষ অন্দি আর বরেনি 
আমায়। 

্রশ্ন-_ আচ্ছা বারেজ তৈরি হয় মানুষের কল্যাণের আন্য। 
কিন্তু এও তো ঠিক বে ফরাক্কা হ্যারেখের মাধ্যমে দেশের 
" ঘোরতর অকল্যাণ হচ্ছে ? 

উদ্জর-_অকল্যাণ হবার বিশেব কারণ ওই যে, জোয়ার 
খেলে, উপ্টো দিকেঞ্জল আসে. এবং অনেক বেশি জল আসে। 
ছুগলী নদীর মোহানাটা ১৫ মাইল চওড়া। এ দিক থেকে যে 
বেশি জল আসে এবং তার সাথে পলি থাকে এটা ওরা 
ভাবেনি। কুশী নদীতে যে ব্যারেজ করেছে, আমি তার বিরোধী 
নই, তার সমর্থক। 

যেগুলো একমুখী হিমালরে নদী সেগুলোতে যদি ব্যারেজ 
করে, ড্যাম করে খুবই ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে গঙ্গাতে 
ব্যারেজ করে এরকম জায়গা নেই, নেপাল সরকারের সাহাব) 
নিতে হবে। দুই স্বাধীন দেশের বোঝাপড়া সহঝে হয় না। দুই 
রাজ) সরকারের মধোই বোঝাপড়া হচ্ছে না, যেছন দক্ষিণ 
ভারতে নর্মদা লিয়ে ঝগড়া হচ্ছে দুই রাজা সরকারে। এসব 
কিছুতেই সমাধান হতে চায় না। 

শ্রশ্ন-_আপনি বলছেন হুগলী নদীতে জোয়ারের ভ্ধল 
যাতে না ঢুকতে পারে সে ব্যবস্থা করলেই এ অব্যকন্থার সমাধান 
হতে পারে। 


উত্তর_ হ্যা, ভ্রোম্ারের জল যাতে না ঢুকতে পারে 
সেরকম ব্যবস্থা করলেই একমাত্র সমাঘান হতে পারে। 

শ্রপু-_এরকম তো বলা হয়, যেমন ধরুন ভাগীরথী ; 
এদের অনেক বাঁকটাক থাকে তাতে মজে যাওয়ার সম্ভাবনা 
বাড়ে। সেগুলোর ঘদি সোম্রা সরল পঞ্খ করে দেওয়ার ব্যবস্থা 
হয় তাহলে তাদের গতি বাড়ে এবং পলি কাটে বেশি। এ 
সমগাধানটা কেমন ? 

উত্তর-_খুব ভালো সমাধান কিন্তু ব্যস্তবসম্মত নয়_ 
কেননা আমাদের এই হুগলী ভারীরতী নদীর দুই কুলে এমন 
আনবসতি, এত, প্রাচীন ছাত্পগা-_বন্ধীপ যান লা_ সর্বত্র 
উচ্ছেদ করে নদী করবেন ? সাহারাতে যেমন কঙ্গোর মতো 
একটা নদীর পথ বদলাবার প্রকল্প দিয়েছে হা্িনিয়াররা যাতে 
কঙ্গোকে সাহারা দিয়ে ভূমধ্যসাগরে ফেলবার কথা। সেটা 
স্তব, কেননা সেখানে লোকল্সন নেই । কিন্তু তাও এটা হচ্ছে 
না, কারণ তিল-চারটে সরকার একমত হচ্ছে না। সবসময় 
এরকম গ্েলমাল হয়। 

পপ্র_ড: মেঘনাদ সাহা ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত দেশ 
ঘুরে এসে লিখেছিলেন ভারতের সব নদীগুলোর জন্ম উঁচু 
পাহাড়ে তাই এদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রুশ দেশের 
থেকেও বেশি। বহুমুখী পরিকল্পনা ভারতের চেহারা প্যপ্টে দিতে 
পারে, কিন্তু কর্তৃপক্ষকে একথা বার বার বলা সত্তেও কিছুই 
করছে না__এ সম্পর্কে কিছু কলুন। 

উত্তর-_সব নদীতে সব পরিকল্পনা হয় না__ এ 
ব্যাপারটার ওপর উনি অত গুরুত্ব দেননি। জলবিদ্যুৎ করলে, 
ড্যামণ্ডলো করলেন্সাধারণভাবে একটা ক্ষতি হবেই । নদীর জল 
আটকালে নদীর পক্ষে সেটা খারাপও হতে পারে। 

পরশ্থ-_ যে নদীগুলো হিমালয়ের দিক থেকে আসছে ? 

উক্ত সেগুলোও খারাপ হবে কিন্তু লোকের তত ক্ষতি 
হবে না। তবে ক্ষতি হবে লা কি করে বলবো। যেমন ফরাক্কার 
ছল আটকানোর ফলে পপ্লায় চর পড়েছে, রাজশাহী শহর পল্লা 
থেকে দু মাইল দূরে সরে গেছে, আগে যেটা নদীর পাড়ে ছিল। 
এরকম ক্ষতি তো হবেই। ছল আটকালেই এরকম হবে। 
একদিকে চর, ফলে আগে যারা নদীর ধারে বাস করত তারা 
নদী থেকে দূরে সরে যাবে। 

পরশ __কিন্তু আমাদের ভাগীরতীর এবং গুগলীর বুকে 
দেখেছি বিশাল বিশাল চর। মাঝে তো দেখেছি চাষও অবধি 
হচ্ছে ট্রাকটর চালিয়ে, বাড়িঘর তৈরি হয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে 
১/২ কি.মি. জল এগিয়ে আসে কিন্তু শীতের সময় মনে হয় 
অনেক আপ্নগায় হেঁটে পার হওয়া ঘাবে। এসব কি ডি, ভি. সি. 
করার পরই হল? 

উত্তর হ্যা নদীর আল শুধু জল নয়, জলের সাথে পলিও 
আছে। উপর দিয়েও পলি আসে, জোল্ার দিয়েও পলি আনে। 
যখন নদীতে জলের গতি থাকে, জল পলি বরে নিয়ে সমূদ্রে 
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ফেলে. জোয়ারের জল আবার সেই পলি টেনে নিয়ে আসে। 
কিন্তু জোয়ার ভাটার সন্ধিক্ষণে জল যখন স্থির হয়, তখন সেই 
পলি নদীগর্ভে জমতে থাকে। পলিটা কাটবার বদি কোনো 
ব্যবস্থা হর বেমল ড্রেজার দিয়ে কাটে, (1৬5০৪ 4৪৫৫ দিয়ে 
ডিভি সি'র জল দিয়ে নীচের শ্রণালী কাটা হাতো বলেই হুগলী 
নদীর মোহান। থেকে কলকাতা পর্যন্ত নেভিগেশন চ্যানেলটা 
বজায় ছিল। কিন্তু সেটার এখন সর্বনাশ হরে যাচ্ছে। 
হলিল্সাতেও জাহাজ ভেড়াতে পারবে না কিছুদিলের মধ্যে 
কারণ ওটাও বুজে যাচ্ছে। দরকারি মহলও এটা বুঝেছে, তাই 
পারাম্ধীপে একটা পূর্বভারত বন্দর তৈরি করার চেষ্টা করছে 
এবং তার উপর বেশি বেশি জোর দিচ্ছে। সেটা বুঝছে 
কলকাতা বন্দরের ওয়ার্কার্স ফেডারেশনও। এখনই ৩০,০০০ 
কর্মীর কাজ নেই, বলতে গেলে বসেই আছে। আগে এক কোটি 
টন মাল যাতায়াত করত কলকাতা বন্দর দিয়ে-_ স্বাধীনতার 
আগে। সেটা কমে এখন ৬০/৭০ লক্ষ টনেরও নীচে নেমে 
গেছে, যেখানে বস্মেতে তিনগুণ বেড়ে গেছে এই একই সময়- 
মীমার মধ্যে। কলকাতা বন্দর মার খাচ্ছে বলে এখানকার 
শিল্পও মার খাচ্ছে। এই বন্দরকে কেন্ত্র করেই ভারতের শ্রধান 
শিল্প পাটশিছ গড়ে উঠেছে। বন্দরটা ধসে হচ্ছে বলে এই 
শিকল্পাঙ্ষলও ধ্বংস হয়ে ঘাচ্ছে। না খেয়ে মরছে লোকে। শুধু 
কি তাই, অদূর ভবিষ্যতে & হুগলী নদীর গর্ভ এত উঁচু হয়ে 
যাবে যে তার জলপ্রবাহের তল মধ্য-কলকাতার লেভেল থেকে 
১০-১২ ছুট উঁচু হয়ে বর্ষাকালে কলকাতাকে ডুবিয়ে রাখবে 
অনেকদিন ধরে। সে জল সহন্রে বারও হবে না, কারণ 
কলকাতার চারিদিকেই বাঁধ, কাজেই বেশি বৃষ্টি না হলেও নদীর 
প্রাবনের জ্তলেই কলকাতা বর্ধাকালটার ডুবে থাকবে। ওদিকে 
ফরাকা ব্যারেজের ফলে গঙ্গা-পল্থার খাত মজে যাচ্ছে। তাই 
পল্থার বন্যাও ঠেলা মেরে মাথাডাঙ্গা, জলঙ্গী, চুমী, ইছামতী 
দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে প্লাবিত করে রাখবে। ১৯৭৮-এর প্রানে 


জ্যোতিবাবুর সরকারকেও দিয়েছি। জ্যোতিবাবুরা বলেন, 
আমাদের করবার ফী আছে, কেন্্রীর সরফার করছে না! 
আমাদের কত জিনিস করে না। 

কথাটা অবশ্য খানিকটা সতি]। তবে অজয় মুখাজী যখন 
ছিলেন, উনি যদি আমাকে সমর্থন করতেন, তাহলে হতে 
পারত। 

প্রশ্ন আচ্ছা, কেন্সীয় সরকার এটা কেন মানছে না? 
কলকাতা বন্দর উঠে যাচ্ছে. বিযবংসী বন্যা বেশি বেশি করে 
হচ্ছে? 


উত্তর-_ওখালটাতেই তো মজা। ১৯৪৮ থেকে '৫২ অব্দি 
আমি কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে পত্রপত্রিকায় লিখে দৃঢ়ভাষায় 
আমার প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী জানাতে থাকি। কর্তৃপক্ষ কোনো 
সময়ই আমার যুক্তিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেননি। তখনকার 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ ডি. ভি. সি'র কর্তৃপক্ষকে 
আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিরেছিলেন। ডি. ভি. 
সি. পরিকজনার কয়েকটা বাঁধ তৈরির কাজ তখনকার মত বন্ধ 
রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরের দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস. কে. 
পাতিল আমাল দিল্লিতে আহান করে হাই লেভেল ফ্লাড 
কন্ট্রোলের ইন্জিনিল্লারদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা 
করেছিলেন। তো ওর! বলল, তুমি যা বলছ তা তো আমরাও 
বলছি। তোমাদের অতুল্/ ঘোষকে থামাও। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 
সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা না চাইলে হবে কি করে ? এমলই মর্যাদার 
অভিমান যে আমার যুক্তি তারা গ্রাহাই করল লা। 

প্রশ্ব_অতুল্য ঘোষ এমন অদ্ভূত কাণ্ড করেছিলেন 
কেন? 

উত্তর লা না অন্ুত কেন হবে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের 
জন্য করবেই । আমার বক্তব্যটা পেশ করতে গেল কম্যুনিষ্ট 
পার্টি, ওতেই হলো মুশকিল। রাজনীতির মজা হচ্ছে 
এখানটাতেই। কুমুদ ভূষণ রায়_আমি তার শিঘা বলতে 
পারেন। ডি. ভি. সি'র ব্যাপারটা তিনিই প্রথম চোখে আঙুল 
দিরে দেখান। অন্ধ কবে বলেন যে এরা মিথ্যা বলছে 

প্রশ্ন কেন এরা মিথ্যে বলছে বার বার ? 

উত্তর-_দাধারণ মানুষকে টানতে হবে তো, না বুকে 
একটা কথা বলে দিল তারপর গোয়ার্তুমি চলল। আমরা 
প্রতিবাদ করলাম। বামপন্থীরা সাহায্য করল। তারা জনসভা 
করেছে, 'দামোদর পরিকল্পনার সংস্কার চাই' বলে পুস্তিকা 
প্রকাশ করেছে, চাপাডাঙ্গায় একটা বিরাট জনসভা হয়েছিল। 
১০-১২ হাজার লোক আমা হয়েছিল। একগ্রন ইন্জিনিয়ার 
হিসেবে প্রথম প্রকাশ্য জনসভা করেছিলাম (১৯৫৩ সাল 
নাগাদ)। কিন্তু তাহলে কি হবে, আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের 
ঘড় অভাব। আমাদের সমসাময়িকর। বা আমাদের থেকে দশ 
বরের ছোট যারা ভূগোল তাদের অবশ্য পাঠ্য বিষয় ছিল 
না। সেই কারণে বুঝতেই পারত না এসব কী। দেশের 
ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি না জানলে কথাই বুঝতে পারে না। আমি 
নিজেই দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দিল্লি থেকে 
এসেছিলেন। জোঘ্রারের জল উজানে আসে_এ আবার কি? 
এতেই ওদের মাথা খারাপ হয়ে বায়। বলে এ আবার হয় নাকি । 
নদী উপ্টো দিকে বয় লাকি ? 

আমার যে অভিভ্রতা তাতে আমি উপলব্ধি করেছি 
আমাদের দেশের বে ব্যবস্থায় এ জিলিহডলো হয়, তাতে 
জনমত একটা বড় ব্যাপার। জনমত খুব জোর হলে তাতে 
আমরা অনেক কিছু করতে পারি। আমার ক্রটি হচ্ছে আমি 
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সেরকম জনমত তৈরি করতে পারিনি. বা সেভাবে সহায়তা 
পাইনি বন্ধবর্শের কাছ থেকে। প্রথমে ত্পকিন্ু বস্ধুবান্ধবের 
সহায়তা দরকার হয়, পরে মেটা শ্রো বলিং হয়ে অনেক বড় 
ছয়। তা আমার জীবনে পারিনি। এখন তো চেষ্টা করলেও 
শারীরিক ভাবেই সম্ভব নয়। 

প্রশ্ন আচ্ছা এরকম কি বলা বায় যে বামপন্থীরা যখন 
আপনাকে সাহায। করার চেষ্টা করেছিল, তাদের নিজেদের পা 
তখন শক্ত ছিল না। তাই ব্যাপারটা তখন তত গুরুত্ব পায়নি। 
কিন্তু পরবর্তীকালে বামপন্থীরা যখন মজ্জবৃত হুল তখন 
ব্যাপারটাকে তারা ইস্‌] বলে ভাবলই না। 

উত্তর-_হটা, তার একটা পরিষ্কার উদাহরণ হচ্ছে যখন 
তারা ক্ষমতায় ছিল লা তখন ফরারা ব্যারেজের বিরুদ্ধে আমার 
দিকে ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় যখন এল তখন তারা ফরাকা 
ব্যারেজ শ্রকল্প চালু করার জন্য লড়াই করতে লাগল। আমি 
বললাম এটা কী হচ্ছে ? তাতে ওদের দিক ঘেকে বললো, 
সরকারের হাতের প্রকল্পটা হচ্ছে। আপনি একজন ইন্জিনিয়ার 
বলছেন, কিন্তু আরও অনেক লোক আছে তাদের অন্যমত 
আছে। ফরাক। ব্যারেজ করলে যতটা বাংলাদেশের (তখনকার 
পূর্ব-পাকিস্তানের) ক্ষতি হবে ততটা ভারতের নয়। দু একটা 
জায়গায় বনা। বাড়বে, কিন্তু খানিকটা জল৷ এসে খানিকটা 
উপকার হবে এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত হতে পারে না। পুরোদত্তর 
না হলেও খানিকটা নাব্যতা বাড়বে। নৌকাশুলো ভাগীরতী 
থেকে গঙ্গায় বেতে পারবে, পাটনায় যেতে পারবে, আগে 
যেমন যেত, এগুলো তো বাস্তব সত)। 

প্রশ্ন ২ আপনি কি মনে করেন ১৯৭৮ সালের পর থেকে 


পশ্চিমবঙ্গে বন্যা রোখা বা কমানোর ব্যাপারে মানুষ বেশি 
বেশি সচেতন হচ্ছে 1 

স্টত্তর_'৭৮-এর পরে কিছুদিল তো আমিই অবাক হয়ে 
যেতাম। এত লোক আমার সাথে দেখা কয়ে গেল। এত 
জায়গায় আমাকে নিয়ে গেল। সচেতনতা বেড়েছে, আলোচনা 
হচ্ছে। আনন্দবাজার কখনও আমার লেখা ছাপেনি, বরং ওরাই 
আমাকে "পাকিস্তানের চর' বলে প্রচার করেছিল, সেই 
আনন্দবান্রারের সাপ্তাহিক কাগঞ্জ 'ভূমিলক্ষ্ী' আমাকে (এই, 
"পাকিস্তানের চরের' কাছে) ২০০ টাকা দিয়ে লেখা নিয়ে 
গেছে। 

প্রশ্ব_এসব ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা কি তারাই নেবে না 
যারা বন্যার বেশি বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ? তাদের মহোই 
কথাগুলো বেশি করে প্রচার করতে হবে তো ? 

উত্তর-_সাঘারণ মানুষ এত ছোট স্বার্থ নিয়ে থাকে যে 
তাদের ২০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তাতেই খুশি। 
বাগনান এলাকায় দেখেছি রিলিফ দিল বাড়ি বানানোর জন্। 
খুব খুশি এতেই । ভাবলো খেয়ে তো নি. তারপর বাড়ি পরে 
হবে না হবে দেখা যাবে। এই সমাজে৷ এইসব মানুষদের 
রষীন্ত্রনাথ করুণা করতে বলেছেন) 

এতো গেল একটা দিক। অন্যদিকে দেশের মাথাদের চিন্তা 
তো পুঁজিবাদী ধাচের। লোকের woes and worries give 
them mote profit than public happiness এতো 
চোখের ওপর দেখা যান্ন। খাবার-দাবারের দাম বাড়লে ওরা খুব 
খুশি হয়। তাই গণআম্মোজন গড়ে না তুললে কিছুই হবে না। 
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গত বছর আড্ডা বসেনি। অনেক পাঠকবন্ছুরই মন খারাপ হয়েছিলো4 এবারে আড্ডা 
১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ রবিবার। সকাল ১০টা থেকে সন্ধে 


স্থান : হালিসহর রামগ্রসাদ বিদ্যাপীঠ (শিয়ালদা মেইন লাইনে হালিসহর স্টেশনের গায়েই। পশ্চিমদিকে) 
চাদা লাগবে উপার্জনশীলদের ২০ টাকা, 


অন্যান্যদের 


১০টাকা 


'আড্ডা' সকলের অবাধ মিলক্ষেত্র। আগাম কোনো টাদা কিংবা নাম পাঠাতে হবে না। ১৭ তারিখ গিয়ে হাজির 

হলেই হবে। এবারের "উৎস মানুষ আত্ডা'র 
’ আয়োজক ও উদ্যোক্তা 
হালিসহর বিজ্ঞান পরিষদ 
কল্যযণগড়, পো: নবনগর 

২৪ পরগনা ডে) । ফোন : ৫৮৮-৪৮৭৩ 


১ ০২  — — —— 


১৪৫ 
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দেবেশ মুখার্জির 


৭ বছরের জ্জুদেহী মানুষটির হাঁটাচলা, কথা কলার 

মৃতা ও আত্মবিদ্কাস দেখলে আসল বয়স বোকা 

কাঠিন। ফরাকা ব্যারেজ-এর অন্যতম প্রধান 
কপকার _- একেবারে সেই পরিকল্পনা ডর ঘেকে (৫০-এর 
দশক) নিমশি সম্পৃণর্তো পহজি তিনি ব্যারেজের সঙ্গে ছিলেন। 
প্রথমে চিফ ইঞ্জিনিরার. পরে জেনারেল ম্যানেজার 'করাকা 
বারে প্রজ্ষেই'। ... দীঘর্কাল অতিক্রাড় হরেছে/ বর্তমানে 
ফরাডা-বিতর আরো জোরদার হচ্ছে নদী ভাঙন আর বন্দর 
বিলৃত্ডির প্রেক্ষাপটে। এই সমর, প্রবীণ এই রূপকার 
হীঞ্জনিরারের বক্তব্য জী, সেটা জানার কৌতুহলে এই 
সাক্ষাৎ্জার। মাস খানেক আগে। আলাপ করেছেন 
অশোক বন্যোপাব্যার । 





(0) শুনেছি স্বাধীন ভারতের নেহেরু সরকার এবং আমানের 
বিধান রায়, শঙ্গা-ভাগীরঘীকে হ্যারেজ দিয়ে বাধার জন্য 
একটা কারিগরি নক্সা তৈরির দায়িত্ব আপনাকে 
দিয়েছিলেন। সেটা কোন সময় ? আর তখন আপনার 
সরকারি পদ কী ছিল ? 

দেবেশ সুখাৰ্জি * সেটা ছিল ১৯৫৬ সাল। ছিলাম ডি ভি সি- 

তে। আমাকে, ও এস ডি বা অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি 

ইল দি মিনিষ্টি অক ইরিগ্দেশন খ্যান্ড পাওয়ার করা হয়। 

0] কীসের হছে রিপোর্ট আর ন্মা দিতে -বলা 
হয়েছিল ? 


র সঙ্গে কিছুক্ষণ 


দে. সু. ও শুভেক্ট ফর দি প্রিসার্ভেশন অব দি পোর্ট অব 

ক্যালকাটা। কলকাতা বন্দর বাঁচানোর জন্য। আমার সঙ্গে 

ছিলেন পার্থসারধি, ক্যালকাটা পোর্টের রিভার সার্ভেয়ার। 

0 শুরু ঘেকে ফরাৰা ব্যারেজের কাজের গতি কেমন ছিল 
একটু বলুন না! স্মৃতিচারণ শুনতে ভালোই লাগে. এর 
দামও আছে। 

দে. মু. ও হ্যা। প্রজেক্ট্রের খসড়া তো অনুমোদন হল ১৯৫৯ 

সালে। আমাদের প্রশিক্ষণ ওদিকে চলছিল । আমার চাকরি তখন 

বিহার সরকারের অধীনে । আর এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই 

হজেক্ট্রের চিফ ইস্তিনিয়ার তখন রামবগ্পভ চক্রবর্তী। ১৯৫৯ 

থেকে ৬২ পর্যন্ত বলতে গেলে ফোলো কাজই এগোল্পনি, কারণ 

তখন ফরাক্কার ওই সাইটে প্রায় হাওযলাই বেত না। কোলো 
রাস্তাঘাট ছিল না। তখন কেন্দ্রীয় সরকার বিহারকে চাপ দিতে 
লাগলো আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্‌য। আমি লেবমেশ রিলিজ 
পেলাম ১৯৬৩ অক্টোবরে এসে ফারাক্কা ব্যারেজের চার্জ 
নিলাঘ। এক-দেড় বছর পরে আমার সরকারি পদ হলো _ 
জেনারেল ম্যানেজার, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোডেক্ট। ৬৪ থেকে 
ভ্রুত কাজ এগোতে থাকে। বিশেষ করে পাকিস্তান সরকার 
বারবার চাপ দিচ্ছিল। রাষ্ট্রসংঘ মধ্যস্থতা করছিল দু'দেশের জল 
বন্টনের রাজনৈতিক বিরোধ মেটানোর জন্য। ১৯৬৭ সালে 
পূর্বপাকিস্তান থেকে একটা পরিদর্শক দল এলো ফরাক্ার কাজ 

দেখতে! আমাদের দেশ থেকে টিম গেল আলোচনার জন্য ৬৮- 

তে। জোর কদমে কাজ এগিয়ে ব্যারেজ তৈরি শেষ হল 

১৯৭১-এ) আর গঙ্গা থেকে ভাগীরতীর ক্যানেল বা খালটার 

কাজ শেষ হুর ১৯৭৪-এ। 

[0 আচ্ছা ব্যারেজের বে অতগুলে৷ লক গেট, ঘোট ১০৯টা 
গেট, সবগুলোই কি তৈরি হয়ে গেছিল? 

দে. দু. ও হ্যা) সব কটা। একদম কমপ্লিট তৈরি হয়ে যায় 

১৯৭১-৭২ এ) 

[0 -এখালে একটা সরাসরি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। 
সেইসমর, যখন ফরাক্কার পরিকল্পনা ও কাজ এগোচ্ছে, 
নেই যাটের দশক থেকেই কোনো কোনো লদী-বিশেষজ্র 
আপত্তি জানাচ্ছিলেন। বিশেষ করে কপিল ভট্টাচার্য প্রবল 
বিরোধিতা করে এসেছেন প্রচুর লেখালেখি সভা-সমিতির 
মাধ্যমে । তো, আমাদের একটা প্রশ্ন বারবার মাথান্ন আসে 
বে, আপনার এবং কপিলবাবুর চিত্ত৷ বা বক্তব্যের 
পার্থক্যটা ঠিক কোথায় ছিল ? মতবিরোধের জারগাটা 
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হযারেজের কাজ চলছে। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সাল । 


ঠিক কোথায় দুজনেই তো রাতের উয়ন আর নী, 
নির্ভর মানুষের কল্যাণের কথাই বলেছেন। দুজনেই তো 
কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে চেরেছিলেন। তাহলে 
[বিরোধটা কোথায়! Hl 

দে. মু. ৬ না. কপিল ভট্টাচার্য কিন্তু কলকাতা বন্দর বাঁচানোর 
পরিশ্রেক্ষিতে ফরাক৷ প্রকল্পের সমালোচনাটা করতেন না। তিনি 
লেখালেখিতেও কোথাও কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করার 
ব্যাপারে প্রধান গুরুত্ব দেন নি। তার ক্ষোভ-আপন্তি ছিল মূলত 
ডি ভি সি, ভাগীরধী নদী পরিকল্পনা নিয়ে। তিনি 
ভায়মন্ডহারবারের কাছে একটা নদীবাধ শ্রকল্পের নক্সা 
দিয়েছিলেন বলে শুনেছি, কিন্তু তা'লে ক্যালকাটা পোর্ট কী 
করে বাঁচবে ? ওভাবে হয় নাকি ! 

[2] ঢেকথা তো কপিঙ্গবাবুরও জানার কখা। তবুও আমরা 
দেখেছি উনি আপনার বন্তব৷ বা আইডিয়ার সাংঘাতিক 
বিক্লোধিতা করতেন। এটা কেন ? 

দে. মু. ৬ দেখুন এসব প্রসঙ্গ না লেখাই ভালো। ভ্ঞানগশ্মির 

প্রশ্নে আনেক কথাই চলে আসে। সেসব আর এতদিন পরে তুলে 

কী লাভ! তবে একটা কথা বল! যায় _ আমি নগণ্য এক 
ছাগ্রিনিয়ার। কেন্দ্রীয় সরকার যে শুধু আমার আইডিয়াই গ্রহণ 
করেছিল তা তো নর. পুরো ফরাকা পরিকল্পনায় পেছনে বহু 
বিশেষজ্ঞের অভিমত নেওয়া হরেছিলো। মেনি মেলি এক্সপার্টস্‌ 
ফ্রম ডিফারেন্ট কাস্ট্রিস। ডাচ বিশেষজ্ঞ, জার্মান বিশেবজ্ঞ। তার 

আগে সেই বৃটিশ যুগে, তখন থেকে একশ বছর আগে ১৮৫৩- 

তে বৃটিশ বিশেবদ্ঞ, সব্যাই, সকলে, একই অভিমত 

জানিয়েছিল বে এভাবেই জল আনতে হবে, এই মালদা- 
মুর্শিদাবাদের মাঝে ফরাক্কা থেকেই গগ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 
কোলো পারস্পরিক পার্থক্য ছিল না এতগুলি এক্সপার্টের মধ্যে। 


[0 তাহলে কপিলবাবুর আপত্তির কারণটা কী ছিল, এতগুলি 
বাঘা বাঘা বিশেষজ্ঞের মত শোনা সত্তেও তিনি ডিফার 
করছিলেন কেন ? আপনি এটা কী চোখে দেখেন ? 

দে. মু. ৬ মানে, এ আর কী বলব __ কপিলবাবু বেন আপত্তি 
করার জ্রনাই আপত্তি করছিলেন। আমার তো তাই মলে 
হয়েছে। কারিগরি বা প্রযুক্তি বিঘয়ে তাত্বিক আলোচনায় 
কয়েকটা সেমিনারে কপিলবাবু আমাকে এড়িয়ে গেছেন, 
জ্যাভয়েড করা যাকে বলে। এগুলো বলার কথা নয়, তবু 
আপনি চাপ দিচ্ছেন বলে বলঙ্গাম। 

1] না না, আমরা কিন্তু এমন কিন্ুই লেখার অধ আনবো 
না যা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা উদ্মার কাহিনী টেনে আনবে। 
আমরা বিবয়গত আলোচনাই করতে চাইছি। আসলে 
নী-পরিকলনা, াস্তবিত্রান, সেচ বা ইরিগেশন কাবিগরি 
ইত্যাদি নিয়ে কপিলবাবুর প্রাজ্ঞতা _ 

দে. মু. ঞ দেখুন, সতি) বলতে কি তিনি কোনোদিনই রিভার 

হাই্রলিকৃস, ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গতীর কোনো চর্চার 

পরিচয় দেন নি। আসলে তিনি এ লাইনের লোক ছিলেন না। 

[0 বেশ। তাহলে এবার আমরা আরো এনিয়ে আসি, 
“বর্তমান সময়ে। ফরাকা ব্যারেজের তো অনেক দিন হ'ল, 
চীর্ঘ পচিশ-তিরিশ বছর হয়ে গেল। এখন আমরা এই 
বছর বছর বন্যা আর ভাঙন দেখছি। তছনছ হয়ে যাচ্ছে 
গ্রামের পর গ্রাম ক্রমাগত মালদা. মুর্শিদাবাদ, নীয়া। 
হাহাকার উঠছে, হৈ চৈ হচ্ছে। ধ্বংসের কারণ নিয়ে 
নানারকমের ভাবনা চিন্তা চর্চা হচ্ছে। তাতে কেউ কেউ 
বলছেন __ এই ফারাক ব্যারেজটাই দায়ী। যত 
গোলমাল এর পরিকল্পনায় 

দে. মু. গু (ঈযৎ উত্তেজিত) এটা, এটা একটা বোকার মত কথা, 

আছি বলব। 

[0 কিন্তু কেন ? কেন বলবেন? 

দে. মু. কারণ ব্যারেন্র কোনো বল্যানিয়স্ত্রণ ব্যবস্থা নয়। 

বন্যার জল গ্রাম ভাসালে ব্যারেজটাকে দায়ী কর! বিজ্ঞানসম্মত 

চিন্তার পরিচয় নয়। গঙ্গায় ঘধন বান নামে তখন ফারাক্কার ওই 
সবকটা গেট, একশ ন'টাই ওপরে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 
তাতে সমস্ত জল ব্যারেজ দিয়ে বয়ে যাবে। 

0 কিন্তু এখন অনেকগুলো গেট তো পলি পড়ে জং ধরে 
একেবারে অকেছো হয়ে গেছে। নাড়ানোই যায় না, 
ওপরে তুলে দেওয়া তো দূরের কথা। ফালেই সব কটা 
গেট তোলা আর যাচ্ছে কোঘায়। 

দে. মু. গ আরে সেটা তো এখন হয়েছে। করা হয়েছে। 
রক্ষণাবেক্ষণ ( মেইলটেলেল) কিছু হয়েছে নাকি! চরম অপদার্থ 
সব। বছরের পর বছর শুখা মরশুমে সিশ্টিং হয়েছে. শ্রাহা 
করেছি দায়িত্বে থাকা লোকেরা। এখন তো বিপদ হযেই। এখন 
আমার কথা কে শুনবে ? কেউ নিয়েই যাবে না ওখানে 
আমাকে -.. এই, মুখের কথা বলমুম আর কি! 


স্পেস পিসি শী 


১৪৭ 


উৎস মানুষ __ জুলাই ২০০৩ 


নির্দেশাবলি দেওয়া আছে. মাপ জোক পরীক্ষা করে বলা আছে 
কোন সময় কত দাগ অবধি জল উঠলে কটা গেট তুলতে হবে। 
কিন্তু কে অনুসরণ করছে সে সব। দেখাশুলার কাজ বলে কিছু 
নেই, কলে ব্যারেজ নষ্ট হচ্ছে আর এর সুফলের থেকে কৃফল 
বেশি আসছে। বন্াঘ পাড় ভান্তছে, গ্রাম ভাসছে, আর লোকে 
ফরাক্কাকে দুবছে। লোকে যে বুঝতে চার না বন্যার আসল 
কারণটা কী। লোককে বুঝতে হবে । এই যে আপনি বছর বছর 
নদী-ভাঙ্ধনের কথা বলছেন। ঠিকই কিন্তু ভাঙন তো আগেও 
ছিল, বরাবরই ছিল। সেই ১৯৫৬ সালে আমরা যখন গঙ্গা 
ভাগীরতীতে সার্ভে করছি তখনও ভাঙন ছিল। ধুলিরান শহরের 
অর্ধেক তখন গঙ্গাগর্তে চলে গেছে। সেই তখনই দেখেছি। 
গঙ্গা পল্তার ভাঙন তো নতুন কিন্ু নয় ; পাহাড় থেকে নামা 
বনধীপ সৃষ্টিকারী নদীর চরিভ্রই ওরকম, পাড় ভাঙে পাড় গড়ে। 

0] কিন্তু আজকের এই ভয়াবহ বিষবসৌ চেহারাটা তো 
পঞ্জাশ-বাট বছর আগে ছিল না! এত ধ্বংস, এত 
বিপৰ্যয়, এত দুর্পশা মানুষের, ..। সবই তো আধুনিকতার 
অভিশাপ মনে হয়। 

দে. মু. ৬ আমলে কি জানেন মানুধের দূর্ধিপাকের অনেকগুলো 
কারণ আছে। একলা নদী বা বাঁধই শুধু দায়ী নয়। জনসংখ্যা 
বেড়ে বাচ্ছে। জীবিকার সংস্থান খুঁজতে খুঁজতে নদীপারে চড়ার 
ওপর এসে নতুন নতুন বসতি গড়ছে লোকে। ফেল করছে ? 
কারণ গঙ্গার পলিমাটিতে খুব ভালো চায হয়। ভালো ফসল 
উঠলে ভালো দাম পাওয়া যায়। কিন্তু দরিদ্র মানুষের সেই 
সোনার কসলও আবার বন্যার জলে ভেসে যায় কখনো। ফলে 
সর্বনাশ বাড়তেই থাকে। 

[0 হী, ঠিক এই জায়গার দাঁড়িয়ে বর্তমানে আমাদের প্রশ্ন 
= এখন এই বিত্বীর্ণ এলাকার নিত)-বানভাদি মানুষের 
বীসর উপায় কী ? কোনো নির্দিষ্ট সমাধানের কথা কি 
আপনি বলতে পারেন ? 

দে. মু. গু ভেরি ডিফিকাণ্ট। এখনকার সংকটের সমাধান 

দেওয়া বেজায় মুশকিল। কারণ কি জানেন ? এখন যা করা 

উচিত, যা করলে মানুষ বাঁচবে, তা কি করা হবে ? জেনে 
রাখুন, আমি একটি কথায় বলে দিচ্ছি, এই যে ভাঙন আর এত 
থে ট্যাচামেচি.-_ এসব ব্যাপারে কারু পোষ মাস, কারু 
সব্বনাশ। হচ্ছে কাদের ? নদীর ধারের এলাকার 
অধিবাসীদের তু পোষ মাস হচ্ছে কাদের 1 বলুন তো। 





ফের প্রতিশ্র্নত অর্থমন্ত্রীর 


জানিকচক : বন্যায় দুদ্বে লক্ষের অর্থ অসীম দাশগুণ্র ফের 
মালহছে এসে ভুরি ভুরি শ্রতিক্রুতি দিলেন। জেলা শাসন ও সেচ 
শফতর বে কাজ পত ১১ মাসেও শুর করতে পারেনি, আলীমবানু 
শুক্রবার মালমহের মোহনপুর ও খাসকোল এলাকং ঘুরে ৪৫ দিনের 
মহ্যেই তা হচ্ছে যাবে বলে শুতিক্ততি দিয়ে গেলেন। 
বন্যা ও কাঙ্ধনেৱ স্থায়ী সমাধান করতে এ বন্ধর মোহনপুর ও 
খাসকেলের মানুষ কাঁধ তৈরিতে বাবা দেওায লস রিটাযার্ড ধীৰ 
তৈরির কাকত গুরু হি বাহ তৈরি করতে, না পেরে প্রশাসন ও দেচ 
দফতর দুহছে একে অপরকে। এই অবস্থায় অর্থমন্ত্রী এখানে এসে 
বলেন, "৪৫ দিনের মহ্যে ওই হাঁ তৈরি করা ছবে।'” ঘৰিও সেচমন্্রী 
বেব্্রত বন্যোপাধখ্যায় বলেছেন, 'এতো অন নিলে বাঁ তৈরি করা 
আসম্ভব।' শুক্রবার অর্থমন্রী জানান, "বাতের টাকার অভাব হবে না। 
সব হজ ঘান দিরে নতুন বাধ তৈরি করার জন্য জেব্লা ভুশাসনকে 
কালিয়ে পড়তে হলেছছি। ধ্যবের কাজ কতটা এপলো রাজা সরকারকে 
জেলা শুশাসন ৭ দিন পর পর রিপোর্ট দেঝে।' তিনি জানান, ওই, 
কাজের জন) এ দিন আরও পাচ কোটি দেওয়া হয়েছে। সেচ নকুতরের 
কথা ঘোতাবেক সপ্তম রিটায্লর্ড বীব তৈরি হলে মোহনপুর ও 
খ্স্বকেল প্রা দৃষ্টি গঙ্গার জছে চলে আলবে আশঙ্কা কয়ে এলাকার 
মানুষ বাধা দ্ষেন। 
আনন্দবাজার ৩ জুল, ২৩৩৩. 


[0 রান্রীতিওয়ালাদের। 

দে. সু. ৬ হ্যা। শুধু রাজনীতি লা, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের 
মধ্যেও আছে। যথেষ্ট আছে। মানে, দে আর, অল আর নট ফ্রি 
ফ্রম দিস। এই তো ফদিন আগে কাগজে পড়লাম এখনো! বাঁ 
হয় নি : আমাদের ফাইন্যাল মিনিস্টার অসীম দাশগুপ্ত মশাই 
সেখানে গিয়ে হুকুম দিয়ে এলেন ৪৫ দিনের মধ্যে বাঁধ করে 
ফেলতে হবে। সে বাধ কখনো থাকবে ? বর্ধাকালে কেউ 
রে ? আমাদের ফতাকা ব্যারেঞ্জ তৈরির সময় আমাদের নিয়ম 
ছিল অক্টোবরের শেষে এই বাঁধের কাজ করতে হবে। 


" অফ্‌্টোবরের শেষে কেন ? কারণ তখন গঙ্গার জল ওপর 


থেকে কম আসছে, শ্রোতও খুবই কমে আসছে, সেই সমর 
রিভার বেডে যন্ত্রপাতি মাল-মেটেরিয়াল নিয়ে গিয়ে কাজ 
করতে হবে। সেভাবেই আমরা কাজ করেছি। নভেম্বর থেকে 
পুরো দমে কাজ। মে'র তৃতীয় সপ্তাহে বাঁধের সমর কাম 
পুরোপুরি শেষ। একটা নাটবস্টু বা 'ু-ও পড়ে থাকে নি। 
কেল ? না, যে কোনো সমন জলের তোড় নেমে আদতে 
পারে। কয়েক কোটি টাকার মেশিন নষ্ট হতে পারে। মানে, 
এমন একটা কাজের পরিবেশ ছিল বে কুড়ি বা একুশে মে'র 
মধ্যে কান্ত পুরো শেষ না হলে অফিসারদের চাকরি যাবে, 
এরকম ভয় দেখানো হত। এটাই ছিল তখন ওয়ার্ক-কালচার। 
আর এখন দেখুন, জুন মাস পড়ে গেল তবু কাজ আরস্ত হল 
লা। আর বলছে আমি পঁয়তাল্িশ দিনে করে দেব, হুকুম দিয়ে 
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এসেছি। কী _ কী বলা যায় এদের ? তবু দেখে ভালে। লাগলো 

রাজোর সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই ৪৫ দিনের 

হাস্যকর ঘোষণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। সব দেখেশুনে 
আমার আত্রকাল মনে হয় সরক্যর এই সংকট সমাবান অন্তর 
থেকে চা না। তারা রাজনীতি চায়। 

0] তাহলে এই ভয়ঙ্কর ভঙ্গুর পরিস্থিতির হাত থেকে 
পরিত্রাণের উপায় কী 7 আপনারা বহ্ছদিনের অভিজ্ঞ 
বি ভি দন 
এ ণ অবসর এইসব অব্াবস্থা, দুনীতি, 
দারিত্বহীনতা আর জনষ্টীবনের অসহায় নিরাপজ্হীনতা 


দে. মু. গু করি না আবার: প্রচণ্ড খারাপ লাগে। আবার 
অসহায়ও লাগে। সরকার ঘদি ভালো করতে না চায়, আমাদের 
সাজেশন, সুপারিশ, প্রস্তাব __ এসবে কী এসে ঘাবে ? তাছাড়া 
আমি তো বর্তমানের হালচাল সব জানিও না। কেবল দেখি 
মন্ত্রী মহলে টাকার খেলা. প্রলাসনে দুর্নীতি, আঞ্চলিক দলগুলির 
মধ্য দুর্নীতি। কাজের জন্য কে মাথা ঘামায় এখন ? নিষ্ঠা 
কোথায় ? আমাদের সময়, সেই ৭০-৭১ সালে আমরা 
পর গঙ্গার এপার থেকে ওপার প্রস্থ জুড়ে নিয়মিত পরিস্থিতির 
সার্ভে করতে হবে। কী উদ্দেশ্য ছিল ? নদীপাড় বাঁচানো ৷ যখন 
যেখানে নদীপাড় ভাঙবে সেই বছরই সেটা রিপেয়ার করতে 
হবে। এই ধারাবাহিক রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ডাঙন তো 
ছড়াবেই, গ্রাম তো ডুববেই। 

0] কিন্তু এখনও তো ভান ঠেকাতে সরকারি খরচে কোটি 
কোটি টাকার পাথর ফেলা হচ্ছে, ফুসে ওঠা নদীকে ঠাণ্ডা 
করতে, পাড় বাঁচাতে। এই পাথর ফেলা নিয়ে আপনি কী 
বলবেন ? 

দে. মু. * পাথর ফেলা ? এটা তো হিরের খনি। গোল্ড মাইন 
আর ডায়মন্ড মাইন। চড়ার বালি নিয়ে যত অপকর্ম হল 
সোনার খনি লুঠ, আর পাথর ফেলা নিয়ে হিরের খনি 
লুঠপাটের খেলা। মনে আছে, আমি ঘখন কোশি নদীর দায়িত্বে 
ছিলাম, তখনও নদীকে পাথর দিয়ে বাধতে হত। আপনারা 
জানেন কোশি অত্যন্ত দুরত্ত পাহাড়ি নদী । খরস্রোতা । তার পাড় 
রক্ষা করেছি আমরা। শ্রেফ স্রোতের মধ্যে পাথর ফেলে নর। 
মোটা তারের খাঁচা বানানো হত। অস্ক কবে। ৫ ফুট বাই ৫ ফুট 
বাই ৪ ফুট খাচার বাক্সে পাথর ভরে ক্রেন দিয়ে নদীর মধ্যে 
নামিয়ে দেওয়া হত! 

[0 আমাদের এখানে গঙ্গা জলঙ্গীতেও তো ইদানীং তারের 
জালে পাথর বেঁধে ফেলা হচ্ছে।.কিন্ধু মূশকিল হল 
এগুলো ভেসে যায়, থাকে না। বর্ষার সময় ফেলা হল 
তো! 

দে. মু. (হাসি) হ্যা। এরা যে কী, কেমন জাল, কত ভারী 

পাথর দিচ্ছে তা তো জানি লা। তবে সেশুলো ভেসে যখন 

যাচ্ছে তখন অবশাই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আরে ভারী আরো 


মজবৃত পাথরের খাঁচা দেওয়া দরকার যাকে নদী সরাতে পারবে 

না। অবশ্য ঘদি তেমন সদিচ্ছা থাকে, তবেই। 

00 হ্যা, এই সদিচ্ছাটাই যে হারিয়ে যাচ্ছে সরকারের 
প্রশাসনিক ব্যবস্থায় । আচ্ছা, নদী রক্ষার এই ব্যর্থতার 
কারণটা না হয় বললেন। কিন্তু কলকাতা বন্দরের কথা 
কী বলবেন ? ফরারা চালু হওয়ার পর থেকেই তো 
কলকাতা বন্দর শুকিয়ে মরে গেল। 

দে. মু. & (ডোরের সঙ্গে) না, কখনোই নয়। ফরান্তার জন্য 

ব্যালকাটা পোর্ট কখনো মরে নি। আমাদের হিসাব, পরিকল্পনা, 

একদম সঠিক ছিল। এটা এখন একমম পরিষ্কার দেখুন _ 
আমাদের কথা ছিল ৩৬ থেকে ৪০ হাজার কিউসেক জল শুগলী 
নী দিয়ে বয়ে না গেলে বিতিয়ে পড়া পলিমাটি নীচের দিকে 

যাবে না. ফলে আমরা নদীপ্রবাহ পাবো না। ১৯৭৩-৪ 

ব্যানাঙগের কাল শেষ হয়। ৭৪ থেকে ফরাকা কান্ত শুরু করে 

এবং শুখা মন্সুমে ৪০ হান্তার কিউসেক জল ছাড়া হল। এবং 
দেখা গেল নদীঘাতের গভীরতা চমৎকার। ৩৬ থেকে ৩৮ ফুট 
খাত পাওয়া গেল এই কলকাতা বন্দর অস্চলে। সবাই শুব খুশি 
এই সাফল্যে। কিন্তু ১৯৭৬ সালে কেন্দ্র থেকে পরিদর্শনে 
এলেন মন্ত্রী জগত্জীবন রাম। এই জগত্রীবনবাবু [এখানে ক্ষুক্ 
দেবেশবারু মন্ত্রীর নামের আগে একটি চলতি হ্যা: বিশেরণ 
উচ্চারণ করেন, আমরা সেটা আর লিখছি না -. প্রতিবেদক] 
এসে সব দেখেছেন ওদেশে গেলেন। গিরে চুক্তি করে এলেন 
= লা আমাদের অত জ্রল চাই না. তোলাদের দিয়ে দেব। 
আন্তর্জাতিক নেতা হতে হবে তো: জগন্রীবন রামের পর সেই 
কাণুটা আবারো হল। একই সর্বনাশ এবার করলেন আমাদের 
জ্যোতিবাবু। এই বছর দুয়েক আগে বঙ্গভবনে বেগম হাসিনার 

সঙ্গে জলকন্টনের চুক্তি হল। আমাদের সেই হিসেব করা ৪০ 

হাজার থেকে থেকে কেটে বাংলাদেশকে দেওয়া সাব্যস্ত হল। 

0) আার সেটাই তো কলকাতা বন্দরের কফিনে শেষ 
পেরেকটা পৌতা হল, তাই না ? 

দে. ঘু.  হ্যা। কিন্তু তাতে কী £ মরুক কলকাতা বন্দর! কেন, 

পড়েননি কাগজে ? জ্যোতিবাবু তো স্পষ্ট বললেন, সেই 

নিজের বলার স্টাইলে, _ আমি বলে দিয়েছি হাসিনাকে, কথা 
হয়ে গেছে। কলকাতা বন্দর বন্ধ হল তো কী হল, আমরা এখান 
থেকে চাটগাঁ পোর্টে মাল নিয়ে গিয়ে পাঠাবে! বিদেশে! ... 
ভেবে দেখুন। একটা বয়স্ক শ্রার শীর্ষস্থানীয় লোক, এসব 
অসম্ভব কথা বলে দিলেল। এখান থেকে সব কিছু চট্টগ্রাম 
পোর্টে নিয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা চলবে। একি কোনো 


সবই নিরস্রণ করছে রাজনীতি _- ইঞ্জিনিয়ার বা দেচ 

বিজ্ঞানীরা সেখানে ক্রাত্য। তাই কি বাবেন..+ 
দে. মু. ৬ হী। একদম তাই। হাত পার্সেন্ট করেছ) HE 
, ~ 
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বন্যা, নাব্যতা এবং __ 


তপোর্রত সান্যাল 


দেশে বর্ষায় বন্যার কথা স্বাধীনতার আগে ও তার 
কিছুদিন পর পর্যন্ত বত শোনা ঘেত. এখন শ্ঞার তত 
শোনা বায় না। বন্যা এখনো হয়, তবে তার প্রাকলা 
ও পৌনঃপুনিকতা অনেক কমেছে। নানা বন্যারোধক প্রকল্পের 
রূপায়ণই এর কারণ । নদীতে বাঁধ দিয়ে সচ্ছিদ (৮১726৩) ও 
নিশ্ছিদ্র (021) _ আনল একটা নিদিষ্ট জায়গায় রুদ্ধ ক'রে 
বর্ষায় স্ফীত নহীর অনিয়ন্ত্রিত ও অবান্থশীয় বিস্তারকে রোধ 
করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অবরুদ্ধ জলের বেশির ভাগটাই 
সেচের জন্য মনুব্যখাত প্রণালীর মাধ্যমে যন্টিত হয়েছে। করদ্ধ 
জলের উচ্চতাকে কাণ্ডে লাগিয়ে উৎপাদিত হচ্ছে বিদ্যুৎ-ও। ঘে 
কোনো নদী নিয়ন্ত্রক পরিকল্পনার তিনটি মূল উদ্দেশ্য থাকে _ 
বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন। বিভিন্ন পড় বার্ধিক 
পরিকগ্তনার যেসব বড় বড় বহুমুখী বন্যারোধক পরিকল্পনা 
রাপারিত হয়েছে, সেগুলির কার্যকারিতা নিয়ে যথার্থ ও 
খনপেক্ষ মূল্যায়নের সময় এসেছে। নতুন হ্রকল্পণুলির ব্যাপারে 
পরিবেশবিদ্রা! খুশি নন এবং তাঁদের অসন্তোষ ও ক্ষোভের 
সঙ্গত কারণও আছে। 
এদেশে নদী-পরিকল্পনার পথিকৃৎ বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ 
সাহা । তিনি ভাবিত ছিলেন বিশ্বে করে দামোদর নদের বন্যা 
নিশ্ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি কর্পোরেশনের 
আদলে "দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন' গঠনের মূলেও ছিলেন 
তিনি। বস্তুত, বিজ্ঞানাচার্ধের আগে বাংলার প্রধান শ্রবান 
নদীগুলিতে বন্যা-নিযন্ত্রপের ব্যাপারে কেউই তেমন ভাবেন নি। 
মেনাদ সাহার বন্যা নিয়ে ভাবনার প্রতিবিশ্বন ঘটেছে তার 
লেখা এগারোটি নিবন্ধে। ১৯৪৩-এ লেখা “ফ্রাড্‌স্‌” শীর্ষক 
নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে দামোদরের প্রবাহ-পথ 
পরিবর্তিত হয়েছে, কত ক্রুত পলি নদীগর্ভে সঞ্চিত হবে তার 
জ্ঞলধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে এবং কিভাবে দামোদর তার 
ডানদিকে অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলছে। 
১৯৪৪-এ গার ছাত্র কমলেশ রায়ের সঙ্গে লেখা “'্যানিং ফর 
দামোদর ভ্যালি" শীর্ষক প্রস্তাবপায়ে উপস্থাপিত হয়েছে দামোদর 
উপতাকায় বন্যা-নিয়গ্রপসহ পরিকল্রিত উদ্নয়নের তত্তু। 
বিজ্ঞালাচার্যের মতে. দামোদর উপত্যকাণ্ দুর্দশার জন্য 
প্রকৃতিকে এককভাবে দায়ী করা অনুচিত ; অযোগ্য ব্যবস্থাপনা 
ও ফাল্লেমি স্বার্থও এ অঞ্চলের আনুষের দুর্ঘশার জন্য কম দায়ী 





নয়। তার একটি অভিমত এ-পরসঙ্গে প্রণিতানবোগ্য। বাংলায় 
বনার মুখ্য কারণ, তার মতে, রেল-বাঁধের ঘত্রতত্র অপরিকল্পিত 
নির্মাশ। এইসব রেল বাঁধ জ্ঞল-নিদ্ধাশনের প্রধান প্রতিবন্ধক ; . 
বনায় উদ্ধেল নদীর জল এদের জন্যই বেরোবার পথ খুঁজে পায় 
না। উল্লেখ্য, দামোদর পরিকল্পনার পুরোটা এখনো রূপায়িত হয় 
নি। এ-পর্য্ত চারটি বাধ ও একটি ব্যারাচ (দুর্গাপুরে) নির্মিত 
হয়েছে। 

যত্রতয্র রেল বাঁধ বন্যার একটা বড় কারণ বটে : কিন্তু 
তার চেয়েও বড় কারণ এদেশে সব নদীর ক্ষীয়নাণ জলধারণ 
সামর্থা। গর্ভে পলি সঞ্চিত হয়ে হরে সব নদীরই ভল যারণের 
ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। গ্রীদ্মের ক্ষীণা তটিনী বর্ধায় প্রবলা 
শ্রোতস্বিনীতে রূপান্তরিত হয়ে দুকুল ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ডুবে 
বায় কত সমৃদ্ধ ঘাম, বিস্তীর্ণ কৃষি জমি। পলিসম্পৃক্ত বন্যার 
জল সরে গেলে চাষের জমিতে পড়ে পলির কোমল আস্তরণ. 
মৃত্তিকা হ'য়ে ওঠে শসা.পোবিকা। পলি শুধু চাষের জমির 
ওপরই পড়ে না, জমে নদীর বুকেও। নদীগর্ত উন্নত হলে 
জলধারণ সামর্থের ন্যনতা ঘটে। বছর-বছর শ্রকৃতির লীলা 
অব্যাহত থাকা সত্তেও দেশের নদীর ধারণ সামর্থ্যের উদ্লতির 
চেষ্টা পরিকল্পিত ভাবে আছিও করা হয় নি। গুধু পলি সঞ্চয় 
নিম নয় প্রয়োজন পলির উৎস-নিরস্্রণও । মোট কথা, পলি 
ব্যবস্থাপনার (sediment 11019617611) ব্যাপারে কোনো 
সংহত সার্বিক পরিকল্পনা আজও হাতে নেওয়া হয় নি। অবশ্য 
ব্যাপারটা বলা যত সহস্র, করা শুধু দূরাহ-ই নয়, বিপুল বায়" 
সাহাও। 
পলিমাটি আসে কোথা থেকে 

কোথ। থেকে আসে এই বিপুল পলিভার 1 বর্ষায় নদীর 
স্রোত বন প্রবল থাকে, তখন তা' গর্ভস্থ মৃতস্তরের ক্ষয় ঘটার। 
স্্ীত্পে ভারতের কোনো নদীকেই জল-ফন্ধ বলা চলে না _- 
একমাত্র ব্রহ্মপুত্র ছাড়া । বর্ষায় নদী দুকৃল ছাপিয়ে যায় ; বর্ষার 
পরে জলস্তর নামতে শুরু করলে নদীর পাড়-ভানা৷ আরস্ত হয়। 
এছাড়া নদীর অববাহিকা থেকে মৃতত্তর ক্ষয় হ'য়ে ছয়ে বৃষ্টির 
ছলের সঙ্গে ঘুরে নদীর মধ্যে পড়ে। একদুহী নদীতে পলির 
সবটাই আসে উজান থেকে ও উপনদী-মারফত। দ্বিমুখী নদীর 
ক্ষেত্রে __ যেমন হুগলী নদী - সমৃদ্রের মহীসোপান (5০706 
ncntal shel) ক্ষয় হয়েও জোয়ারের দলের সঙ্গে ঢুকে পড়ে 


* লেখক বিশিষ্ট ফললবিক্ঞানী। হলেকটি পোর্ট রস্টের তন্ন হাইিক হন্িনিতার ছিলেন। বর্তমানে কারিগরি উপদে্র। 
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কর্কর-কণা নদীর অভ্যন্তরে। কলকাতা বন্দরের দক গবেহণা 
বিভাগের একটা হিদ্াব-অনুযায়ী গত পনেরো বছরে হ্রায় ২৪ 
কোটি ঘন মিটার পলি হুগলী নদীর মোহনার উজান ঘেকে এসে 
পড়েছে, আর সমুদ্র ঘেকে এসেছে প্রায় ৬ কোটি ঘন মিটার। 
অর্থাৎ গত পনেরো বন্ধরে ধরায় ৩০ কোটি ঘন মিটার পলির 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে হুগরী নদীর মোহনা-অস্জলে। এ থেকে 
আন্দাজ করা যায় কী বিপুল পলি ভায়ের সঞ্চলন গী নদীতে 
ঘটেঙ্ছে। একটা হিসাবে দেখা গিয়েছে যে হগরী-ভাগীরতীতে 
স্চয়মাণ পলির উৎসের ৭৫৭. ই আসছে নদীর পাড় ভেঙ্ে। 
নদীর কূল ভেঙে ডেঙে পলিকণা ভেঙে চলে প্রবাহের 
অভিমুখে । অনুকূল পরিস্থিতিতে এ ভাদমান পলি সন্ধিত হয় 
মদীগর্ভে। প্রবাহ-বেগ, ভাসমান মুৎকণার গড় ব্যাস (০০০ 
27010) ও সংযুক্তি (501651+57555) পলি সঞ্চয়ে বড় 
ভুমিকা নেয়। ভাসমান মৃংকশাগুলি যখন যুক্ত হয়ে ভারি হায়, 
আর নদীর প্রবাহ বেগ যখন হয় মন্দীভূত. তখনই নদীগর্ভে 
পলি-উপচয়ের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। একমুখী নদীর 
. ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সহজ। 
হুগলী-লগীর অত দ্বিমুখী শ্রোতস্বিনীর ক্ষেত্রে পর্টী সংবহন ও 
সঞ্থয়ের প্রক্রিয়া অনেক জটিল। জোয়ারের শক্তি ও কাল- 
ব্যাপ্তি এবং সেই সঙ্গে উজান-ঘেকে-আসা বিপরীতমুখী 
প্রবাহের পরিমাণ ও বেগ -- এ দু'্লের নিত্য সংঘাত ও অসাম্য 
থেকেই এই জটিলতার সূত্রপাত। এ-ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যন্ত 
বড় বড় মদীর ক্ষেত্রে নানা প্রয়োজন সূত্র (৩1072) হ1জ- 
6107) উদ্ভাবিত হয়েছে। হুগলী নদীর ক্ষেত্রে এই ধরনের 
(mathematical mode!) নির্মাণে সহারক হবে। 
আগেই বলা হয়েছে, নদীর পলি ভারের একটা বড় উৎস 
হুল অববাহিকা-অঙ্চলে অনাবৃত মৃত্তিকার শ্ায়। বৃক্ষহীন 
শঙ্াশূন্য অঞ্চল স্বভাবতই বেশি ক্ষয়প্রকা। বারা বর্ষণজনিত 
গাণীয় শক্তি (17৩06 ৫৪৫7৪১) অনাবৃত মাটির ওপরের স্তরকে 
বিশ্লিষ্ট ক'রে দেয়। আর বিশ্লিষ্ট মৃৎকণা বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঘুয়ে 
নদীতে এসে পড়ে। পলি ব্যবস্থাপনার একটা বড় অঙ্গ এই নদীর 
ছলবিভাজিকায় মৃত্তিকার ক্ষররোধ। বৃক্ষরোপণ করে অনাবৃত 
মৃত্তিকার ওপর হরিৎ আচ্ছ্যদ্‌ন সৃষ্টি করা গেলে এই ক্ষয় 
অনেকটাই রোধ করা সন্তব। 
ফরাকা৷ প্রকল্পের বিশ্লেষকরা বলেছিলেন নে প্রকল্পটির 
একটি অসম্পূর্ণতা হল যে এটিতে পলির উৎস ও তার সঞ্চার 
নিয়ন্ত্রণের কোনো উচ্চবাচাই করা হয় নি। যে পরিমাণ 
পলিভারকে সমুগ্রাভিসারী করতে দৈনিক অলবচ্ছিঙ্নভাবে 
৪০,০০০ কিউসেক ফলের প্রয়োজন বলে প্রকল্প-প্রপেতারা 
নির্ণয় করেছিলেন, পলিভারের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটলে জলের 
পরিমাণ কত হওয়া উচিত সে নিয়ে তারা কোনো মন্তব্য করেন 
নি। ধরে নেওয়া অমূলক নয় যে শ্রকয় প্রণেতারা এদিকে নর 


দেন নি। মোটকথা. পলির উৎস নিরুস্ণ না কর! গেলে 
সমস্যার মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। উদ্লেখা. ভাগীরহী-গগলীতে 
সঙ্গত নদীগুলির মধো পশ্চিমবঙ্মে অজয়ের অবদানই সবচেয়ে 
বেশি। অতীতে কাটোয়ার কাছে একাধিকবার আকন্রিক বন্যা 
(139 1009) হয়েছে। খানে ভালীরঘীর ধারণ সানর্থোর 
প্রায় আড়াই গুণ বেশি জল ১৯৬৮ তে অজ্ঞয় নদ নিয়ে এসে 
আকস্মিক বন্যা ঘটিয়েছিল। 
জমা হওয়া পলি ও হলদিয়া বন্দর 

অনিয়ন্ত্রিত পলি সঞ্চয় যুগপৎ বন্যা ও নদীতে নাব্যতা 
হ্রাসের কারণ। কলকাতা-হলদিয়া ভারতের একমাত্র নদী- 
বন্দর। তাই নাব্যতার সমস্যা হুগক্দী নদীতেই বেশি প্রকট। 
হলদিয়ার তৈল শোধনাগারের জন) যে-সব ভারি ভ্রাহান্র তেল 
বয়ে নিয়ে আসে ও যায়. সেগুলি চলাচলের জন্য শ্রয়োন্রন 
অস্তত ১০.৫ মিটার গভীরতার। পুরো খোল-ভর্তি তেল নিয়ে 
বেশির ভাগ ভাহাঙ্ হলদিয়া পোতাশ্রয়ে আসতে পারে না। এ 
অবস্থা নিরসনের জনা প্রয়োজন অন্তত ১৫ মিটার গভীরতার 
যা" কখনোই হগঞ্সী নদীতে পাওয়া সন্তুব নয়। এখানে উল্লেখ, 
নদীর গভীরতা ও নাব্যতা সমার্থক নয়। ডোয়ারের জালের 
উচ্চতার সুবিধ। না নিয়ে কোলে! বড় জ্ঞাহান্তই বস্তুত হুগলী 
নর্গাতে ঢুকতে পারে না। 

মোহনা-অঞ্চলে হুগলী নদীর প্রবাহ-বিন্যাস জটিল ও 
অস্থির। "ধু উক্তান-থেকে-আসা ও সাগর-থেকে-ঢোকা জলের 
পরিমাণ, কাল.ব্যাপ্তি ও শক্তির অসামা এই জটিলতার একমাত্র 


কারণ নয়। লবণাক্ত জলের অনুত্তবেশের ফলে মোহনা-শরঞ্চলে 
ডলের নদের স্তরের বিষমতা (47511 gradient) ঘটে। 





হও লবগাক দলের মিলের প্রকৃতির ওপর এই বিষমতার 
মান্তা নির্ভর করে। পলি-সক্ষয় এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মোহলা- 
অঞ্চলে উদ্ভিন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে অনেক চর শ্রোতোবেগের 
মাত্রা ও শ্রোতোবিন্যাসের পরিবর্তললীলতার জন্য। আজ 
হুলদিয়ার বিপরীতে যে নয়াচর হ্বীপ (সরকারি নাম 'মীনদ্বীপ'), 
পঞ্চাশ বছর আগেও তা’ দৃশ্যমান ছিল না। একশ বছর আগে 





১৫১, 
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লয়াচর আজ যেখানে সেখান দিয়েই ছিল পোতসরণি। 
বর্তমানের বেডফোর্ড-ঘোড়ামারা স্বীপ আগে সাগরত্বীপের 
সলেপ্র ছিল, পরে বিচ্ছিন্ন হরে পৃথক স্বীপের সৃষ্টি করেছে। 
এছাড়াও মোহনায় পরবাহুবিন্যাস বদলের অন্য কারণও আছে 
ঘা'র কোনোটার ওপরই মানুষের হাত নেই। 

আমলে হুগলী নদীর আচরণে এখনো স্বিরতা আসে নি। 
মূল সমস্যা বিপুল পলিভারের অনিন্নস্তিত অনুপ্রবেশ। যে- 
পরিমাণ জল উ্লান-ঘেকে-পাওয়া গেলে পলিভারকে সমুদ্রের 
অভ্যন্তরে অপসারিত করা ধায়, তত জল কোথান্প। দামোদর 
ও কংসাবতী প্রকল্প কপায়িত হবার আগে দামোদর ও হলদি 
নী দিয়ে জল এসে পলি-অপসারণের কান্ত কিছুটা করত। 
রূপনারায়ণেরও এখন দীন দশা __ তার গর্ভতল উঁচু হ'য়ে 
মীর স্বাভাবিক প্রবাহকে বিচলিত করছে। ফলে হুগলী নদীর 
মোহলা অক্ষলে স্বাভাবিক বিশ্রাকা (78100) 1u5০৪) বদ্ধ। 
শুধু ফরাকার ভ্রলের ওপর ভরসা ক'রে সঞ্চরমান বিপুল 
পলিভারকে সমুদ্র অভ্যন্তরে ঠেলে দেওয়া সন্তব নয়। বোধগম্য 
কারণে হলদিয়া পোতাশুয়ের নাব্যতা নিয়ে দুশ্চিন্তার যথেষ্ট 
কারণ আছে। 
নাব্যতা বাড়ে কী করে ? 

সাধারণের বারণ! শুধু পলি খনন করেই (475৫8178) 
নাব্যতা বাড়ানো সম্ভব । পলি খননের অসুবিধা হল (খরচের 
দিক বাদ দিয়ে) খাত প্রণালী পলি সক্ষয়ের বেশি সুবিধা ক'রে 
দেয়। খনন করার ফলে নদীগর্ভের গতীরতর অংশটি পলি- 
সঞ্চয়ের ফাদ (51-০৯) হ'য়ে দীড়ার। তাই শ্রোতোবেগ ও 
অঞ্চলে এমন হওয়া যাতে পলি জয়ার সুযোগ না পার। এজন্য 
প্রয়োজন নিয়স্ত্রক ব্যবস্থার সাহাযে) শ্রোতের গতিপঘের 
কেন্দ্রীকরণ। নদী নিয়ন্ত্রণ ও পলি খনন ব্যবস্থার সৌযম্য ঘটলে 
ফল পাওয়া অবশ্যই যায়। কিন্তু ব্যাপারটা অবশ্যই সুসাধ্য নয়। 
এর ছন্য প্রয়োজন ক্ষেত্র সমীক্ষা ও প্রতিমান-পরীক্ষার। হুগলীর 
মত নদীর ক্ষেত্রে তা'তেও কোনো সর্যসমস্যার সমাধান নিলবে 
কিনা, সন্দেহ আছে। 

মূল কথা হল, বন্যা রোব কর! ও নাব্যতা হানি রুখতে 
প্রয়োজন সুষ্ঠ ও সঠিক পলি-ব্যবস্থাপনা । এই ব্যবস্থাপনার 
[তিনটি দিক আছে। প্রথমত __ পলির উৎসকে নিরস্্রা করতে 
হবে যতটা সন্তব। দ্বিতীয় __ ভাসমান পলি নিদ্রমপের একটা 
এমন পথ করে দেওয়া যাতে তার প্রভাব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে 
(sediment routing)! তৃতীয়ত আমা পলি যথাসময়ে 
ঠিকভাবে তুলে ফেলা। প্রথম ব্যাপারটা সবচেয়ে দুরূহ । কারণ 
পলির উৎসে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে শুবু নদী বিশেষকে নিয়ে 


ভাবলে হবে না। সেই নদীর অববাহিকায় মৃতস্তরের ক্ষা রোব 
করতে হবে, এ নদীতে সঙ্গত অন] ছোট নদী দিয়ে বর্ধায় পলি 
আস! নিয়ন্ত্রন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নদীশুলির 
তটক্ষয়রোক ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিটি কাজই সময় ও বায়- 
সাপেক্ষ 
নদী পাড় তাতে আর ভাঙে 

নদীর পাড় ভাঙে যেসব কারণে তার মধ্যে ভূ-ততীয় 
কারণ প্রবাল। ভু তত্তের বিচারে নবীন নদীর প্রবাহপঘের সুদ্ছিতি 
আসতে অনেক সময় লাগে। নঢীর অভিকর্ষদুষী ধারা সবচেয়ে 
কম বাধার পথ খুঁজে নিয়ে বইতে চায়। লস্বালস্বি ও আড়াআড়ি 


চালের লঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এঁকে-বেঁকে তা'র পথ চলা। নদীর 


প্রবাহ পথের বক্রুতার ফলে উত্তর দিকে (০০৮৫ 5১০৫) পলি 
জ্ঞযে। আসলে তখন দুই পাড় ও গর্ভের মহে পলি-বিনিময়ের 
একট: প্রক্রিয়া শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বাকটা বৃত্তের আকার নিয়ে 
একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবাহের সরলতম পথটি খুঁজে নেয়। 
ভাগীরহ্ীর ক্ষেত্রে বস্রিমা-ভঙ্গের উদাহরণ ভূরি-তুরি। বাক 
ভান্ডার শেষ "ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া জেলার মায়াপুরের কাছে। 
নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বড় বড় জলাশয়ের অনেকণুলিই 
ভাগীরথীর পরিত্যক্ত খাত। 

নদীর পাড়ের মৃংস্তরের প্রকৃতি ও (1/070108১) পাড় 
ভাঙার অন্যতম কারণ। যে-পাড়ে মৃত্তিকান্তর দূর্বল, নদী৷ সেটাই 
আগে ভাঙতে চায়। তামীরথীর প্রবাহপথের পশ্চিমদিক ভূ- 
তত্তীয় বিচারে কঠিনতর। তাই ভাগীরত্বীর তটক্ষয় পূর্বদিকেই 
বেশি হয়। মলে রাখতে হবে, অবিভক্ত বাংলার গঙ্গা ক্ষপূত্ 
বিধৌত ভূ-ভাগ গঠিত হয়েছে পালল অবক্ষেপে (৪)0/%191 
4০95)107)। এই দুই নদীর পলল-পৃষ্ট ব-খ্রীপটি এখনও 
সৃস্থিত হয় নি। গঠন-ফ্রিয়া, ধীরে হ'লেও, আজও অব্যাহত 
আছে। এ-ব্যাপ্যরে অবশ্য ভূতান্তিকদের মধ্যে মতন্মৈধ আছে। 
কিন্তু বে-বিধয়ে সকলে সহমত যে এই বিশাল বন্বীপের প্রধান 
প্রধান নদীশুলির প্রবাহ পথে স্থিরতা এখনো জাগে নি। এর 
ওপর আছে কৃত্রিম ভাবে নদীর শ্রবাহকে রুদ্ধ ও চালিত করার 
মনুযাকৃত প্রয়াস। সবমিলিয়ে পলির উৎস-নিয়ন্্রণ মোটেই 
সহজ কাছ নয়। 

পলি-নিক্তুমণের পথ (5০৫171011-1090) ক'রে নদীর 
অভ্যন্তরে মূল প্রবাহ-পথে খাত নাব্যতা ও নির্বাধ প্রবাহ-গতির 
জন্য প্রয়োজল। পলি আমতে না দিয়ে সমস্যার কিছুটা সুরাহা 
হতে পারে। বর্ধার আগে বাঁধের জলাধারশুলি প্রা খালি ক'রে 
দেওয়া হয় যাতে বর্ষার জল জলাধারে আঁটতে পারে। প্রথম- 
বর্ষার পলি-সম্পক্ত জল যদি খালি কর! জলাধারের মধ্যে দিয়ে 
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চালিয়ে বের করা যাত্র, তবে ফাল্র হ'তে পারে। চিনে এই 
পদ্ধতিতে কাজ হয়, এদেশে এনিয়ে কাজ হায় নি এখনো। 
সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা চাই 

ওপরের আলোচনায় স্পষ্ট বে, সুষ্ঠু পলি-ব্যবস্থাপনার 
জন্য সংহত সার্বিক ও পরিকল্পিত প্রয়াস হয়োছন, প্রয়োজন 
রাজনীতিক সদিচ্ছারও। এ বিবয়ে দ্বিমত নেই যে নদীর ওপর 
কোনো বন্দর থাকলে তা টিকিয়ে রাখা সহজ নর। পৃথিহীর 
অন্যতরও নদীবন্দর নিয়ে সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা আছে. বিশেষ 
করে খন আর্থিক সুবিধার জন্য জাহাজের আকার ক্রমেই 
বাড়ছে। এই প্রবণতা জেনেও থে ভাল্মন্ভহারবারের তাটিতে 
ও হলদিয়ার উজানে কুলপিতে নতুন একটা বন্দর নির্মাণের 
সিদ্ধান্ত হয়েছে। হরা যায় যে এ ব্যাপারে বিশদ আর্থিক সমীক্ষা 
করা হয়েছে। কিন্তু নতুন বন্দরের স্থান নির্বাচন কি যত্বাঘথ 
হয়েছে ? কুলপি থেকেই হুগলী নদীর মোহনার শুরু। নী 
সেখানে প্রায়.২ কি.মি. চওড়া । বিপরীত তীরের উন্তল অংশে 
ভায়মন্ড বালিঘাড়ি ঘা প্রসারিত হ'তে হ'তে হলদিয়ার বালারি 
চড়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কুলপির দিকে নদীর গতীরতা 
পর্যাপ্ত, কারণ নদীর প্রসার সেখানে সংকূচিত। মোহনা-অক্ষলে 
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বিভিন্র শ্রবাহ-সূত্র (০৬-17907578) মিশেছে কুলপিতে | এ 
অ্ষলটি গভীর থাকায় কলকাতা বন্দর ও সনুদ্রগামী জাহাজের 
গুয়োজ্জনবোধে লোগুর-স্থান ও (anchorage point) ওটা। 
অঞ্চল বিশেষ গভীর হওয়ায় নাব্যতার সুবিধা কিন্তু পাওয়া 
ঘাবে না। কারণ-জ্াহাত্রকে একই অগভীর পথ ধ'রে এ নতুন 
কদত্রে পৌছ্ছোতে হবে। জানি না, সবদিক বিচার ক'রে নতুন 
বন্দরের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে কিলা। 
যাই হোক নানা অভিজ্ঞতার আজ বেটা স্পষ্ট যে বড় বড় 
ৰাধ ও জলাধার নির্মাণ করলে আখেরে তেমন সুবিধা হয় না। 
এর ওপর আছে বীধের ভ্রলাধারে পলি-সক্চয়ের সমস্যা৷ ফলে, 
এইসব ভলাধারের জলধারণ-সামর্থা দ্রুত হাস পাচ্ছে। একটা 
সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে (গ্রেগরি মরিস - ১৯৯৫) মে ২০২০ 
সাল নাগাদ ভারতের ১১৬টি জলাধারের এক-পঞ্চামাংশের 
ধারণ-ক্ষমতা ৫০% কমে যাবে। আবার এর বিপরীত চিন্রও 
আছে। বলা হচ্ছে বাকি জ্ঞলাধারগুলির এক-পক্ষমাংশের 
ধারণক্ষমতার তেমন কোনো হেরফের হবে না ২৫০০ সালেও: 
সংশয় জাগে, সব কিছু যায বিশ্লেষণ ক'রে কি নদী 
পরিকল্পনাগুলি হাতে নেওয়া হয়েছিল ? 
যে-কথাটা মনে রাখা দরকার তা' হল নদী কখনোই শেষ 
পর্যন্ত শ্রবল প্রতিবন্ধকতা মেনে 
নে না। প্রয়াত ড. কে, এল, 
রাও (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সেচম্তরী ও 
বিশিষ্ট প্যুক্তিবিদ্) প্রস্তাব 
করেছিলেন যে উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের প্যান ্রধান নমীগুলিকে 
যুক্ত ক'রে একটি নদীক্তালিকা 
(750-87৫) তৈরি করলে নদীর 
॥ ॥ জলের সূযম বন্টন সম্ভব হবে। 
1 | প্রস্তাবটা শুনতে ভাল; কিন্তু এই 
। : প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত আছে 
| | নর স্বাভাবিক প্রভাবকে 
1 | বিচলিত ও বিচালিত করার 
তয়াস। এইসব বড় বড় প্রকজজ 
হাতে নেওয়ার আগে অনেকবার 
7 ভব দরকার। প্রকৃতির 
বিরোধিতা নয়, তার মর্জি বুঝে 
কান্র আদার করে নেওয়াটাই, 
বুদ্ধিমানের ফাজ। এব্যাপারে 
__] তেল ভাবে কি আমরা ভাবছি ? 
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কী করা যেতে পারে 

হলদিয়ার নাব্যতা বৃদ্ধির বে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, 
সে-সন্বদ্ধে আভাস দিয়ে এই নিবন্ধের ছেদ টানব। হলদিয়া 
খ্রর্মত্ত পোতসরণির নাব্য গভীরতা পর্যাপ্ত (বড় জোৱ ১০.৫ 
হিটার) রাখার জন্য প্রয়োজন হলদিয়া প্রণালীর মধ্য দিয়ে 
প্রবাহের বৃদ্ধি (মানচিত্র দ্রক্টব্য)। নয়াচর দ্বীপ জলপ্রবাহকে 
দ্ধিযাভক্ত করেছে। মোট প্রবাহের (09) প্রায় ২/৩ অংশ বাচ্ছে 
রান্াফলা প্রণালী দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই হলদিয়া প্রণালীর 
প্রবাহ তুলনায় কম। দু'ভাবে অবশ্য প্রবাহ হলদিয়া হণালী দিয়ে 
বাড়ালো ফায়। জোয়ারের জুল বেশি করে ঢুকিয়ে দিয়ে এবং 
তাটার জলও সেই সঙ্গে একই খাতে চালিত করে হলদিয়া 
প্রণালীর বাহ বৃদ্ধি সম্ভব __ অবশ্যই নদীর স্বাভাবিক গতি ও 
শ্রকৃতিকে যথাসম্ভব কম বিচলিত করে। ভাটার জল ঢোকানোর 
জন্য একটি ছলবিভাভক প্রাচীর (1৫০ ৬৩৫) আগেই নির্মাণ 
করা হয়েছে। কথা ছিল-_সেই সঙ্গে বালারির চড়ার পলি তুলে 
হুলগিয়া প্রণালীর মধ] দিয়ে প্রবাহপথকে নির্বাধ রাখা (॥n-॥॥- 
UerrUpPICd coveyance) | পলি খনন-প্রকল্পটি এক ওলদ্দাজ 
ঠিকাদার সংস্থার ব্যর্থতায় আজও রাপায়িত করা যায় নি _ 
মূলত চূক্তি সাক্রোন্ত নান! জটিলতার জন্য। হলদিরার বর্ধহান 
গুরুত্বের কথা তেবে একটা সামৃহিক প্রকল্প হাতে নিতে 
চলেছেন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। কলকাতা বন্দরের দক 
গবেষণা বিভাগে প্রস্তুত এই প্রকল্পটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে 
দ্বিতীয় একটি মতও নেওয়া হয়েছে জার্মানির হামবুর্শ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে । ড. মে. সুন্্ররমানের নেতৃত্বে যে বিশেবদর 
দল প্রকল্পটি খতিয়ে দেখেছেন, ভাবা এতে সানান) পরিমার্জন 
সাপেক্ষে সায় দিয়েছেল। এই প্রকে নয়াচর দ্বীপের দক্ষিণ 
প্রান্তে আরও একটি ১২ কিমি দীর্ঘ জল বিভাত্রক প্রাচীর 
নির্মাণের কথা বলা হয়েছে বা হলদিয়া প্রণালীতে জোয়ারের 
জল বেশি ঢুকতে সাহায্য করবে। সেইসঙ্গে বালারি অন্কলে 
পলি খনন করা হবে যা'তে হলদিয়া প্রশালীর মধ দিয়ে প্রবাহ 
নির্বাধ হতে পারে। এছাড়া হলদিয়া প্রণালীর মহ যেসব ছোট 
ছোট চড়া গজিয়ে উঠেছে, সেগুলি কেটে ও ছেটে (1/)/018) 
ফেলা হবে প্রবাহের বাধা দূর করার জন্য । খুব দত এই প্রকল্পটি 
শেষ করা দরকার কারণ হুগলী নদীর মোহনা ভুূসস্থোলগতি 
পরিবর্তন এত দ্রুত ও ব্যাপকভাবে হচ্ছে যে বিলম্ব মানেই 
আরো বিপত্তি। প্রকল্পটি (প্রায় ৩০৯ কোটি টাকার) এখন 
অনুমোদনের অপেক্ষায়। জানি, শেষ পর্যন্ত যথাসময়ে হ্রকল্তটি 
ক্লপায়িত করা যাবে কিনা। 

বে বিষর নিয়ে এই নিবন্ধের উপস্থাপনা সেটির পরিসর 
ব্যাপক ও জরটিল। বারাস্তরে সুযোগ ও সুবিধা পেলে এ বিষয়ে 
আরও বিশদ আলোচনা করা যাবে। ভা 
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০০০ সালের বর্ষা এসে গেছে॥ খবরে শ্রকাশ 
মালদহের মানিকচক থানার 'খাসকোল' গ্রামটি 
শঙ্গাণর্তে যাওয়ার মুখে। জেলা প্রশাসনের মতে আট 
হাজার মানুষের বাস গ্রার্মটিকে বিদর্জন দিয়ে যদি কালিয়াচক, 
মানিকচক ও ইংলিশবাজ্বার ব্লকের বন্যা নিয়ক্ত্য সম্ভবপর হয় 
তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। সংবাদটি আজকের উন্নতমানের 
প্রযুক্তির যুগে লজ্জাজনক ; বিস্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। 
মালদহে গঙ্গার বন্যা সংবাদ-শিরোনামে এলো ১৯৯৬ 
সালে। সৃচল অবশ্য অনেক আগেই, সেই ফরাক্কা ব্যারেজ 
নির্মাণের পর পর। পুলার €WPRS (সেন্ট্রাল ওয়াটার আন 
পাওয়ার রিসার্চ স্টেশন) এর সুপারিশ ছিল ব্যারেজের পর 
গঙ্গার পরিবর্তিত অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জনা দুটি দীর্ঘ দীর্ঘ 
স্পার দিয়ে নদী-শ্রোতকে মালনহের পাড় থেকে দূরে সরিয়ে 
দেওয়া, তা কার্বকর না করার ফল ৯৬ সালের ভয়াবহ বন্যা। 
গঙ্গা ততদিনে মালদহ পাড়কে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বরে নতুল 
এক খাত তৈরি করে ফেলেছে। ৯৬ সালের কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ 
কমিটি বনা। তদন্তে এসে আবারও দুটি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী লক্বা 
লম্বা স্পার বানানোর উপর জোর দেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই 


সমস্ত সুপারিশই অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে। 
ফলস্বরূপ ১৯৯৭, ৯৮, ৯৯ প্রতি বছরেই মালদহে 
ভূমিক্ষয় ও বন্যা অব্যাহত। ১৯৯১ সালের বন্যার পর গঙ্গা 


মানিকচক থানার গোপালপুর এলাকায় প্রায় ৮ কি.মি. তীরভুমি 
ঘেঁষে ৫০ ফুট থেকে ৭০ ফুট গতীরতায় প্রবহমান । নদীর প্রাক 
৯৬ সালের খাড়িতে চর জাগছে ও নদী-স্লোতকে আরো পাড়ের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে প্রবল ভূমিক্ষয়ে অনেক বর্ধিফু গ্রাম 
ও সেচবিভাগের প্রতিরোধের বাঁবগুলি নঙীগর্তে বিলীন হয়ে 
গেছে। আর 'খানকোল' গ্রামটিতে প্রান্তিক বাঁধের কোল ঘেঁবে 
নলীর গভীরতা এখন ৫০ ফুটেরও বেশি। ২০০০ সালের বর্ষায় 
এই বাঁধটি নদীর গ্রাসে চলে গেলে মালদহে বন্যার চিত্র ভয়াবহ 
হয়ে উঠবে। 

অনুসন্ধানে .শ্কাশ, নির্দিষ্ট সমরসীমার মধ্যে শুধু 
বোল্চারের ওপর ভরসা করে দু'দুটি দীর্ঘ স্পার নির্মাণের 
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চিত্র ১ মি উপাশান ধনুতিতে পঠিত একটি তা ২০৩৩ মিটার দীর্ম 
পার (হলদিয়ার কেই); তৈরি হওয়ার পর। 

সাফল্য সম্বন্ধে সরকার নিছেই সন্দিহান । অথচ সন্তর ও আশির 

দশকে কলকাত! বন্দরের জন্য নাব্যতা বাড়াতে এক 

উন্নতয়ালের দেশীয় 'মিশ্র উপাদান: প্রযুক্তি শ্রয়োগ করে ৬০০ 





চিন্ত ২: মিশ্র দেশর উপাদান শুরযুক্তিতে গঠিত একটি তৃমিক্ষয়রোধী 
স্পার (ফুলপীতে)। নির্মাপের কছে চলাকালে চিত্র। 


মিটার থেকে ২০০০ মিটার পর্যন্ত অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ স্পার ও 
ভূষিক্ষত্ররোধী প্রকল্প হুগলীতে ও মোহনায় সাফল্যের সঙ্গে 
ক্মপাযনিত হয়েছে। এই প্রযুক্তির বিশদ বিবরণ ভারতীয় 
প্রযুক্তিবিদদের সাস্থো ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)-র 
৮৮ সালের জানুরারি সংখ্যার হ্রকাশিত "ও আলোচিত হয়। 
এবং ভারত সরকারের একটি প্রযুক্তি পুরস্কারও পায়। 
দেশীয় এই প্রযুক্তিতে ইট, বাশ, পাথর, বোস্ডার প্রভৃতি 
উপাদানগুলি এককভাবে ব্যবহার না করে, বড়মাপের ও সঠিক 
ওজনের দিশ্র উপাদানে পরিবর্তিত করে ব্যবহার করায় কাজ 
জতগতিতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হয় ও স্পার গঠনের 
কাজও চিরাচরিত ইট/ বোল্ডার প্রযুক্তি থেকে অনেক কম ব্যয়ে, 
কম সময়ে, কম অপচয়ে, অধিক সাফল্যের প্রমাণ দেয়। উপরস্ত 
এতে দেশীয় মালমশলা, গ্রামীণ শ্রমন্ীহী, স্থানীত্র নৌকা 


ব্যবহৃত হওয়ায় নদী পরিকন্মনায় বার়িত অর্থ গ্রামে গ্রামে 
বেকারত্ব দূর করতে অনেকখানি সাহাযা করে। 

৯৬ সাঙ্গের বিশেষজ্ঞ কমিটির তদস্তের পর তিন বছর 
কেটে গেল। কেন্দ্রীয় বা প্রদেশ সরকারের কোনো পরিকল্পনা 
তৈরি হয়ে দ্বাকলে তা অজানা) সেচবিভাগ ফরকো। থেকে 
ওপরের দিকে ছোট ছোট ভূমিক্ষয়রোহী স্পার তৈরি করছে। 
তীরভূমিকে আইেপৃষ্ঠে বেধে গঙ্গার নতুন খাঁড়ি কিন্ত 
ইতিমবোই বিগত বর্ধায় এই স্পারগুলি আক্রমণ করতে গুরু 
করেছে এবং দুটি স্পারফে পাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে 
সক্ষম হয়েছে। এর অর্থ হল অবিলম্বে নতুন পরিকল্পনা রূপায়ণ 
করতে না পারলে গঙ্গা তার তীর থেঁধা নতুন খাঁড়িয়োই 
শ্রবাহিত হবে এবং বাদবাকি ছোট ছোট তীরসংলগ্র 
স্পারগুলিকেও ক্রমে পাড় থেকে বিজ্ছিতর করে অদূর ভবিষাতে 
ফরান্কা ব্যারেজের উপরই আঘাত হানবে। তাই এখন অবিলম্বে 
প্রয়োজন দীর্ঘ দীর্ঘ ্পার দিয়ে এই তৃমিক্ষ়ী শ্রোতের পাড় ঘেঁষা 
প্রবাহ বন্ধ করা। 

একটি জনস্বার্থ মামলার খবরে প্রকাশ, প্রদেশ ও কেহ 
উভয়েই মালদহে ও মুর্শিদাবাদে ভূনিক্ষয় ও বন্যা নিরোধে 
১৯০০-২০০০ সাঙ্গে যবাক্রনে ১৮৫ কোটি ও ১৩০ কোটি 
অর্থাৎ একুনে ৩১৫ কোটি টাকা অনুমোদলের কথা মহামানা 
কলিকাতা হাইকোর্টকে জানিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত অর্থের বরাদ্দ আছে, স্বল্প ব্যয়ের দেশীয় প্রযুক্তিও 
আছে আর প্রযুক্তিবিদরাও আছেন, কিন্তু ২০০০ সালেও এদের 
সাফল্যমণ্ডিত সমন্বয় ঘটল না! 'খাসকোল' গ্রামটিকে গঙ্গায় 
বিসর্জনের কথা যে আগেভাগেই প্রশাসন বলতে শুরু করেছে 
এটা দেশের সমস্ত বিবেকসম্পনগপ্রযুক্তিবিসসের কাছে অতি 
লজ্জার বিষয়। মালদহবাসীদের স্বার্থে ফরাকা ব্যারেজের ওপর 
থেকে ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়াটা সরিয়ে দেওয়ার করনা এখনি 
পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত ভুরি, নতুবা সমস্যা সমস্ত প্রযুক্তির 
নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার সমূহ আশঙ্ষা। 


* লেখক হলবসতা পোর্ট ট্রাস্টের অবসরপ্রাপ্ত ইন্জিনিয়ার 


উৎস মানুষ গ্রাহক চাদা 
পাল্টাচ্ছে । ৮০ থেকে গ্রাহক চাদা কমে এখন 


থেকে ৬০ টাকা। বছরে ৬টি বা ৭টি সংখ্যা 
বেরোবে! ” 
বাইরের চেক-এ অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ লাগবে। 








১৫৫ 


উৎস মানুষ __ জুলাই ২০০০ 


ফরাক্কা ব্যারেজ ও গঙ্গা ভাঙন : চাই অববাহিকা ব্যবস্থাপনা 


কল্যাণ রত 


'কৃতি যে সর্বংসহা নয় তা বুঝতে আমাদের অনেক 
দেরি হয়ে গেল। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম শ্রকৃতিকে 
যঘেচ্ছ লুঠন আমাদের জন্মগত অধিকার। 
অনেকদিন কেটে গেল নিরুপদ্রবে. একদিন বাদ 
সাহল। বায়ু, ছন্দ, মাটি ধীরে ধীরে বিষাক্ত হয়ে উঠল। 
বিজ্ঞানীরা বললেন __ সতর্ক হও, নতুবা মানব সভ্যতা বিপন্ন 
হযে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ত্রস্বাসের সাথে অনেক বিষ 
আমাদের শরীরে ঢুকে গেছে। পানীয় জল হয় দূষিত অথবা 
অশ্রত্ুল। ভূগর্তের জলত্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। সাগরের বিপুল 
জলরাশি এগিয়ে আসছে উপকূলের কৃষিজমি আর শহর- 
গ্রামকে গ্রাস করতে। জমি ক্রমশ উর্বরতা হারাচ্ছে প্রচুর 
পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেও উৎপাদন বাড়ছে না, 
অথচ খাদোর চাহিদা ফ্মবর্ধমান। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 
জ্জনসংখ্য| বাড়ছে দ্রুত গাতিতে। গত তিন দশকে ভারতের 
জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর তার সাথেই তাল 
মিলিয়ে স্বাধীনোস্তর কালে ভারতের খাদ) উৎপাদন বেড়েছে 
প্রায় চারগুণ। মূলত সেচ ও শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে গত পাঁচ 
দশকে ভারতে প্রায় ৩৩০০ ষড় বাঁধ নির্ষিত হয়েছে, আরও 
প্রায় ১০০৩টির নির্মাণ টলছে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেক্ুর ধারণা 
ছিল ‘বড় বাঁধতডলো হবে ভারতের উন্নতির মন্দির'। সন্দেহ নেই 
বীবুলো নির্নাশের পর পরই আমরা নানা সুফল ভোগ 
করেছি। কিন্তু ভেবে দেখিনি কত গ্রাম, বনাঞ্চল, কৃষিজমি 
জলাধারের নীচে তলিয়ে গেছে। কতজন দুমিপূত্র বা ভূমি 
কন্যা গৃহহীন হয়েছেন! আমরা কিন্তু একবারও বলিনি “বজ্ড 
বেশি মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে'। আমাদের নাগরিক 
সভ্যতার জন্য ক্রমাগত মূল্য দিয়ে চলেছেন কিছু গ্রামীণ মানুষ । 
এই পাপ প্রকৃতির বোধহয় সহ্য হয়নি। কয়েক দশকের মহোই 
আমরা বুঝেছি জলাধারগুলো দ্রুত ধারণ ক্ষমতা হারাচ্ছে, 
প্রবাহপথে লোহা আর কংক্রিটের বাঁধন দিয়ে আমরা নদীসের 
মৃত্যু ডেকে এনেছি। ধ্বংস হয়েছে জীব বৈচিত্র্য, বেড়েছে 
উন পর রেছে হাতা নি যব পমি 
গতিশীল ভারসাম্া । অনেক ক্ষেত্রেই বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের 
প্রাথমিক সুফলকে অতিক্রম করে গেছে পরবতী কৃফল। 
আমাদের ফরাক্কা ব্যারেজের ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম ঘটে নি। 
ফরান্কা ব্যারেজ ও গঙ্গার প্রতিক্রিয়া 
প্রথমেই জালিয়ে রাখ! দরকার ফরাক্কা ব্যারেজ শ্রকল্প 
বহুমুখী নয, মূলত হুগলী নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে অর্থাৎ 
বড় বড় ৰাণিজ্য-জাহাজকে কলকাতা বন্দরে প্রবেশের সহজতর 
পথ করে দিতে রূপারিত হয়েছিল এই শ্রকল্প। আমরা 
ভেবেছিলাম ৪০,০০০ কিউসেক জল হুগলী নদীর নাব্যতা 
বজ্াদ্ত রাখবে। তারপর প্রান্ত তিন দশক কেটে গেছে। গঙ্গা- 


ভাগীরত্বী-ফিডার খাল দিয়ে বয়ে আসা জ্রলশ্রোত মোহানার 
পলি সঙ্চয়্কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। প্রতি বছর ২,৪০ 
কোটি ঘন মিটার পলি সন্চিত হয়ে মোহনাকে রদ্ধ করেছে, 
আর প্রায় ১.৪০ কোটি ঘন মিটার পলি ড্রেজিং করেও জাহার 
চলাচলের পথ স্বাভাবিক করা যায় নি। ১৯৫০এর দশকে হুগলী 
নদীতে জল ও পলির পরিমাণ, ঢাল, ভ্োঘারের তীব্রতা 
ইত্যাদির তৎকালীন তথ্যের পরিশ্রেক্ষিতে ঘরাকা প্রফজের 
রূপরেখা নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ দশকে পরিস্থিতি 
আমূল বদলে গেছে। এই “পরিবর্তিত অবস্থায় ৪০,০০০ 
কিউসেক জলের পরিসংখ্যানটি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। 
কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের বিশেষজ্ঞদের মতে মোহনার অতীত 


নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে অস্তুত ৬৫,০০০ কিউসেক ভ্রলের 
প্রয়োছেন। অথচ ১৯৭৭ থেকে ৯৬ সালের মধ্যে ফরাক্কা থেকে 
কলকাতার ছন্য সর্বোচ্চ ৩৮,২২৬ এবং সর্বনিন্ন ১৬,০২৪ 


কিউসেক জল বরাদ্দ হয়েছিল। শুধ্য মরগুমে (১ জানুয়ারি _ 
৩১ মে) ফরাক্কার জলপ্রবাহ ক্রমশ এত কমে যাচ্ছে যে ভারত 
ও বালোদেশের প্রয়োজন মেটালো কার্যত অসম্ভব। গত পাঁচ 
দশকে ভারতে সেচের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় শতকরা 
১৪০ ভাগ। শুধা মরশুমে উচ্চতর গঙ্গা অববাহিকায় জলের 
ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নীচের অংশে জলের পরিমাণ কমিয়ে 
দিচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে ২০৫০ সালে ভারতের জনসংখ্যা 
হবে ১৬৪ কোরটি। এখন থেকে ব্যবস্থা না নিলে আগামী কয়েক 
দশকের মধ্যে শুখা মরণুমে গঙ্গা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে। 
বর্তমানে গঙ্গা অববাহিকায় মাথাপিছু বাৎসরিক প্রাপ্য জলের 
পরিমাণ ১৪৭৩ ঘনমিটার। মলে রাখা দরকার, কোনো 
এলাকায় মাথাপিছু বাৎসরিক ভ্রলের বরাদ্দ ১০০০ ঘন 
মিটারের কম হলে এ এলাকায় উৎকট আলাভাব দেখা দিয়েছে 
বলে ধরে নেওয়া হয়। 

গঙ্গার বাৎসরিক ৪৬ হাজার কোটি ঘনমিটার 
ছলপ্রবাহের শ্বতকর! ৮০ ভাগই প্রবাহিত হয় বর্ষার তিনমাসে। 
এ সমর ১৮ থেকে ২৭ লক্ষ কিউসেক জলের বিপুল ভ্রল ধারা 
মালণহ ও মুর্শিদাবাদে প্লাবন আর ভাঙনের সৃষ্টি করে। কিন্তু 
শুখা মরশুমে নদী খাত জুড়ে শুধু বালির চর আর চর। গঙ্গা 
প্রতি বছর প্রায় ৮০ কোটি টন পলি বহন করে আনে। ফরাক্কা 
ব্যারেছে বাধা পেরে প্রচুর পরিমাণে পলি নদী খাতে জমে 
যাচ্ছে। এই কারণে মালদহে গঙ্গার গভীরতা উল্লেখযোগ হ্রাস 
পেত্রেছে। ভূতনী থেকে ফরাক্কার মাঝে গঙ্গ। এক বিরাট বাঁক 
নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত মালদহ জেল৷ থেকে প্রায় ১৭২ 
বর্গ কি.মি. জমি ভেন্তেচ্ছ। পাথরের তৈরি স্পার দিয়ে ভাঙন 
প্রতিরোধের চেষ্টা বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে। পলির সাথে 
বোচ্ডার মিশে নদীর প্রবাহ পথে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রতিহত 
জলপ্ৰবাহ পাড় ভেঙে নতুন পথ করে নিতে চাইছে। হারিয়ে 
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যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম, মানুষের বলতি. কৃষি ল্রমি, স্কুল ও 
বাজার । ফরাকা ব্যারেজের বাম পাড়ের প্রায় ৫৫টি গেট 
সুনিযন্রণের অভাবে ফার্ষত অকেজে। হয়ে গেছে। নদীর গতি 
পথটি পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তির্যক শ্বাহ ভান পাড়ের 
গেটগুলো দিয়ে বাহিত হচ্ছে বিশ্ষেজঞদের মতে কোনো 
ব্ারেত্রের দু পাড়ে দু" ব্লানেল থাকলে জবপ্রবাহের 
স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কিন্তু ফরাঝ্যা ব্যারেজের শুধু 
ডান পাড়েই ফিডার খাল থাকায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। 
মালদহে গঙ্গার বাম পাড় থেকে যথাড্রয়ে কালিস্লী, ভাগীরতী 
ও পাগলা নামে তিনটি মজা শাখানদী নির্গত হয়ে মহানন্দায় 
মিশেছে। পরে ওঁ সন্রিলিত বারা রাজসাহী গোদাগারী ঘাটে 
আবার গঙ্গায় মিশেছে) বর্ধায় মানিকচকের কাছে গঙ্গার 
জআলত্তর ২৫ মিটার উচ্চতায় উঠলে এই মজা নদীগুলো সক্রিয় 
হরে ওঠে। উদ্বৃত্ত জল যরাঝা ব্যারেদের অবরুদ্ধ গেটগুলো 
দিয়ে বের হতে না পেরে এ নহীগুলোর খাত ধরে মহানন্দার 
দিকে প্রবাহিত হয়। ফরাকা ব্যারেজের উভানে এই পলি সা 
অব্যাহত থাকলে অচিরেই গঙ্গার খাতটি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যাবে 
এবং ভবিষ্যত কোনো এক প্লাবনের সময় গঙ্গা হয়তো 
কালিম্ী-মহানন্দার খাত ঘরে ফরান্তা ব্যারেজকে এড়িয়ে নতুন 
পথ করে নেবে। শুকিয়ে যাবে ফিডার খাল ও ভাগীরধী-হালী 
নদী৷। বিপন্ন হয়ে পড়বে কলকাতা বন্দরের নৌবাণিজ্য। 


সমাধানের বিকল্প পথ 


গঙ্গা ভাঙন সফ্রোত্ত সমস্যা ক্রমেই আরও ভল্লাবহ রূপ 
নিচ্ছে। তিন দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিতে হবে পাথর 
দিয়ে গঙ্গ। তাণ্ডব রোধ যায় না। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত 
ব্যয়বহুল ; এক মিটার দীর্ঘ মদীর পাড় পাথর দিয়ে বীধাতে 
খরচ হয় প্রায় ১.৫০ লক্ষ টাকা, আর একটি স্পার তৈরির খরচ 
প্রায় ১৩ কোটি টাকা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের 
প্রতিরোধ বাবস্থা অল্প সময়ের মযে। ভেঙে যাচ্ছে। ভাঞ্তনের 
সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জনা সমগ্র গঙ্গা অববাহিকা জুড়ে 
একটি জল৷ ও পলি'ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এই বিলাল 
অববাহিকার ব্যাপ্তি ১০.৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার । এই 
অববাহিকায় ১০০৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হলে প্রতি বর্গ 
কিলোমিটারে ১০ লক্ষ ঘন মিটার জল সৃষ্টি হয়। একটি 
১০০১৫১০০১৫১০ মিটার আকারের জলাধার এক লক্ষ ঘন 
মিটার ডল ধারণ করতে পারে। সারা অববাহিকা জুড়ে এই 
ধরনের ছোট ছোট জলাধার সৃষ্টি করে বর্ষার উদ্বৃত্ত ছল আটকে 
রাখা সন্তব। সমীক্ষায় প্রকাশ, ফরাক্কায় গঙ্গার জলপ্রবাহ ১০ 
লক্ষ কিউসেকের মধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ভাঙনের প্রবণতা 
অনেকটা ত্রাস পাবে। বাঁধ দিয়ে নদী খাত রুদ্ধ করার কুফল 


পলি ব্যবস্থাপনা করতে হবে৷ এই জলাধারে প্রচুর পলি আটকে 
যাবে, কমবে বহমান হুগলী নদীতে পলি সন্ধয়ের সমস্যা। এর 
সাথেই সমগ্র অববাহিকা জুড়ে বনাঞ্চল সৃষ্টি করে ভূমিক্ষয় 
নিয়ন্ত্রণ করতে হাবে। প্রকৃতি ভয়ের অঙ্ক প্রচেষ্টা নয়, প্রকৃতির 
সঙ্গে সহাবস্থানই আমাদের অস্তিত্বের শর্ত। 

দ্বিতীয়ত ফরাকা ব্যারেক্তের উজানে গত তিন দশক ধরে 
সঞ্চিত পলি নিষ্কাশনের কান্তি জর্ুরি। এই কাজটি এতদিন 
অবহেলিত হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ পলি তুলে ব্যারোদ্রের 
সব গেটগুলোর স্বাভাবিক নিদ্ধাশন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে 
হবে। গঙ্গার পূর্বতন খাতটি পুনরুজ্জীবিত করে ব্যারেদ্রের 
ভ্রলপ্রবাহকে এক সরল গতি দিতে হবে। এই বিশাল কর্মকাণ্ড 


অবঙ্ষয়ে জীর্ণ । দ্র ব্যবস্থা না নিলে এই বর্ষায় এক বিপর্যয় 
ঘটতে পারে। সন্দেহ নেই ফরাকা ব্যারেজ নির্মাণ পরবর্ঠীকালে 
ব্যবস্থাপনায় চুড়ান্ত গাফিলতি ছিল. তারই ফলশ্রুতিতে আজ 


বুনে হিসেবে এই সংখ্যা পরায় ৫ লক্ষ এই 
মানুষের পূর্নবাসনের কী হবে ? ৪ থেকে ১৬ বার 

গৃহহীন হয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা অত্ত্তি। ১৯৯৩ সালে 

যোজনা কমিশন 


LL  ——— 
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বারো তারিখ সেটা। গত সাতদিনের 
তুমুল বর্ষণে ভেঙে গেছে লব বাঁধ। ভেসেছে নদী, 
(ভেসেছে ঘাঠ। নীচু গ্রামণ্ডলে৷ ভেসে গেছে বানের 
তোড়ে। ডুবে গেছে ধানের ক্ষেত। বীরনগর ব্লকের নানা 
জায়গার নয় নয় করে এগারোটা রিলিক ক্যাম্প। পঞ্চায়েত 
আর পার্টির ছেলেরা আগ শিবিরে গাদাগাদি এগারোশো 
হতভাগ্য মানুবের ত্রাতা। দুপুরে একবার খিচুড়ি রান্না হয়। 
সন্ধ্যায় খাতাঘ্ লেখা বন্যার্তদের নাম মিলিয়ে মিলিয়ে চিড়ে 
গুড়। মাকেমযো ভ্রাম্যমাণ রিলিফের গাড়ি থেকে বাচ্চাদের জন্য 
ছুঁড়ে দেওয়া এক-আধ প্যাকেট গুড়ো দুধ। 
স্বীরলগর ব্লক হাসপাতাল ডুবে গেছে পাঁচদিন আগে। 
হালপাতালের বিরাট চত্বর সমুদ্র যেন । নীচু বাড়িটার একতলায় 
গোড়ালি ডোবানো জ্ঞল। স্টোরে ওযুঘ ভিজে নষ্ট হয়েছে 
হাজার হাজার টাকার। ডাক্তারবাবুদের চারজনের মযো 
তিনজনই আসতে পারছেন না। একমাত্র আবাসিক ডা. দাস 
একা ত্রিশটা বেড আর আউটডোর সামলাতে গিয়ে হিমসিম 
খাচ্ছেন সাতদিন ধরে। সাতজন দিদিমণির মহো পাঁচজন 
রয়েছেন, ডাক্তারবাবুর ভরসা এটুকুই । জি. ডি. এ. দের মহে) 
একসাত্র নাজিম সাঁতরে আর ডিঙ্তিতে ভেসে আঠারো 
কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে হাসপাতালে এসেছে গতকাল। 
লাজিম একাই সামলাচ্ছে তিনটে শিফট। 
পানীয় জল নেই প্রায় কোঘাও। নোংরা জলে ডুবে গেছে 
ব্লকের প্রায় সব নলকুপ। হাসপাতালের “সাবমার্সিবল-্টা তবু 
এখনও ঠিক আছে। বিদ্যুৎ সযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল 
পাঁচদিল। গতকাল দুপুরে কারেস্ট আসতেই বৃদ্ধি করে কুক্‌ 
মানিক পাম্প চালিয়ে দিয়েছিল। ছাতের ওপরকার চারটে ট্যান্ক 
ভর্তি হয়েছে এক ঘণ্টায়। বিকেলের দিকে আবার হারিয়ে গেছে 
বিলি মাথা চাপড়াচ্ছেন পাবলিক হেল্ঘ নার্স সোমা বপিক। 
'ইউনিসেকের দেওয়া চারটে ফ্রিজে একমাসের জন্য তুলে রাখা 
সব টিকা 'নষ্ট' হয়ে গেছে বিদ্যুতের জভাবে। 
বি. ডি. ও . রাধহরি চৌধুরীকে বারবার একটা জেনারেটারের 
ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন ডা. দাস। বি. ডি. ও. আর তার 


₹ লেখক. ভাক্তরের সম্পূর্ণ ফাহাৰ অভিজ্ঞতা ছেকে রচিত। 


দলবল এখন বড়ই ব্যস্ত রিলিফের চাল, চিড়ে, গুড়. দুধ, ভ্রিপল 
আর পলিথিন শিট নিয়ে। জেনারেটারের আলোয় চব্বিশ ঘন্টা 
“কাজ' চলছে বি.ডি-ও. অফিসে। দিনরাত টিফিন. একটু বাদে 
বাদে। উস্টোদিকের ব্লক হানপাতালে কোনোরকমে আলো 


“আগে রিলিফ মশাই, তারপর হেল্থ" __ বি. ডি. ও. 


রিলিফের মাল মেরে ফাক করে দিল। এদিকে আমাদের 
জেনারেটার নেওয়ার বেলায় পয়সা নেই। অমানুষ, সব কটা 
অমানুষ । দূর দূর থেকে আউটডোরে লোক আদা বন্ধ। আসবে 
কি করে! আশেপাশের কয়েকট। গ্রাম থেকে লোক আসছে 
নৌকায়, ভেলায়) দুটো প্রাইমারি হেল্থ সেপ্টারই পুরোপুরি 
বন্ধ। দূরের গ্রামে আস্তিকের রোগীদের কোনও উঁচু জায়গায় 
তুলে স্যালাইন চড়াচ্ছে' আর. এম. পি. কোয়াকবাবুরা। ওদের 
হাতযশে ইতিমব্যেই শেষ অবঙ্থ/্ন আসার গর হীরনগর 
হাসপাতালে নৌকো চড়ে আসার পথে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে 
জললৃন্যতায় মারা গেছে ন'জন আস্তিকের রোগী। হীরনগর 
হাসপাতালে গত এক সপ্তাহে মারা গেছে পাঁচজন। এর মহে 
চারটেই বান্ডা। বাচ্চাদের দেবার “স্যালাইন এই হাসপাতালে 
নেই, থাকার কথাও নয়। রোগীদেরকে সিউড়ি হাসপাতালে 
পাঠানোর রাস্তা ভাসছে জলের তোড়ে। যাচ্ছে না গাড়ি। 
বারবার সদরে ফোন করে, ‘জ্যযরোজ সল্যুশন" চেয়েছেন ডা. 
দাস। প্রত্যেকবারই গুনতে হযেছে বড় সাহেবের ভতসনা। 
“আগে থাকতে নেন নি কেল? আমি কি হেলিকপ্টারে করে 
বাচ্চাদের স্যালাইন পাঠাব 1" 

আউটডোরে রোগী দেখছেন ডা. দাস) পায়ের গামবুট 
ডলে ডোবা। ছেলে মেয়েদের লাইন মিলিয়ে বড়জোর 
পঞ্চাশজন রোগী প্রায় সবারই জামাকাপড় হাঁটু বা কোমর 
ঘেকে জল চুপচুপে। সামাদ শেখ এসেছে পাঁচমাইল দূরের গ্রাম 
গলাসন থেকে। কলাগাছের ভেলায় চড়ে। 

_ আর কি দেইখবেন ভ্ডাক্তারবাকু? গেরামের 
লোকগুলান কুকুর বিড়ালের মত বেইচে ধনাছে। পেটের 
ব্যারাম ঘরে ঘরে। বেশি কইরো পেটের ওষুধ দ্যান, “ইলেকট্রিক 
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পাউডার" 'হালোজেন বড়ি আর 'বিলচিং পাউডার" দ্যান যত 
পারেন। চেষ্টা তো একটা কইরতে হবে।' 

পঞ্চাশ টাকা মাসোহারার সি. এইচ. জি সামাদ এলাকার 
মানুষের পাশে দাঁড়ায় দরকার পড়লেই। ডা. দাস জানেন। 
ছার্মাসিস্ট আসতে পারে নি বাড়ি থেকে। জি. ডি. এ. নাজিঘই 
ভরসা। ডা. দাস একটা চিরকুটে পাঁচশো মেট্রোক্তিল, হাজার 
ফুরাজলিডিন, দুশো ও. আর. এস. এর প্যাকেট, পাঁচ হাজার 
হ্যালোজোন, কেজি পাঁচেক ব্রিচিং আর এক হাদ্রার সেপট্রান, 
পাঁচশো প্যারাসিটামল দিতে বললেন সামাদকে। চিরকুট হাতে 
নাজিম সামাদকে নিয়ে চলে গেল ওষুধ বার করতে। 

_ কী হয়েছে আপনার ? 

-_ তীঘপ আমর বাবা, কম্প দিয়া আসে। মুড়ি দ্যাওয়ার 
ঝোটুকুও ভিজা। আদ পাঁচদিন হইল। 

= ওষুধ দিচ্ছি। আপনার রক্তের য্যালেরিয্লার টেস্টটা 
করাতে পারলে ..... ততক্ষণে সামাদকে ওষুধ দিয়ে পাশে এসে 
দাড়িয়েছে নাজিম। “কে কইরবে পরীক্ষা: 'টেকনিসিন" 
মগুলবাবু তো আসেন লাই অনেকদিন। তার চে বরং 
“ব্রুকক্যুইল' দিইায়ে। দ্যান। ম্যালেরিয়া হইলে বেইচে যাবে।' 

রক্ত পরীক্ষা না করেই ভা. দাস বাধা হয়ে ক্রোরোকৃইনের 
একটা কোর্স লিখে দেন পঞ্চাশের রহিমা বিবিকে! 

হাতে পায়ে গায়ে পাকা ফোসকা পড়া চর্মরোগ নিয়ে 
এসেছে অনেকেই। সেপ্ট্রান, আ্যাভিল আর চর্মরোগের একমাত্র 
ওষুধ বেঞ্জাইল বেঞ্জয়েট লোশন লিখতে থাকেন ডা. দাস। 
এখন এদের বাইরের মলম কেনার কথা বললে হয়তো মার 
খেতে হবে। 

আডটডোরে ছুটে আসে সিস্টার তুলিকা। “দুটো 
আস্তিকের পেশেন্ট খুব খারাপ। আপনি তাড়াতাড়ি চলুন ড. 
দাস।' 

চেয়ার ছেড়ে ডা. দাস এগোন দ্রচ্তপদে। ভানেন সবই। 
যে ‘ভূষি কোম্পানি'র ঘুইড (স্যালাইন) আর জেন্টামাইসিন 
দেওয়া হচ্ছে আস্তিকের রোগীদের, তাতে কাছ কতটুকু হচ্ছে 
বলা কঠিন। হুইডগুলো আদৌ 'স্টেরাইল' কিলা, নিশ্চিত নন 
ডা. দাস। 

বেডে শুয়ে পাঁচ বোতল 'স্যালাইন' টালার পর একটু সুস্থ 
হয়েছিল তরতাজা যুবক সুভাব রায়। "নতুন বোতলটা 
চালাতেই কেমন যেন করছে ...' তুলিকা সিস্টারের কথা শেষ 
হবার আগেই পেশেন্টের হাত থেকে নিভূলটা এক ঝটকায় 
টেনে বার ফরে দেন ডা. দাস'। করেক মিনিট বাদেই ভ্রীবনের 
বিপরীত মেরুতে চলে ঘায় তরতাজা যুবক সুভাষ। ফতেমা 
বিবির নিশ্বাস কেমন যেন “গ্যাম্পিং এর মত। "বেশ তো ছিল। 
'পেচ্ছাবও করেছে অল্প, তবু ...'। তুলিকা ডিউটি রুমে ডেকে 
আনেন ভা. দাসকে। 'এই লটের ফুইওশুলোতে কী 'সব ভাসছে 
ডা. দাস। সাদা সাদা 'াৎগাস। ‘এই লটটা কেন দিচ্ছেন? ... 


সব কটা যরবে।' "আর যে নেই ডক্টর'। 'আমি জানাচ্ছি বড় 


আউটডোরের দিকে" 

বেশিরভাগই ডারারিয়া, রক্ত আমাশা আর জ্বরের রোগী? 
প্রায় সবাই আসছে কোরাকদের হাত ঘুরে। দু'জনকে ভর্তি করা 
দরকারই। কোথায় থাকবে এরা 1 ত্রি্শটা বেডে চল্লিশজ শুয়ে 
আছে এখনই। মেঝেতে শোয়ানো যাবে লা জল না লামজ্যে। 
মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে তরুণ চিকিৎসক অমিতাভ 
দাসের! 

হে হৈ করে আউটডোরে এসে ঠাকেন পঞ্চায়েত 
সভাপতি হরিনাথ ব্যানাঞ্জী আার তার দলবল। ‘কিছুই তো 
করছে না আপনার হেল্ঘ ডিপার্টমেন্ট। একটা গ্রামেও ব্রিডিং 
পৌছায় নি। ক্যাম্পগুলো একবার ভিজিট ধরুন অস্তত।' 
তখনই, ঠিক তখনই, কোন জঞাদুমস্তবলে ভেজা সালোয়ার 
কামিজের ওপর বর্ধাতি চাপিয়ে এসে হাজির হন ডা. লতিকা 
জালা। ‘এই যে ম্যাডাম এসে পড়েছেন, বাঁচালেন'। গদগদ 
শলার বলে ওঠেন সভাপতি হরিনাথ। "খুব কষ্ট করে এসেছেন 
বুঝতে পারছি। কাল থেকে গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। ক্যাম্পুলো 
একটু দেখতে হবে একবার ৷ কিনু ওষুধও সঙ্গে নেবেন।" 

অব্যক চোখে দেখছিলেন ডা. দাস। ঘোর ভাঙে লতিকার 
কথায়। 'এত এধিকৃস দেখিয়ে এদের সামলানো যাবে না। যা 
চাইছে সব এঘুধ কিছু কিছু দিয়ে দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। 
ক্ষমতা, ওদের ক্ষমতা দেখানোর সময় এখন ...' 

ঘরে এসে ঢোকে প্রহীপ সেন। ঘাসফুল দলের তেডী 
নেতা। 'ব্লিচিং পাউডার চাই বস্তু! দুয়েক। পাউডার আর 
পেটের ওষুধও দিতে হবে।" 

“এভাবে তো ওষুধ দেওয়া যাবে না। আপনি প্রধান বা 
সভাপতির কাছ ঘেকে লিখিয়ে আনুন'। 

“কেন, একটু আগে লালপাটির সামাদকে এত ওষুয 
দিলেন কী করে ? এখনই ওষুধ চাই আমাদের ... নইলে 
চামচাবাজির মজাটা এখানেই দেখিয়ে ছাড়ব'। 

মাজিমকে ডেকে অগত্যা ওষুধ দিতে বাধ্য হন ডা. দাস। 
“ক্লিচিং পাউডারের একভাগ ন'ভাগ চুনের সঙ্গে মিশিয়ে 
ছড়াবেন ...' নাজিমের উপদেশ তাককা খায় প্রদীপ সেনের 
হুংকারে, ‘শালা. পঞ্চায়েত যে ওবুধ নিয়ে কেড়ে ফাক করে 
দিচ্ছে, তাদের তো এত উপদেশ দিস না! যা বলছি চুপচাপ 
দিয়ে দে শালা. নইলে তোকে আভই দেখাচ্ছি ... !' 

একের পর এক আস্তিকের রোগী আসছে। "স্পেশাল 
ডিসম্যাস্টার ফান্ড থেকে স্যালাইন বাজার ঘেকে কেনান 
প্রধান চিকিৎসক লতিকা জানা। ফাংগাসহীল বোতলের নির্মল 
স্যালাইন ঢুকতে গুরু করে রোগীদের শিরার। 'এই স্পেশাল 
ফান্ডের ব্যাপারটা আমাকে কেউ জানায় নিঃ' অমিতাভয় কথায় 
রহস্যমন্ হাসি হাসেন ভা. লতিকা জানা 

সাপে কামড়ানোর রোগী আসছে শ্রার রোজই । এাস্টি- 
শ্রেকক্জতিলাম-এর স্টক প্রায় শেষ। এইমাত্র নিয়ে এল বছর 


LL  —— 


১৫৯ 
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চোচ্দের এসটা মেয়েকে। রোজগার হাতঘুরে মেয়েটা মৃতপ্রায়। 
চুপচাপ সিস্টার তুলিকাঝে টিপে দেন ম্যাডাম "কীচবে না। এ. 
ভি. এস. বলে টিটেনাস পুশ করুন'। "তরে ফেললে _.?' _ 
গতা হিরা গড়িয়ে সালমার নে 
ভয় পর 

আবঘস্টার মধ্যে মার! বায় মের়েটা। কাটা বিততে থাকে 
ডা. দাসের বুকের খাচায়। 'এ ভি এদ সেরাম দিয়ে একটা চেষ্টা 
তো করা যেত ...'। 'বাঁচতো না .. এখন পাবলিককে আই 
ওয়াশ দিতে না পারলে আমরাও বাঁচবো ন! ...' লতিকার গলা 
গ্রামীণ অভিজ্ঞতায় দৃঢ় । 

মরে যাওয়া কিলোরীর বুকের হাড় পাঁজর বার করা বাপটা 
বুঝ চাপড়ে হাউমাউ করে কীদছে। আন্ত্রিকে একটু আগে মারা 
যাওয়া বাইশের সুভাষের মা কাদছে সুর তুলে তুলে। একমাত্র 
ছেলেটা চলে গেল। এখন আর কেউ দেখার নেই পক্ষান্রর 
স্বাহীপুত্রহারা অন্পূর্ণার । নাজ্িমকে ডেকে স্বন্ধার দেন ডা. জ্ঞান. 
"এখুনি বডি নিযে চলে যেতে বল। নইলে দুটোকেই 
পোস্টমর্টেম করাবে ।' ‘কি বলছেন আপনি ? ... ডা. দাসকে 


পঞ্চায়েত সমিতি তখন জেরবার হবেন আপনিই ...'। 


ওষুধ ওঠে, ওঠে ব্রিচিং পাউডার, হ্যালোজোন'। তাড়াতাড়ি 
তিনটে টিম করে দেন ডা. লতিকা জানা) বি. ডি. ওর প্ঠঠানে 


গ্রামের রিলিফক্যাম্পে গিয়েছিল অমিতাভ। রোগী দেখেছিল 
স্কুলের মাঠে। জানতে পেরেছিল, এদের কেউ ভাত খায় নি 
গত দু'দিন। দুবেলা শুধুই চিড়ে আর গুড়। ছুটেছিল 
পক্জায়েতের অফিসে। চোখ রাষ্ডিয়েছিল পঞ্চায়েতের 
সেক্রেটারিকে। বারে৷ বস্তা রিলিফের চাল তিনদিন ধরে পড়ে 


একটু বাদেই গরম ভাতের গন্ধে ম 'ম করবে ক্যাম্প। আকাশে 
হেলিকপ্টারের আওয়ার শোনা গেল তখনই। আকাশপথে 


আশার হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে ছুটছে নিরত্র ক্ষুধাকাতর 
করেকশে। মানুষ। মন্ত্রী মন্ত্রী এসেছে। উই উপরে। ... ভাগ্যিস 
কন্যাটা হয়েছিল BE 
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১৬০ 


পিজা ভাঙন দেখতে, জলঙ্গীতে 


সবুজ মুখোপাধ্যায় 


[4 
৬৫] লেখ দেখ, রবে পাগলী ছবি তুলছে :' 


বছর তিরিশের এক যুবতী। ক্যাকট্যসের মতন কীটা-কাটা 
হয়ে গেছে মাথার চুলগুলো। ভাত ধরে গেছে যৌবনে। .... 
পদ্মার ভাঙলে ঘরবাড়ি ডেসে-যাওলা, পরিবার-বিচ্ছিত্ন নাম 
গোত্রহীন এই ঘুবরতীকেই গাঁয়ের লোক ডাকে রবে পাগলী" 
বলে? 

করকাতা থেকে এসে পড়েছি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীতে। 
পল্থার ভাঙ্গন দেখতে। ভান্তলে বিধ্বস্ত মানুষের তিনশো 
গয়বটরি দিন ধরে ধাচার লড়াইয়ের কথা শুনতে। 

কী দেখলাম. কী শুনলাম সেখানে ? 

ভাগ্তন ... ভাঙল ...। চারদিকে শুধুই ভাঙন! 

পন্থা ভাঙে পাড়। পাড় ভাঞ্চে ঘর। ঘর ভাঙে ঝপাল। 
সূত্রপাত . 

আটানবাই সালে যখন শতাব্দীর ভয়ন্ধরতম বানের জলে 
ভেসে যাচ্ছিল রাজ্যের অগুমতি মানুষ, ঠিক তখনই ১৮ নং সূর্য 
সেন স্ট্রিটে গড়ে ওঠে 'বন্যাত্রাণ ও প্রতিরোধ সমহবয় মঞ্চ । 
বিভিন্ন গণসংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্যোগে গড়ে 
ওঠা এই মঞ্চের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল, বানভাসি 
মানুবণ্ডলোর জনা কিছু একটা করা। আস্তিকে আত্রণস্ত বাচ্চা- 
বুড়োগুলোকে বাঁচিয়ে তোলা। আর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল, ফি 
বছর বন্যা-ভাঙ্নের মূল কারণ অনুসন্ধান করে. তার প্রতিরোধে 
এক দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা নিতে সরকারকে বাধ] করার আন্দোলন 
সংগঠিত করা। 

বন্যার্তদের কিছু ত্রাণ আর ওষ্ধপত্র দিয়েই হাত-পা 
গুটিয়ে বসে থাকেনি এই মঞ্চ। বন্যা-ভাঙুনের মূল কারণ 
অনুসন্ধানের মধ দিয়ে এক স্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার 
সঙ্কল্পে অটল থেকেছে। ঘুরে বেড়িয়েছে মালদা জেলার ভুতনির 
চর থেকে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ _ 
স্যয়। 

সম্প্রতি ২৯-৩০ এপ্রিল ২০০০। গাঙ্গা-পন্সা ভান্তন রোধে 
এক কর্মশালার আয়োজন, করা হয়েছিল মুর্শিদাবাদে 
আয়োজক ছিল পদ্মা গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ ম্চ। কনভেনশন, 
কর্মশালা __ সবই হল। বহরমপুর শহরের এক ভ্রেক্ষাগৃহে দূ- 
এফ জনকে বাদ দিলে, অধিকাংশের ব্কৃতাই ছিল পণ্ডিতি 
ভাবায় ‘সমৃদ্ধ (পড়ুন 'দুর্বোধা')। সর্বোপরি, বন্যাভাভন 


রোবের দাওয়াই বাতলাতে গিয়ে নানা মুনির নানা মত 
আমাদের বেশ বন্দেই ফেলে দিয়েছিল। 

এসব ঘুমন্ত কলভেনশন-কর্মশালা ছেড়ে চলুন মাওয়া 
যাক পল্থাপাড়ের মানুবগুলোর কাছে। ওরা আজ ঘুমোতে পারে 
না। চোখের পাতা জুড়োলেও ওরা জেগে থাকে। জেগে থাকে 
ওদের সজাগ মন্তিষ্ক। পন্থা কখন পাড় ভাঙতে শুরু করবে, 
কেউ জানে না। কেউ জানে না, রাতের অন্ধকারে কখন কয়েক 
মুহূর্তের মধ্যে ঘর-বাড়ি ভেসে যাবে ওদের। ... পদ্থা আজ 
ওদের কাছে কাল কেউট্টের চেয়েও ভয়ন্কর। 

২৯ এপ্রিল বেলা দুপুরে, বহরমপুর থেকে বাদে করে খাঁ" 
খা রোদ্দুরের মধ যেগ্রামে এসে পৌছোলাম, তার লাম 
ব্ামনাবাদ। জলঙ্গীর কাছে রানীনগর থানার এক্তিয়ারডুক্ত এই 
বামনাবাদে একসময় গা-েঁধাঘেবি করে ছিলে বীজ পাড়া, 
নলবোনা, লালকূপ, নতুন জাগির পাড়া, টিকটিকি পাড়া ...। 
আজ আর গ্রামশুলো বেঁচে নেই, বেঁচে আছে দুখন্মৃতি। 

বছরের পর বছর একের পর এক গ্রামকে গিলে খাচ্ছে 
পদ্মা । ীন্রপাড়া গ্রামের ভগ্রাবশেষের ওপরে দাঁড়িয়ে সামানের 
বে-বিস্তীর্ণ চর আর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একফালি পল্নার 
দিকে ক্যামেরা তাক করছি ক'দিন আগেও সেখানে ছিল 
ঘনবসতি! 





পন্থায় পাড় : মূর্শিষবাদের জলে, হামনাবাদ ঘেকে তোলা 
সুবি। কিছুদিন আদ্পত্ড এখানে ছিল অনেকগুলো প্রাম। -- লেখক 


বীজ্পাড়া গ্রামে আমাদের জিরোনোর বন্দোবস্ত করে 
দিয়েছিলেন ওখানকার 'পদ্া ভান্তন সুরক্ষা সমিতি -র বন্ধরা। 
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মাটির তৈরি বড়সর গোছের যে হল ঘরটায় গিয়ে পা ছড়িয়ে 
বসলাম আমরা. সেখানে পলু চাহ হয়। পলু মানে রেশম। ২৬ 
দিলের পলুপোকার জীকনচক্রের এই চাষে নাকি বীমা করার 
বাবস্থা রয়েছে। কিন্তু এই গ্রাম বীমা কোম্পানির কাছে অঙ্ষুত : 
পল্লার ভাঙ্গনে হটহাট করে ঘরবাড়ি ভেঙে হাওয়ার ঘটনা 
এখানে এতই জলভাত, যে মাত্র ছাব্বিশ দিনের ঝুঁকি নিতেও 
হীমা কোম্পানি নারাজ : 

চবে বেড়ালাম গোটা গ্রাথ। পল্পা ভাঙন সুরক্ষা সমিতির 
কমীদের বাদ দিলে গ্রামের বাকি লোকজনদের অবশ্য খুব 
একটা বেরিয়ে আসতে দেখলাম না। কিন্তু এমনটাতো হবার 
কণা ছিল না; ব্যাপারটা কী ? বহরমপুর থেকে যে-বাসে 
সংগঠকরা আমাদের এ ঘামে নিয়ে এসেছিলেন, তা ছিল বর্ডার 
সিকিউরিটি ফোর্সের বাস! বাসে ছিলেন বন্দুক হাতে জনৈক 
সীমান্তরক্ষী। সীমাপ্তরক্ষীর এই সমস্ত উপস্থিতিই গ্রামের 
মানুরদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিপ্র করে দিয়েছিল। আমাদের 
কথাবার্তা শুনে পরে বোধহয় ভুল ভেন্কেছিল গ্রামের 
লোকেদের। আমরা যে সরকার পক্ষের লোক নই, সে কথা 
বুঝতে পেয়েই বোধহয় গ্রামের এক সপ্রতিভ তরুণ এগিয়ে 
এসে জিজ্ঞেস করলেন __ “আপনারা কারা ? কোখেকে 
আসছেন 1' বললাম, “কলকাতার 'বন্যাত্বাণ ও প্রতিরোধ 
সমন্বর মঞ্চ ছেকে'। জটলার মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল 
_ "আপনারা বি. এস. এফ.-এর বাসে করে এসেছেন দেখে 
আমার বাবা নৌকো করে ওপারে চলে গেছে।' 'কেন 1 বি. 
এস. এফ-এর গাড়ি দেখে ওপারে চলে যাবে কেন ?' 

কারণ, বাঁচার দায়। ঘাদের বিস্তর জমিজমা রয়েছে, এমন 
মুষ্টিমেন্ন কয়েকজনকে বাদ দিলে, পেটের দায়ে গ্রামের প্রায় 
প্রত্যেকেই যুক্ত ' চোরাচালান'-এর সঙ্গে _ ওঁদের হিসেব মতন 
নব্বই শতাংশেরও বেশি মানুষ! 

এ-পারে মুর্শিদাবাদ, ওপারে বাংলাদেশ গ্রামের সবাই যে 
সরাসরি 'পাচার'-এর সঙ্গে যুক্ত, তা নয়। কেউ মাঝি, শুধু 
নৌকা করে বরে নিয়ে যায় 'পাচার'-এর সামরী। কেউ বা ঘাড়ে 





করে বয়ে দেয় 'পাচার'-এর মাল। কেউ যদি পঞ্চাশ কেনি চিনি 
এপার থেকে নিয়ে গিয়ে ও-পারে বেচে দিতে পারে, তাহলে 
তার লাভ হয় পঞ্চাশ টাকা। 





এখানকার বি.এস.এফ. বা পুলিশ তেমন ঘরপাকড় করে লা। 
কিন্তু, সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশ রাইফেলস মাঝে মধ্যেই 
ধরপাকড় চালায় । বছর চার-পীচ আগে তাদের হাতেই ধরা 
পড়ে গিয়েছিল এগারো বছরের পুচকে ছেলে ইন্না ইন্না ছিল 
নৌকোর মাঝি) এ-পারের মাল শুধু ও-পারে বয়ে নিয়ে 
যাচ্ছিল ভাল মজুরির আশায়। কিন্তু ধরা পড়ে গেল বাংলাদেশ 
রাইফেলস-এর হাতে । তারপর? জেল হয়ে গেল ইন্রার। ইন্না 
আজও জেলে পচছে। বছর তিরিশের মহীরুদীন মোল্লাও ধরা 
পড়ে গিয়েছিল একইভাবে। মহীরুন্দীন অবশ্য মাঝি ছিল না, 
ও ছিল মুনীষ। যারা চরে মাল বয়ে নিয়ে যায়। 
গ্রামের অনেকেই জেলে পচছে বছরের-পর বছর। এদের 
পরিবার আজ অনাহারে, অর্ধাহারে ধুঁকছে। কিন্তু তবুও, পেট 
চালাতে তারা৷ এখনো “পাচার' চালিয়ে যায়। উপপোসী 
পেটগুলোর কি আর জেলখানার গরাদকে ভয় পেলে চলে ? 
ফিবে আদতে আসতে ভাবছিলাম, কত লড়াইয়ের কথাই 
না শুনি ব্রিগেড চত্বরে। কত সংগ্রাধী-লিখনই না দেখি 
দেওয়ালগুলোর গায়ে। কিন্তু কই, তার ঢেউ তো আছড়ে পড়ে 
না এখানে। ফি-বছর বন্যা ভাঙ্কনে ভেসে যাচ্ছে গ্রামের পর 
খ্রাম। প্রতিরোধ কই ? সরকারি উদা্ীনতার বিরুদ্ধে জোরদার 
আন্দোলন কই ? নদীপাড়ের নিরক্ষর মানুষগুলো তো আজও 
“প্রকৃতির যার" ভেবে সব কিছু মুখ বুজো সহ্য করে নিচ্ছে। আর 
মধ্যযুগের মানুষের মতনই আজও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছে পাঠা 
বলি দিয়ে "সাদাত করে __ বল্যা-ভান্তলের হাত ঘেকে বাচার, 
জন্)। কিন্তু এসবের পেছনে যে নদী৷ পরিকল্পনার গলদ, নোংরা 
এই গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাই -- সে কথা ওরা ওদের মত করে 
বোকে। অসহায় হয়ে থাকে। মাঝে-নব্যে অবশ কেউ-কেউ 
ক্ষেপে ওঠে, জ্বলে ওঠে। আবার সে আগুন নিভতেও বেশি 
সময় লাগে না। মোটের ওপর, সবাই সবকিছু মেলে নেয়। আর 
আমরা দেখি, বন্যা-ভাগুন নিয়ে একের-পর-এল৷ কা-চকচকে 
কমিশন আর পাহাড় প্রমাণ সরকারি অর্থ-অপচয় ও 
উদাসীনতা ছলাৎ ছল শব্দে বরে চলা গঙ্গা আর পন্মাই কেবল 
নমীপাড়ের মানুষস্তলোর নুন আনতে পাস্তা ফুরনোর খবর 
রাখে। HB 





উৎস মালুৱ __ জুলাইি ২০০০ 
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টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান... বৃষ্টি পড়লে. 

মানে বেশি বৃষ্টি হলে মাঠঘাট, খালবিল জলে ভরে ঘায়। 

নদীতে বান আসে। এখন তো আসেই, আগেও আসত। 
লা! হলে এমন ছড়া লেখা হত না। কিন্তু সেই বানের চেহারা 
ছড়া লেখার কালে নিশ্চয়ই এখনকার মত ভয়ঙ্কর ছিল লা। 
ভয়ঙ্কর হলে তিন তিনটে কন্যার সঙ্গে শিব ঠাকুরের বিয়ের 
আনন্দানুষ্ঠানের কা ছড়াকারের কল্পনায় আসত না। 

বন্যা এবং বান __ দুটো শব্দই আনাদের খুব পরিচিত। 
বান শব্দটা এসেছে বন্যা থেকেই। প্রায় সমার্থক হলেও বন্যা 
এবং বানে পার্থক্য বিস্তুর। বন্যা থেকে উদ্বৃত বন্যার চেহারা 
উগ্র, খবলোম্মক। (নীল নদের কথা ধরা হচ্ছে লা)। এ রাজ্যে 
বিলেঘত উত্তরবঙ্গের মানুষ প্রতি বছর হ্যডে হাড়ে টের পান 
বন্যা কী জিনিস। বানের মধ্যে কিন্তু সেই বনাতা নেই বান 
হেন নিরীহ, কখনও আশাবাহী, শুভদা। বন্ধ মরা গানতে জলের 
অভাবে নৌকো চলতে পারে লা, বাল সেখানে জলে ভরে দেয়। 
মরা গাঙ বেঁচে ওঠে, বাঁচে মানুষও কবিরা লিখে ফেলেন, 
“বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও, কিংবা 'এবার তোর 
মরা গানে বান এসেছে, 'ভ্রয় মা' বলে ভাসা তরী ইত্যাদি। 

বন্যার কারণ মোটামুটি জানা। এর নেপথ্য মৃর্ধতা, 
রাজনীতি, কায়েমি স্বার্থের কথাও অজানা নয়। পলি-পড়া 
নদীখাত একেই বেশি জল ধরতে পারে না, তার ওপর 
বিষঞ্োড়া বাধে-আটকানো জল। ফল দু কুল ছাপানো প্লাবন, 
ধ্বংস, মৃত্যু ...। বনা। ছেড়ে আমরা বানে আসি। এর মূল 
নদীতে নয় সাগরে, এমনকি আকাশেও। 

আমরা জানি মহাজগতে সবাই সবাইকে নিতের দিকে 
টানার চেষ্টা করছে। পৃথিবী টাদকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরার 
বটে কিন্তু টাও তার সাধ্যমত শক্তি ফলাতে ছাড়ে না। 
নিকটবর্তী ছোকরা চাদ ছাড়াও আছে দূরম্থ গুরুজন দূর্যদেবের 
আকর্ষণ। এই দুইয়ের টানে পৃথিবীর স্থলভাগ নির্বিকার 
থাকলেও জলভাগ স্থির থাকতে পারে না। উতলে ওঠে। 
পৃথিবীর সমস্ত উপকূল জুড়ে প্রতিদিন দুবার করে সাগরের জল 
ফুলে ফেঁপে ওঠে। বন্দর, খাড়ি, নদী লালা সর্বত্রই সে সময় 
জলের মাত্রা বেড়ে যায়। এই জল বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে 
বলে জোয্যার। বেড়ে ওঠা জলের নেমে ঘাওয়াকে বলে ভীটা। 
সমর মেগে বলতে গেলে জোয়ার হয ১২ ঘন্টা ২৬ মিনিট 


অস্তর। জোযার-ভাঁটায৷ জলের কমা-বাড়া মাঝ সমুদ্রে ২-১ 
ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও উপকূলের কাছে তফাতটা ১৩ ফুট 
পর্যন্তও হয়ে যায়। 

চাদ ও সূর্য বন পৃথিবীর সঙ্গে একই সরল রেখায় থাকে, 
তখন তাদের দুন্রনের নিলিত টানে সাগরের জবা অস্বাভাবিক 
রকম বেড়ে উঠতে দেখা যায়। একে বঙ্গে স্ল্রিং টাইড বা তেজ 
ফোটাল। ভরা কোটালও বলে। প্রতি মাসে অমাবস্যা আর 
পূর্ণিমার সদয় দুবার করে এই ভোয়ারটা আসে। সাগরের 
জলের বাকা নদীতে গিয়ে পড়ে। ভরা কোটালে জোয়ারের জল 
নদীতে ঢোকা অর্থাৎ বান আসার আগে তাই মাঝিমাল্লাদের 
সতর্ক করে দেওয়া হয়। মাঝিরা সেই সময় নৌকো ম্যকনদীতে 
নিয়ে গিয়ে রাষেন। লোকজন চান করতে নামে না। 

পৃথিবীর কোনো সাগরের জলে যখন জোয়ারের সৃষ্টি 
হয়, তখন তার ঠিক দমকোণে বাকা জায়গায় হবে ডীটা। চাদ, 
পৃথিবী আর সূর্য ঘদি একে অপরের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান 
করে. পৃথিবীর ওপর সে সময় চাদ ও সূর্যের পারস্পরিক 
আকর্ষণের জোরটা অনেক কম অনুভূত হয়। জোয়ারে জ্রল 
তেমন ফুলে ওঠে না। একে বলা হয় নিপ্‌ টাইড বা মরা 
কোটাল। 

তুগলী নদীতে সাগর থেকে নবন্ধীপ পর্যন্ত নদীখাতে 
জোয়ার-ভাটা খেলে। অর্থাৎ বানের' দৌড় নবরধীপ পর্যস্ত। 
হুগলী মোহনা নিয়ে জোয়ারের সময় সাগরের জল কী পরিমাণে 
ঢোকে তার মোটামুটি হিসাব হল প্রতি সেকেন্ডে আড়াই লক্ষ 
ঘন মিটার। নদীতে বান তো রোজই আসে. তবে কিছু কিছু বান 
বেশ বিপজ্জনক মাত্রায় জলোচ্ছাস নিয়ে আসে। যাড়াধাড়ি 
বান. মালে যাঁড়ে যাঁড়ে যুদ্ধের সময় তাদের গর্জন ও আকৃতির 
মত গর্জনকাহী ভলোচ্ছাসঘুকু বান তেমনই। বঙ্গোপসাগর 
থেকে আসা ধাড়ার্যাড়ি বানের উ্্ষচাপ দলশ্রোত নিছ্ধাশলে 
বাধা দেয়। প্রবল বর্ষায় ভরা নদীতে এই ধরনের বান মিশে যায় 
বন্যার সঙ্গে। বৈশাখ মাসে হাটুক্রল থাকা আমাদের সেই ছোট 
নদীও পাড় ভাঙে, আনে প্রাবন। প্রবাদ আছে __ 'বামুন বাদল 
বান/দক্ষিণা পেলে যান'। ঠিক বান নয় বন্যা প্রতি বছরই ভাল 
রকম মাসুল আদায় করে ছ্যড়ে আমাদের কাছ ঘেকে। 


সমীরকুমার ঘোষ 
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সম্প্রতি জল বিভাজিকা উন্নয়ন শ্রযুক্তি দ্বারা বন্যা সমস্যাকে 
অতিক্রম করার চেষ্টা চলছে। মোট জলের মাত্র ০.০২ শতাশে 
অর্থাৎ ২,২৫.০০০ ঘন কিমি পরিমাণ জল নদী ও হু দণ্ডলি 
বারণ করতে পারে। এর বেশি জল হলেই বন্যা সৃষ্টি হবে। 





২,২৫,০০০ 
১৩,০০০ 





যেটি _ ২১,৩৮৪.১২০.০০০ 


ভারতে গড় বৃষ্টিপাত ১১৯৪ মিলিমিটার। সমগ্র দেশে 
সারা বন্ধরে মোট যে পরিমাণ বৃষ্টির জল জমা হয় তার পরিমাণ 
৪০ কোটি হেক্টর মিটার। এর মধো শুধুমাত্র বর্ধাকালে জমা হয় 
৩৭ কোটি হে; মিঃ. অন্যান্য সময় ১০ কোটি হে; মিঃ। জমা 
জলের খরচের হিসাব হল ২১.৫ কো হেঃ মিঃ জল মাটির নিচে 
প্রবেশ করে তার মধ্যে ১৬৫ মি; হেঃ মিঃ মাটির আর্রতা 
হিসাবে থাকে, ৫ কোটি হেঃ মিঃ জল ভূগর্ভস্থ জল হিলাবে 
সঞ্চিত হয়। ৭০ মিঃ হেঃ মিঃ তৎক্ষণাৎ বাষ্পীভূত হয়ে যায়। 
১১.৫ কো, হেঃ মিঃ জল মাটির উপর দিযে গড়িয়ে যায়। এই 
ছলই বন্যা সৃষ্টির কায়ণ। ভারতীয় সেচ কমিশন ১৯৭২ সালে 
যে হিসাব দেয় তাতে বল৷ হয়েছে যে ১৮ কোটি হেঃ মিঃ জল 
মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তার কারণ ২ কোটি হে; মিঃ 
জল নদী বাহিত হতে অন্যদেশ ঘেকে আমাদের দেশে প্রবেশ 
কারে এবং ৪৫ কো. হোঃ মিঃ জ্ঞলকে ভূগর্ত থেকে তোলা হয়। 
২০২৫ সাল নাগাদ ৭ কোটি হেঃ মিঃ মাটির উপরের জল এবং 
৩.৫ কোঃ হেঃ মিঃ ভূগর্ভস্থ জলকে ব্যবহার করা যাবে। ছল 
বিভাক্জিকা উন্নয়ন প্রযুক্তি দ্বারা ১১.৫ কো. হেঃ মিঃ পূয়ো 
জলকেই ব্যবহার কর! যাবে এর ফলে কন্যা নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি 
সম্ভব হবে। 
জলবিভাজিকা কী : জল বিভান্তিকা হল এমন একটি ভূষণ্ড যে 
ভুঞ্ণ্ডের উপর পতিত বৃষ্টির জল কাদা মিশ্রিত হয়ে একটি 
সাধারণ নালা বা খাত গিয়ে গড়িয়ে যায়। ওই সাধারণ নালার 
সাপেক্ষে সমগ্র ভূখণ্ডটিকে বলা হয় জল বিভাজিকা। 
জলবিভাজিকার বিভাক্জন : সাধারণ জলবিভাদ্রিক! ৪০,০৩০ 
হেস্টারের এর বেশি, মধ্যম জলবিভাদ্রিকা ১০,০০০ থেকে 


2০০,০০ 


৪০,০০০, ক্ষুপ্র ক্রলবিভাজিকা! ১,০০০ থেকে ১০,০০০, 
অতিক্ষুত্ত জলবিভাঙ্ছিকা ১ ঘেকে ১০০০। 
কীভাবে বন্যা লিরস্ত্রণ : জল বিভা্তিকা উন্নয়নের লক্ষ হবে 
যতটা সম্ভব বাঁধ দিয়ে বা জমির বে অশে দিয়ে অতিরিক্ত বৃষ্টির 
জল বেরিয়ে যায় সেই অংশে পাঁচ শতাংশ পরিমাণ জমিতে 
একটি খাল খনন করে ওই অতিরিক্ত জলকে সংগ্রহ করে রাখা। 
বর্ধার এই অতিরিক্ত জলই বন্যার ফারণ হুয়। এই অতিরিক্ত 
জলকে খরার সময় ফসলে সেচ হিসাবে ব্যবহার কর! যাবে। 
বন্যার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যাবে। ভারতবর্ষে মোট জ্রমির 
পরিমাণ ৩২.৮ কোটি হেক্টর। তারমধ্যে ২০ কোটি হেক্টর জমি 
অনাবাদী, সেইসব জমিতে জ্রলবিভান্রিকা উত্রয়ন শ্রযুক্তি 
ব্যবহার করে অতিরিক্ত বর্ষার জলকে সঙ্কয় করে রাখলে বন্যা 
নিয়ন্ত্রণ ও পাশাপাশি উৎপাদন দুছই বৃদ্ধি করা সম্ভব৷ 
সিদ্ধিনাথ চট্টরোপাছ্যায়, লাভপুর, বীরভূম 


জনশুনানি 


ন্যাশনাল আ্যালায়ে্স ফর পিপলস মুভমেপ্ট এবং একটি গ্রামীণ 
স্বেজ্ছাসেহী সংস্থা 'অগ্রগর্তি যৌথভাবে আয়োজন করে 
“জনশুনানি'র। এ সভার শ্রোতা বা বিচারক ছিলেন নদী 
বিশেষজ্ঞ ঝা অন্যান্য ক্ষেত্রের পুরোধা বাক্তিরা আর বড়া 
ছিলেন যাঁদের ঘর করতে হয় দামোদরকে নিয়ে। দ্রনশুনানির 
বিষয় ছিল দামোদর। শুনানির শুরুতে সঞ্চালক কল্যাণ রুদ্র 
দামোদর উপত্যাকায় এই ধরনের পরিকল্পনার ভারসাম্যহীনতা 
কিভাবে বিপর্যর ডেকে আনছে তা ব্যাখ্যা করেন। এই 
বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। 
শেখ দাউদ, অমিয় রায়, রতন ঘোষ, ডঃ বাসুদেব দে, মিনতি 
মেটে, সঞ্জীব দাস, খিল্রির বক্স, মহেশ্বয় বেলরা এবং আরও 
অনেকে। স্থানীয় সমস্যার ক্ষেত্রে ডাকাতিঘ্রা খাল অসম্পূর্ণ 
থাকা হরিপাল এলাকার কন্যার কারণ হিসাবে চিহ্নিত ফর! হয়। 
গড়চুমুকের কাছে রাপনারায়ণের চর কাটবার দাবি করেছেন 
অনেকেই মু্ডেস্বরীর বন্যার খানাকুল ভেসে যাওয়ার প্রতিকার 
চান যক্তার।। এই শুনানির আসবে ঘূরে ঘূরে এসেছে মালদহের 
কথা। মালদহের গঙ্গা ভান্তনে কোনো কোনো মানুষ ঘোলবার 
পর্যন্ত পৃহহীন হয়েছেন। দামোদরের সংলগ্ন নদীগুলি যথা 
সরস্বতী, গাঙুর, বেহুলা, বা কানা-দামোদরের শুকিয়ে যাবার 
কঘা ব্যরবার উঠে আসে। এই সভায় ডি ভি সি বা সরকারের 
“পক্ষ থেকে কেউ উপস্থিত ছিলেন না! সভার প্রধান বক্তা মেধা 
পাটেকর জানান, নর্মদা, আন্দোলন গতি পেয়েছিল এইরকম 
জনশুনানি থেকেই। তিনি আশ! করেন, নিশ্্ দামোদরের মানুষ 


“নিশ্চয় উঠে দীড়াবেন এবং ডি ভি সি কর্তৃপক্ষকে বাধা করবেন 


তাদের কথা শুনতে। . এ 





উৎস মানুষ __ জুলাই ২০০০ 


১৬৪ 


388৪ পুস্তক তালিকা 


বিন্রান অবিজ্ঞান অপবিজ্রান (১ম খণ্ড) (নিঃশেষিত) 
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিন্ঞান (২য় খণ্ড) ৩0.0০ 
তথ্যনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যাচাই বিচার করার 
মানসিকতা বেরিয়ে আসে এই সংকলনের রচনা থেকে। 
চলতে ফিরতে ১০,০০ 
প্রাত্যহিক চীবনে নানা বাধা, সংস্কার, বিস্বাস, হাচি 
টিকটিকি আমাদের দূর্বল মনে গেঁথে আছে নির্বিচারে। 
সেই ছোট ছোট সংস্কার ওলি নিয়ে বৈল্রানিক ভাবনা। 
অতীদ্দরিয় অলৌকিকের অন্তরালে ৩০-০০ 
অন্ত, অলৌকিক, অবাস্তবের প্রতি আকর্ষণ ও 
ব্রতারিত হই । এই মানসিক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে খুঁডে 
ধার করতে হয় সত্যাকে। 
বে গল্পের শেষ নেই (বোর্ড বাধাই) ৩০.০৩ 
গল্পটা মানুষের। যে মানুব দুনিয়ার যাবতীয় ভালো মন্দ, 
সৃষ্টি ধসে, লৌকিক অলৌকিক, সমস্ত কিছুর পেছনে। 
সেই মানুষের উদ্ভব, বিবর্তন আর বিকাশের কথা। 
এটা কী ওটা কেন ২৭.০০ 
প্রতিদিন কত প্রশ্ন কত কৌতুহল মাথায় আসে। কত ভুল 
ধারণা আমাদের মনে গেঁথে থাকে। বিজ্ঞানের আলোর 
এই চেনা-অচেনা প্রশ্নওালোর স্পষ্ট উত্তর খুঁজে নেওয়া। 
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ২০.০০ 
খা কিন্তু আমরা খাই, মাখি, বাবহার করি, তার অধিকাংশ 
অপ্রয়োজনীয় । বিজ্ঞাপন আমাদের বুদ্ধ বানা। 
প্রমিত্বিউসের পথে নব্যচিত্তার বিদ্রোহী নায়কেরা ১২.০০ 
ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা কিছু অদমা দৃঢ়চেতা 
লড়াকু মানুবের কথা, যাঁরা বিজ্ঞান ও সতাকে প্রতিষ্ঠা 
করতে বারবার লান্ছিত হয়েছেন ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় 
প্রদুদের হাতে। ছোটদের জন্য লেখা, বড়াদেরও বটে। 
লুঠ ছয়ে যায় স্বদেশকুমি ৩০.০০ 
সবুজ বিপ্লবের কুফলের পর এবার কৃবিক্ষোত্রে 
জৈব প্রযুক্তির অপত্রয়োগ। সাবেকি ধান আর চাষপন্জতি 
হারিয়ে যাচ্ছে। ঢুকছে বিপজ্জনক কৃত্রিম বীজ, কীট- 
নাশক। ঢুকছে মনস্যান্টোর মত অর্থপিশাচ কোম্পানি। 
খাবার লিয়ে ভাবার আছে ২৫.০০ 
খাওয়া-দাওয়া নিছক পেট ভরানেরে ব্যাপার নদ্র। এর 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাস্থ. সূস্থ জীবন. বাদ্রারের কৌশল 
আর হাজারো ভুলভাল ধায়ণা। খাদাখাদ্য ভাবনায় 
সচেতন করবে এই সহজবোধ্য সকলের পাঠা বই। 


বিন্ঞান জ্যোতিঘ সমাজ ২৭.০০ 
সমস্যাজর্জর দূর্বল মানুষের মনে এখনও শ্রতারণার হ্ীড 
বুনে চলেছে জ্যোতিষ, হস্তরেখা. মাদুলি. অবৈজ্ঞানিক 
দাওয়াই। বিত্রান এসব নস্যাৎ কারে দেয় । 


বিকুদ্ধে নান৷ দৃষ্টিকোণ থেকে আনাদের বারবার সতর্ক 
করোছেন। 

ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচস্লিশের দাঙ্গা ২৫.০০ 
দাঙ্গা আড সমান্র ভীবনে প্রায় নিত্য বিতীবিকা। ভারতে, 
বিশেষত বাংলায়, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক আজও 

হাতে পারেনি। এর অনাতম কারণ বোধহয় 

ছেচদ্লিশের দাঙ্গা। 

সাপ নিয়ে কিংবদন্তী ২০.০০ 
সাপের সঙ্গে সহবাস বাংলার মানুষের, তবু হাজারো 
ভ্রান্তি. গল্প-কাহিনী, কিংবদন্তী রয়েছে এই সাপ নিয়ে। 
রয়েছে সর্পদংশন চিকিৎসা নিয়ে ব্যাপক প্রতারণা, 
অভ্ততা, অব্যবস্থা। 

বিবেকানন্দ অন্য চোখে ২৫.০০ 
স্বামীজ্রির ভাবমূর্তির চারপাশের স্থগীয় বলয়টিকে সরিয়ে 
রেখে দোষণুণ মেশানো মানুষ- দেখা হয়নি 
মোহমুক্ত চোখ দিয়ে। সেই চেষ্টাই হয়েছে এ বইতে । 

শেকলভাস্তা সাস্কৃতি (বোর্ড বাধাই) ২৫.০০ 
কেবল _ শ্রাকতিক-অর্থনৈতিক'রাজনৈতিক সংগ্রামে 
মানব-ভ্রীবনকে সীমাবদ্ধ রাখলে মুক্তি আন্দোলন 
অসম্পূর্ণ, পঙ্গু হয়ে থাকে৷ মনের ভ্রগতেও আন্দোলন 
প্রয়োজন। সনাতন এতিহা ইত্যাদির শেকল ভেঙে মুক্ত 
সঙ্কেতি চাই। 

হোমিওপ্যাথি বলাম বিজ্ঞান (লিঃশেছিত) 
বহুদিনের বিতর্ক। হোমিও চিকিৎসায় রোগ সারে। সতি 
কি সারে ? এর বৈদ্ঞানিক ভিত্তি কতটা ? তথ্যনিষ্ঠ 
আলোচনা । 

তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক ১৮.০০ 
অবশীভূষণ ঘোষ, শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘাগোবিন্দ 
চন্ত্র। মানুষের ভ্রন) বিজ্ঞান সাধনা করে শেষ ভীবলে 
পেরেছিলেন অবহেলা, নিঃসঙ্গতা আর অর্থকষ্ট। 

চেনা বিষয় অচেনা জগৎ ১৫.০০ 
চারপাশে প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটে। রেডিওতে কড়কড়, 
মাটির সৌদা গন্ধ, ভাত খেরে ঘুম, কুকুরের মৃত্রত্যাগ। 
এসবের মজ্ঞাদার বাখ্যা। মন্া করে বিজ্রান চেনা। 


58750 238 ISSN 0971-5800 RN 37275/80 Rs. 1.0 








VOL. 21. 0.7 JULY 2000 চাকা 


UTSA MANUSH 















ভিউ এগোচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে কোচবিহার 









Statesman 14.8,99 
J Poll boycot threat 














১২.৯.৯৯ নবদ্বীপ, 
শাস্তিপুর জলের তলায়। 


চাকদা, কৃষ্ণনগর ১১২ 
নং ব্লক, নাকাশিপাড়া 


২নং ব্লুক ডুবেছে। 















১৫.৯.১৯৯৯ 






উৎস মানুষ সোসাইটি" কর্তৃক বিডি ৪৯৪. সপ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত 
এবং 
শৈলী, ৪এ মানিকতলা মেইন রোড. কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত 
We are thankful to CSIR. Govt. of India. for partial financial support 





[a i সি 

_ হিবাকুশা-দুঃসহ স্মৃতি * পরমাণু বিদ্যুৎ চাই না 
শ্ব অপরের তরে কাজ করিবারে 
বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারা 
















দুটি অভিজ্ঞতাই রয়েছে অনু: প্রদীপ দত্ত 
উতর মরুর প্রতিরোধ অনু: সূন্রিত। বসু 
কোটিপতি হ্যঙ্গামা অনু: পৃথীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
'পর'-এর জন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারা সব্যসাচী চট্টোপাহযার 
বিজ্ঞান দর্শন ১০ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 
চেলা বিষয় অচেনা জগৎ সহীরকুমার ঘোব 
একটা পাখি ছিল বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী 
পৃস্তুক পরিচয় পৃত্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংগঠন সংবাদ 

উৎস মানুষ 


ISSN 0971 - 5800 
বি ডি ৪৯৪, সন্টলেক, কলকাতা ৬৪ 
BD 494, Salt Lake. Calcutta 64 
কার্যালয় __ ৯৮, মহাস্ম! গান্ধী রোড. কলকাতা ৭ 


একবিংশ বর্ষ 9 অষ্টম সংখ্যা ও 


১৬৭ 


১৭০ 


১৭৩ 


১৭৪ 


১৭৯ 


১৮৪ 


১৮৬ 


১৮৮ 


১৯১ 


১৯২ 


আগস্ট ২০০০ 


প্রতিবাদের দিনলিপি 


পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর সরকারি 
সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ত গণবিভ্তান ও সাংস্কৃতিক 
সংগঠন. বিভ্রানী, বুদ্ধিত্ীবী, সমাজ সচেতন মানুষ প্রতিবাদে 
সরব সভা, সমিতি, মিছিল. পথসভা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা 
সাধ্যমত প্রতিবাদ জানাচ্ছেন? গত তিন মাসের প্রতিবাদী 
কার্যক্রমের টুকরো! খবর : 

€ ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সস্থো ধারাবাহিকভাবে ছোট 
ছোট অনুষ্ঠান করছে। ৩০শে এপ্রিল ক্যানিংয়ে প্রাথমিক 
প্রস্তুতি সভা হয় আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য। ৬ই 
মে মিছিল বিভিন্ন এলাকা পরিদ্রমণ করে এবং 
পরমাণুকেম্দ্রের বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে 
স্থানে স্থানে পথসভা! হয়। কলকাতার বেশ কিছু সংগঠন 
ওই পদযাত্রা ও পথসভায় অংশ লেয়। ১৪ই মে বাজার, 
রাস্তার মোড় ও ঘাটে ছোট ছোট অনুষ্ঠান ও মিছিল হয়। 

৬. ১৩ই মে শনিবার হাতিবাগানে চেতনা শণসাংক্ষতিক 
সংস্থার উদ্যোগে পরমাণু প্রযুক্তি বিরোধী কর্মশালার 
আয়োজন হয়। আলোচক ছিলেন অধ্যাপক সুদ্রয় বসু। 

৬ ১৮ই মে বাসত্বীতে ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার উদ্যোগে 
পদযাত্রা ও সভা হয়। 

৩ ২০শে মে মৌলালির জর্জ ভবনে এক সেমিনারের 
আয়োজন করে 'নবাহ্ু'। পরমাণু প্রযুক্তির অপশ্রয়োগ, 
রাজনীতি এবং বিশ্ব শ্রেক্ষাপট ছিল বিতর্কের বিষয়। 

৬. ২০শে মে বিকেলে বেলেঘাটার পঞ্চাননতলায় 
আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণে কম়ীসভার আয়োছন করে 
নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)। 

৬ ২১শে মে দমলমের শ্রচ্যবাণী গার্লস স্কুলে আলোচনা সভা 
হয়। উদ্যোক্তা লালবাগান সাইন্স ক্রাব। সভায় ঘদুগোড়া 
সংক্রান্ত তথাচিত্র দেখালো হয়। 

৬ নৈহাটা, চাকদহ, বড়দা, কাচরাপাড়া, হালিসহর, চন্দননগর, 
বাঁশবেড়িয়া, বলাগড়, দুর্গাপুরে ঘরোয়া সভা ও পথসভা 
হয় মে মাসের বিভিত্ দিনে। 





ও. ২১শে মে হালিশহর বিজ্ঞান পরিঘদ এক ঘরোগ্া 
আলোচলা! সভায় যসেছ্ছিলো __ পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ 
প্রযুক্তির বিরোধিতায় গণ আন্দোলন গড়তে ৷ 

গ ৪ঠা জুন ভ্রঘ্নগরে পরমাণু-বিরোধী বিরাট জনসভা! হয়। 
প্রধান আয়োল্তক ব্রেক খু সাইগ সোসাইটি। 

৬. ১০ই জুন বিকেল ৩টেয় যাদবপুরের ইন্দুমতী সভাগৃহে এক 
সাধারণের জন্য স্টাডি-ক্লাশ নেন অধ্যাপক সুজয় বসু । 

ও ২৮শে মে ২৪পরগলার মণুরাপুরে (সন্তাব্য পরমাণুকেন্তর 
বসানোর স্থান হিসেবে ঘোষিত), একেবারে দুর্গম গ্রামে 
স্থানীয় মানুষ তৈরি করেছেন 'পরমাণু বিদ্যুৎ-উৎপাদন 
বিরোধী মক্ষ'। ১ জুন গশবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্তর পশ্চিমবঙ্গ 
এর সদস্যরা সেখানে গিয়ে সভা করেন। 

৫ ১১ই জুন, গণবিজ্ান সমন্বয় কেন্দ্র হুগলী ভেলায় তার 
অন্তর্ভূক্ত সংগঠনের কমীদের নিউক্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ে 
জানা-বোকার পরিধিকে বাড়িয়ে তোলার জন্য কমমীসভার 
আব্লোজ্জন করে। ব্যবস্থাপনায় ছিল টুচুড়া সায়েন্স ক্লাব। 

৪ ১২ই জুন ড্রাগ আাকশন ফোরামের উদ্যোগে স্টুডেন্টস 
হলে একটি কলভেনশনের আয়োজন করা হয়। 

৬ ১৪ই জুন শিয়ালদা"র জর্জ ভবনে "পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী 
মন্ধ" নামক সর্বদলীয় সমন্বয় মঞ্চের প্রস্তুতি সভা হয় 
৬ ১৮ জুন উত্তর ২৪ পরগনায় অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের কমীদের 
জন্য গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্্র করীসভার আয়োজন করে। 

ব্যবস্থাপনায় কাচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার। 

৬. ১৮ জুন গশবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্ত প: ব: এর উদ্যোগে 
ফাচরাপাড়া হাইস্কুলে সারাদিন ব্যাপী 'কেন আমরা পরমাণু 
চুল্লি চাইলা' শীর্ষক এক আলোচলাচক্র ও প্রস্থোত্তর পর্বের 
আয়োজন করা হয়। আয়োজক কাচরাপাড়া বিজ্ঞান 
দরবার। আলোচনাচক্রে উঃ ২৪ প. হুগলী, নদীয়া, দ: ২৪ 
'প* কলকাতা সহ বিভিহ অক্তলের বিজ্ঞান, সাস্কৃতিক ও 
নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতির কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। 
আলোচনা সভার ভাবণ দেন সৃজন সেন, বঙ্ধি দত্ত, স্বপন 
শীল ও প্রদীপ দত্ত। প্রশ্নের উত্তরও আলোচনা হয়। 

€ চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে পরমাণু 
চুলির বিপদ শীর্ষক আলোচনা চক্র ধারাবাহিকভাবে গত ২ 
মাসে চারদিন অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান কর্মী বন্ধিম দত্ত, ধীরেন 
বিশ্বাস ও বিবর্তন ভট্টাচার্য প্রমুখ পরমাণু চুল্লির বিপদ নিয়ে 
বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, সস্থোর কর্মীরা স্থানীয়ভাবে পরমাণু 


চুল্লির বিপদ নিরে প্রচার কার্য ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 

৩ ৩০শে জুন এ লি ভি আর ও গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের 
যৌথ উদ্যোগে ‘কেন আমরা পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র চাই না" 
জবাবি সভা অনুষ্ঠিত হয় স্টুডেন্টস হলে। 

€ জুন মাসের পরপর চারটি সপ্তাহ ধরে চাকদহ বিভ্ঞান ও 
সংস্কৃতি সংস্থা কমীসিভার আয়োজন করে। 

গু ১লা জুলাই শনিবার বাউলমন প্রকাশনের আয়োভ্রনে 
আলোচনাসভা, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স-এ প্রকাশনার অফিসে ॥ 

৩ ২রা জুলাই দুবণ প্রতিরোধ সমিতির উদ্যোগে ডায়মন্ড 
হারবার বাস স্ট্যান্ডে পথসভা । বব) রাখেন ডাঃ তাপস 
ভট্টাচার্য, পাচু রাম, বন্ধিম দত্ত, অরিজিৎ মিত্র। 

৩ ২রা জুলাই সরবেড়িয়া কৃবিচক্রের উদ্যোগে সরবেড়িয়ার 
একটি আলোচনা সভা ও পথসভার আয়োজন করা হয়) 

৩ ৮ই জুলাই বিকেলে এ পি ডি আর (পূর্ব কলকাতা শাখা) 
(বেলেঘাটা-ফুলবাগানের সুকাস্ত মঞ্চে আয়োজন করে এক 
আলোচনা সভার, পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎবেন্ প্রতিষ্ঠার 
যৌক্তিকতা বিচারের উদ্দেশে । 

৩ ৯ জুলাই গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্ত পশ্চিমবন্গ-এর 
সহযোগিতায় ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার উদ্যোগে 
কনভেনশন। & দিন ‘পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ-এ উল্লন্নন 
চাই না' শীর্ষক পৃত্তিক প্রকাশ করা হয়। 

৬ ১৭ই জুলাই প্রেসিডেলি কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের পক্ষ 
থেকে আলোচনা সভার আয়োজন ফর! হয়। 

৬ ১৯শে জুলাই থেকে যাদবপুর স্কুল অফ এনার্জি স্টাডিজের 
চারতলা ক্লাস ঘরে “পরমাণু বিদ্যুৎ ও তার বিজ্ঞান” 
বিষঞ্সে ধারাবাহিক আলোচনা করছেন অধ্যাপক সুজয় বসু। 

৩ ২৫শে জুলাই গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র সদস্যরা কিড 
স্ট্রিটের বিধায়ক হোস্টেলে গিয়ে বিধায়কদের কাছে চুল্লি- 
বিরোধিতার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং বিধানসভায় 
বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধের আওয়াজ্ঞ ওঠানোর আবেদন জানান। 

0 আগামী নই আগস্ট বুধবার পরমাণু অস্ত্রবিরোধী ও 
পরমাণু শক্তিকেন্তর বিরোধী সর্বদলীয় মিছ্িল। শিয়ালদহ 
স্টেশন চত্বরে অমাযেত দুপুর ২টোয। মিছিলের ছাত্রা শুরু 
ওটেক্ন। বিভিন্ন রাস্তা ঘূরে মিছিল শেষ হবে এসম্যানেড 
মেট্রো স্টেশনে। সেখান থেকে প্রতিনিধিদল প্রতিবাদের 
স্মারকলিপি জমা দেবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। 


সংকলক 0 রাজেশ পাল 
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১৬৬ 


১৯৪৫ আগস্টের ৬ আর ৯ তারিখ হিরোশিমা আর নাগাসাকির স্মৃতি 
এখনো আতঙ্কে শিহরণ আনে। এ এমন বিভীষিকাময় স্মৃতি যে 


চাইলেও বিস্মৃত হওয়া যায় না। বোধহয় হওয়া উচিতও নয়, কারণ 
পরমাণু বোমা আর শক্তি-প্রযুক্তির ভয়াবহ বিধ্বংসী রূপের স্পষ্টতম 
প্রমাণ ওই ৬ আর ৯ আগস্টের ঘটনা। চিরকালের জন্য মানুষের মনে 
ধিক্কার পুণ্ভীভূত হওয়ার জন্যই সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি রোমদ্থনের 
প্রয়োজন। এখানে দুটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের অনুবাদ প্রকাশিত হ'ল। 
মূল জাপানী বয়ানের ইংরিজি নিবন্ধ থেকে অনুবাদ করেছেন 
প্রদীপ দত্ত 





৯৪৪ সালে বিমান আক্রমণ বাড়তে দ্বাকায় 
হিরোশিমা থেকে স্কুলের বাচ্চাদের সরিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হয়। আমার বয়স তখন দশ, প্রাথমিক স্কুলের 
চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। যেসব শিশুদের বাবা-মা শহরতলীতে 
থাকেন তাদের বাচ্চারা বাদে বাকি সবাইকে কাছেরই এক বুদ্ধ 
মন্দিরে পাঠানো হয়। এই দলের জীবনযাত্রা ছিল নীরস। আমরা 
কিছুই করতাম না। আমার একা লাগত। সেখানকার একটা 
ঘটল! আমার খুব পরিষ্কার মনে পড়ে। এক রৌন্রোজ্জবল 
রবিবারের সকালে আমি জামা খুলে দেখি জাম৷ উকুনে ভর্তি। 
উকুন মেরে অনেক সময় কাটাই। বাবা-মা হিরোশিমাতেই 
থেকে গিয়েছিলেন । আমার চিঠিতে একাকীত্ব নিয়ে অভিযোগ 
করতে পারতাম না। কেননা শিক্ষকরা চিঠিপত্র পরীক্ষা 
করতেন। কিন্তু তারা আমাকে নিগ্নমিত উপহার পাঠাতেন। 
সেটাই ছিল আমার একমাত্র আনন্দের খোরাক। 
হিরোশিমা ত্যাগ করার বেশ কয়েকমাস পরে আমি 
নাগাসাকিতে ঠাকুমার কাছে যাই। তিনি একাই থাকতেন। তাই 


১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট, আমি পাড়ার লোকের 
সশ্মিলিত উদ্যোগে তৈরি বিমানহানা-আশ্রয় স্থলের কাছেই 
বরলার খেলছিলাম। হঠাৎ একটা আলোর ঝলক রৌদ্রজ্জ্বল 
আকাশকে চিড়ে ফেলল। আমি আতশ্রয়স্থলে নিক্ষিপ্ত হলাম। সে 
মুহূর্তে ভয়ানক গর্জনের শব্দে মনে হুল যেন পৃথিবী টুকরো হয়ে 
যাচ্ছে। আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল মাটি আর যালি। ভয়ে 
অনেকক্ষণ সেখানে পড়ে রইলাম । অনুভব করলাম, মাথা, যুখ- 


পা কাদায় ঢেকে গেলেও আমি অক্ষতই আছি। কলরব শুনে 
ভয়ে ধীরে ধীরে আশ্রয়স্থলের বাইরে এসে দেখি আকাশ ছেয়ে 
আছে বিশাল তরঙ্গের মত কালো ধোয়ায়। শহরের নানাদিকে 
ছুলছে আগুনের স্তর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া 
বাড়িঘর, কাচের টুকরো ও ভাঙা টালি ছড়ানো রাস্তা ধরে ছুটে 
বাড়ির দিকে গেলাম। ঠাকুমার বাড়িটা পাহাড়ে ঘেরা ছিল বলে 
আংশিকভাবে রক্ষা পেয়েছে। সেখানে পৌছে দেখি তিনি 
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, আমাকে খুঁজতে যেতে তৈরি। 

পরের দিন জ্ঞানতে পারলাম কয়েকদিন আগে 
হিরোশিমাতে যে বোমা ফেলা! হয়েছিল. নাগাসাকির বোমাটিও 
সেই ধরলের। বাবা-ম! ভাই বোনের সাথে যোগাযোগের 
কোনো উপায়ই আমাদের নেই। দ্বীরে ধীরে তাদের সম্বন্ধে 
উদ্বেগ বাড়তে থাকলো। 

অবশেষে অলসভাবে আর ঘরে বসে থাকতে না পেরে 
আমরা সিদ্ধান্তে এলাম, তাদের আর যাবার জায়গা না থাকায় 
সন্তাবত তারা নাগাসাকিতেই চলে আসবে। তাদের দেখা পেতে 
ও সাহাযা করতে আমরা প্রতিদিন নাগামাকি স্টেশনে গিয়ে 
অপেক্ষা করতাম। 

প্রথমে আমাদের পথ খুঁজতে অসুবিধে হত। সমস্ত পুরনো 
পরিচিত চিহ্নগুলো মুছে গেছে। ওহাতো ও দেহিমা এলাকার 
দিকে বেশি ভয়াবহ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। পোড়া ধবংসপ্রান্ত 
ট্রামগাড়ি মাঝ রাস্তায় পড়ে রয়েছে। ছিল, রক্তমাখা পোষাকে 
শরণার্ীরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুয়ে বেড়াচ্ছে _ তাদের আত্মীয় 
ও প্রিরক্ষনের সন্ধানে। গ্রামের একদল মানুষ একটা বাড়ির 





১৬৭ 
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হবংসারশেবের সামনে হতভম্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে, তারা আলা 
করেছিল সেখানে কারো সন্ধান পাবে। 

লাগাসাকি স্টেশন এলাকা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। 
ইম্পাতের কাঠামো বেঁকে, মুচড়ে দলা পাকিয়ে গেছে। 

স্টেশনের সরকারি কর্মচারীরা বললেন. সারাইয়ের কাছ 
চলছে। তবে ট্রেন চালু হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ট্রেন যা চলছে 
তা মিচিনো স্টেশন অন্দি আসছে। তা সত্তেও আমরা ধৈর্য বরে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম যে ট্রেনের লাইন 
হরে স্রোতের মত হেঁটে আসা শরণার্থীদের মধ্যে আমাদের 
পরিবারকে হয়তো পাব। অপেক্ষা করতে গিয়ে দেখতাম 
উদ্ধারকারী দলেরা মৃতদেহ বহন করে ভাঙা কাঠের খাম ও 
স্টেশন চত্বরের ধ্বংস হয়ে ঘাওয়া বাড়ির কড়িকাঠ দিয়ে তার 
সৎকার করছে। 
মাসুল দেওয়া গুরু হল ১৪ আগস্টে। ঠাকুমার বর ছিল বলে 
সেদিন ও পরের দিন আমরা ঘরেই ছিলাম । ১৫ই আগস্ট 
বিকালে আনার বাবা-মা, ছোট ভাই ও তিন বোন ঘরে এসে 
পৌছাল। ছিন্ন পোষাক. বিধ্বস্তু। কিছুই তারা সাথে বয়ে আনে 
নি। কেননা ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমাদের বাড়ির কোনো কিছুই 
তারা বাঁচাতে পারে নি। তথাপি তাদের দেখে আমরা! অতাস্ত 
আহ্তাদিত হলাম। 

হিরোশিমায় যখন বোমাটি পড়ে. আমাদের বাড়ির সবাই 
ধবসেত্‌পের ফাদে আটকা পড়েছিল। সৌভাগ্যকশত সেদিন 
বাবা তখনো কাছে বেরোননি। নিজেকে মুক্ত করে তিনি বাকি 
সবাইকে উদ্ধার করেন। 

শিঠে কড়িকাঠ পড়ে আমার ছোটভাই মারাত্মকভাবে 
আহত হয়। পরিবারের বাকি সবাই ছোটখাট আঘাত 
পেয়েছিল। তারা হিরোশিমার উপকণ্ঠে মিয়ার্জিমা ছেড়ে চলে 
আসে ১১ আগস্ট। মিচিনো স্টেশনে আসতে তাদের চারদিন 
লাগে। সেখান থেকে কোনমতে রাস্তা! খুঁজে অনেক পরিশ্রমে 
তারা ঠাকুমার বাড়িতে এসে পৌছায়। আমার ছোটভাইকে 
কোলে করে আনতে হয়েছে। 

সাথে সাথে আমরা ঠিক করলাম, আমাদের পরিবারের 
দেশের বাড়ি, নাগাসাকি ঘেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, 
শিমাবারাতে চলে যাব। কিছুদিন অপেক্ষা করে, কোনমতে 
মিচিনো স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে বসলাম। 

কোচট! আহত শরণারীতে ঠাসা। বাতাসে পচা মাংসের 
দুগন্থ। সর্বত্র মাছি ভনভন করছে। ক্ষতের জায়গা থেকে মাছি 
সরানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। অনেক জায়গাতে এরই মহ 
পোকা কিলবিল করছে। শরণারহীদের অনেকের কাশিতে গলা 
ঘেকে রক্ত ওঠার তারা হাতমুখ ধোবার উন্মুক্ত পাত্রে তা 
ফেলছে। অন্য অনেকের চুলহীন মাথা । কয়েকজনকে ছেলে না 
মেয়ে চেলাই অসন্তব। 


কিছু পরে আমরা শিমাবারায় থিতু হলাম। কিন্তু আমার 
বাবা ছিরোশিমায় তার পুরনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাছে যোগ 
দিতে চঙ্গে গেলেন। ভাই মেরুদণ্ডের ক্ষতের জন্য কিছুদিন 
ভূগলো। কিন্তু শেষ অন্দি তার শারীরিক অ্ৃবিধাগুলো কেটে 
গেল। আজও তার অন্তর শারীরিক অসামর্থ রয়েছে। 

"A Family That Experienced Both" by Tsugiya 
Umebayashi : Cries for Peace, The Youth Division 
of Sokagakkai, The Japan Times Lid. 1981. 





নাগালাকি। ১০ আগস্ট ১৯৪৫ । বোমা বর্ষলের পরের দিন। 
আছত দাৰা তার ক্ষত-বিক্ষত ছোট তাইকে পিঠে নিয়ে খঁজে 
বেড়াচ্ছে ওদের বাবাকে। নাগসোকি রেলস্টেশনের কাছে। ফটো 
তুলেছেন -- ইওসুকে ইনামাহাতা। 


শিশুর চোখে হিরোশিমা 
কিয়োকো সাতো 


থমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া অব্দি আমরা 

টোকিওতে ছিলাম । কিন্তু ১৯৪৫ সালের মার্চ 

মাসে বাবা-র কর্মসূত্রে আমাদের পরিবার 
হিরোশিমার উজ্জিনা জেলার সরে আসে। অল্প ক'দিন পরেই 
প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী ও তারচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের 
স্কুল খালি করে চলে যেতে হল। বাবা, মা ও সাত ভাইবোনকে 
ছেড়ে শিক্ষক ও ক্লাসের বন্ধুদের সাথে মিথোশির এক গ্রামের 
মন্দিরে চলে এলাম। খাবার বলতে আলু এবং সন্ধির ঘণ্ট। 
আমার সবসময়ই হ্িদে থেকে যেত। 
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১৬৮ 


ভই আগস্ট সকালে যখন মন্দিরের মূল হল ঘরটা 
পরিষ্কার করছি এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি টের পেলাম। 
'ঘটলাচক্ত্রে পাহাড়ের ওপারে হিরোশিমার দিকে তাকিয়ে দেখি 
ছড়ার মত ঘন কালো যোয়া উঠছে। আনার চেয়ে বড় ছাত্ররা 
ঘারা কাছের এক খামারের কাজে সাহাবা করতে গিয়েছিল 
তাদের একজন পরের দিল বলল যে সে শুনেছে হিরোশিমায় 
নাকি এক শক্তিশরৌ বোমা ফেলা হয়েছে। আমি নিজের 
পরিবারের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। আমার শিক্ষকরা কিন্তু 
বোন! বিবয়ে কোনো কথাই বললেন না। 

দিন ছয় পরে হিরোশিমা আমাদের পাশের বাড়ির 
ভদ্রলোক সারারাত ঘরে পায়ে হেঁটে আমার সাথে দেখা করতে 
এলেন। বললেন, মা খুবই অসুস্থ, আমাকে তার সাতে যেতে 
হবে। পরের দিন ভোরে মধ্যাহৃডোজের জন্য দুটো আলু আর 
নিজের হাতে তৈরি করা খড়ের চটি পিঠে বেঁধে আমাদের 
প্রতিবেশীর সাথে ঘরে ফিরতে তৈরি হলাম. তিনিই 
পথ প্রদর্শক। মন্দির থেকে হিরোশিমা প্রায় ১০০ কিলোমিটার। 
যেহেতু ট্রন চলছে না গোটা প্টাই আমাদের পায়ে হেঁটে 
যেতে হবে। খুব কষ্ট হলেও বাড়ি ফেরার আনন্দে উৎসাহের 
সাথে হেঁটেই চললাম। 

ছিরোশিমায় যখন পৌছলাম তখন রাঝ্রি। শহরের রাস্তায় 
সেদিন যা দেখেছি কখনো ভুলব না। কোথাও কোনো শব্দ নেই, 
আলো নেই, জীবনের স্পন্দন রাস্তার নিত্তন্ততার বিষ ঘটাচ্ছে 
না। সবচেয়ে ভয়াবহ চাদের আলোয় সেই দৃশ্য _- আগুনে 
পুড়ে মৃত কালো যাত্রীদহ এক যাত্রীবাহী গাড়ির কাঠামো। 
গাড়ির চামড়ার সরু ফালিতে তখনো একটা মৃতদেহ আটকে 
রয়েছে। দেখলাম আমাদের পাঠ) গল্পের বইয়ের বিবরণে 
ভূতের দেশের তত শ্রহরমঞ্ ক্ুপোলি ফদফরাসের চিহ্ন আঁকা । 
ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম। পড়শীর হাত চেপে ধরে আমার 
বাড়ির পথ উল্লিনার পথে চলতে থ্যকলাম। 

সেখানে পৌছে দেখি পরিবারে মাত্র তিনজন রয়েছে। 
বড়দা শুরে রয়েছে মড়তে পারছে না, সারা শরীরে কাচের 
ফালি বিধে রয়েছে। এক ভাইয়ের নাকের ডগা কেটে বাদ হয়ে 
গেছে। গোটা মুখ জুড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। তারা বলল, মাকে 
ইতসূকাইচি সাহাযা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাবা ও বড়দি 
তার কাছে রয়েছে, মা কাজ করতেন স্েজ্ছাসেবী মহিলা শ্রমিক 
বাহিনীতে । বোমা পড়ার সময় তিনি সিটি অফিসের সামনে 
বাড়ি ভান্তার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। 

পরের দিন সকালে আমার আরেক দাদার সাথে সাহাযা- 
কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে একটার পর 
একটা ঘরে মায়ের যো করলাম। একটা ঘরে মেঝেতে দেখি 
শাণ্ডায় পায় মানুষ হত্্রায় কাতরাচ্ছে। অবশেষে বাবা আর 
দিদিকে খুঁজে পেলাম) দিদি একটা চৌকো সাদা শনের কাপড় 
দিয়ে মায়ের মুখ ঢেকে দিচ্ছে। বাবা বললেন, এইমাত্র মায়ের 


মৃত্য হয়েছে। আরো একটু জোরে হেঁটে এলে হয়ত মায়ের সঙ্গে 
দেখা হত। জীবিত অবস্থায় না দেখতে পেয়ে দুঃখে চিৎকার 
করে কাদলাম। মায়ের সুখ যুলে স্বাভাবিকের দ্বিগুণ আকৃতি 
নিয়েছে। গোটা সুখ ফোস্কায় ভরে গোচ্ছে। সমস্ত চুল পুড়ে 
গেছে। আনার সেই পরিচিত মাকে চেলাই যাচ্ছে না। 

বোমা পড়ার সময় আনার এক দাদা স্কুলে সকালের 
সামরিক কুচকাওয়াডে বাস্তু ছিল। তার সারা শরীর পুড়ে 
পিয়েছিলগ। মা মারা যাবার কয়েকদিন আগে সেও মারা গেছে! 

মা-র মৃতদেহ সৎকার করে আনরা উিনায় ফিরে 
এলাম। অধিকেন্দ্ের (॥১০০৫৷৷৫০) দিক থেকে যারা ছুটে 
পালাচ্ছিল তাদের মৃতদেহ আমাদের বাড়ির সামনে পড়েই 
রয়েছে। সময়টা ্ীঘ্মের মাঝামাঝি। ফলে তয়ানক গঞ্চ। আমার 
ভাই এইসব মৃতদেহ সৎক্যরের আগে আনাদের জামা-কাপড়ের 
সিন্দুকের দেরানে নিয়ে গিয়ে তাতে করে ভরে রাখে? 

বড়দা মারা গেল অক্টোবর নাসে। এরপর থেকে বাবার 
আচরণ দিন দিনই অস্বাভাবিক হতে লাগল। একদিন কোথায় 
চেন গেলেন, আর ফিরলেন না। তার বদলে সংসারের দায়িত্ব 
নিল আরেক দাদা। সে সময়ে সে শারীরিক অক্ষমতার কারণে 
চলচ্ছক্রিহীন হয়ে পড়ে। অপুষ্ট শরীর নিয়ে সে যথা সম্ভব 
খাটিত। সংসার চালাতে সে মাঝেদধ্য কাঙ্সোবাল্তারীর কাজও 
করত। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে পরের জানুয়ারি মাসে সে 
মারা গেল। এরপর আমাদের পরিবার বলতে রইল ছোট তাই, 
আমি আর সবে একুশ পেরনো এক দিদি। 

এ সময় ভীষণ খাদা সঙ্কট দেখা দেয়, বয়স্কদের পক্ষেও 
টিকে থাকা মুশ্কিল। আমরা ছোটরা সামরিক বাহিনীর 
পরিতাক্ত খাদ) গুদাম আক্রমণ করে সেখানকার মাল চোরা 
বান্ধারে বিক্রি কয়তাম। সে বয়সে আমার প্রার্থমিক স্কুলে 
পড়বার কথা। স্কুলে যাবার বদলে আলু সিদ্ধ করা ও হিরোশিমা 
স্টেশনে তা বেচার কানে দিদিকে সাহাষ) করতাম । কোনরকমে 
আমরা তিলজ্ন বেঁচে গেলামা। 

যুক্ধ শেষ হবার পরের দশ বছর আমার জীবনে দ্ধিল 
সতিকারের যুদ্ধ। অনাথ হিসাবে আমি সরকারের কোনো 
সাহায্য পাইনি। বেঁচে থাকাই ছিল মূল চিন্তা । ফলে পড়াশোনা 
করা হয়নি। কিন্তু আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম 

আমার মা যে বয়সে মারা যায়, এ বছর আমি সেই বয়সে 
পৌঁছেছি। শ্রামার এক ছেলে ও এক মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। 
ছোটটি পড়ে মাধ্যমিক স্কুলে । এখন বুঝতে পারি মৃত্যু আমাদের 
কাছ থেকে তাকে সরিরে নিতে চলেছে এই ভাবনা তার কেমন 
লাগত, আমার যা হয়েছে, আশাকরি আমার সন্তানদের সেই 
দুঃখন্রনক অভিজ্ঞতা আর হবে না। 

“Hiroshima in a Child's"Eye." by Kiyoko Salo. 
- Survivors of Hiroshima and Nagasaki, Kosei Pub- 
lishing Co.. Tokyo. 1986. U 
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এম এস শেখাওয়াত ও কে কে সিং 


€ কেন্দ্ৰীয় সরকারের ইংরান্ডি প্রকাশনা 'যোক্না', অকটোবর ১৯৯৯, ভল্যুম ৪৩, সংখ্যা ১০। 
রচলাটি বিকানিরের কৃষি ভবন, কৃষি ও ভূমি সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত। সংক্ষেপিত 


ভাবাক্সর __ সুশ্মিতা বসু। ) 


বৃষ্টি নেই, বন্যা নেই, জল নেই, সবুজ নেই । আছে কেবল উষর মরুভূমি ক্রমেই অধিক 
পরিমাণে ভূমি মরুকরণের দিকে চলে যাচ্ছে, আর যদি এই ধারা অব্যাহত বা অপ্রতিহত 
থাকে তবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া হবে এক স্বতর উৎপাদনশীল ও 


পপি: 


নেওয়ার পথ হবে আরও সীমিত, শীর্ণ। 





থিযীর স্থলভাগের প্রা ৩৫ শতাংশ এলাকা হচ্ছে 

মরুভূমি প্রতি বছর ব্রিটেনের অর্ধেকের সমপরিমাণ 

জমি লানান ভাবে বিশ্বে মরু আগ্রাসনের দিকে চলে 
যাচ্ছে? ভারতে মোট জহির ৬ শতাংশ মরুভূমি হয়ে গেছে। 
আংশটি বিশ্তীর্ণ বা অরধততদ্ধ ভূমি হিসেবে আটটি রাজো ছড়িয়ে 
আছে। তপ্ত মরু কেন্্রীভূত হয়েছে পশ্চিম সিদ্ধ শুদেশে। এটি 
থর মরুভূমি নামে পরিচিত. সাহারা মরুভূমির পূর্বদিকে ব্যাপ্তি 
৬৪০ কিমি দীর্ঘ ও ১৬০ কিনি চওড়া। এটি পৃথিবীর ক্ুত্রতন 
মরভূমিগুলোর অন্যতম আর এর বিস্তার হল পশ্চিম 
রাজস্থানের অর্ধেক ও দক্ষিণ পার্জাব, গুজরাট, এবং পশ্চিম 
পাকিস্তান অবধি। পশ্চিম রাজস্থানের প্রায় ৭০ ভাগ ভরমিরই 
মাকারি বা উচ্চ অকুকরণের প্রবণতা রয়েছে। 





স্নাজস্থানের স্থানিক মানচিত্রে প্রধান উল্লেখ্য হল আরাবন্্রী 
পর্বত শ্রেণী, ভৌগোলিক হিসেবে ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
পর্বতশ্রেণী। এর বিস্তৃতি প্রায় ৬৮০ কিমি এই আরাবন্পী 
পর্বতল্রেণী পশ্চিম রাজস্থানে মরু অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বের 


তুলনামূলক অধিক সিক্ত ও উর্বর অঞ্চলকে ভাগ করেছে। এই 
পর্বতশ্রেণী কন্তুত উত্তর-পশ্চিমের মরুপ্রবণতার সামনে এক 
প্রাকৃতিক বাধা হিসেবে এসেছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব অবতলকে 
স্লীতিমত শুদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। 

উত্তরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল প্রচুর রয়েছে, এই ঢল এসেছে 
আবরাবন্নীর অস্তঃসলিল শ্রোত এবং অংশত সিদ্ধু নদ ও 
খালগুলি থেকে। সাধারণভাবে জলতলের গভীরতা পশ্চিমে 
১০৩মি, থেকে ১২০মি., উত্তর-পূর্বে ২০মি. থেকে ৩০মি. এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৪০ছি. থেকে ২০০মি.। অনেক বালুকাময 
সমতল এবং বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী খাতে একটি প্রায় বিশুদ্ধ 
জলতল৷ গভীর অবস্থায় দেখা গেছে. এই জল সাধারণত নোনা। 
পশ্চিমে জলের লবণাক্ততা প্রতি মিটারে ০.৫ গ্রাম থেকে বেড়ে 
৬২৫ গ্রাম হয়েছে) তবে উত্তর-পূর্বে ঘাঘর নদীর অববাহিক্তায় 
লবশাক্রতার কোনো সমদ্যা নেই কারণ এখানে কিছু খাত 
রয়েছে যেগুলির মধ্য দিয়ে পরিষ্কার মিষ্টি ডল প্রবাহিত হয়। 

এই অঞ্চলের আবহাওয়ার বিশেষ চরিত্র হল শীতকালে 
্লীতিষত ঠাণ্ডা, তাপমাত্রা হিমান্কের কাছাকাছি. আর ট্রীদ্যকাল 
হচ্ছে তীর শুদ্ধ, ৫০* সেলসিয়ামের সামান্য নীচে। গ্রীদ্াকালে 
সাধারণত মে হল বছরের উ্তম মাস। প্রায়ই প্রচণ্ড খরা! হয়,” 
তার সঙ্গে থাকে খুব কম তুলনামূলক আর্দ্রতা এবং বাতাসের 
ঘণ্টায় ১৩৬ কিমি-এর প্রবল বেগ। 

পুরো বছরটাকে ধরলে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে 
বায়প্রবাহই বেশি দেখা যায়) ধুলোর ঝাড়, য্যফে স্থানীয় ভাষায় 
“আঁধি' বলে. ব্রায়ই দেখা যায়! শীতকালে অবশ্য বামুবেগ অত 
প্রক্গ নয়। 

থর মকুডুমিকে জোর দিয়ে অথবা রাপকার্ে বলা হয় 
মরুত্থী বা মৃত্যুর এলাকা। যত পশ্চিমে যাওয়া যাবে পুরো 





উৎস মানুষ __ আগস্ট ২০০০ 


১৭০ 


এলাকাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিভ্রন বন্ধা বিশবীর্ণ বিবর্ণ বারুভুমি। 
ডলভাগের স্বল্পতা ও আবহাওঘ্রার কারণে কৃষির বিকাশ খুব 
সামান্য । পানীয় জলের প্রাথমিক শুরোজনীয়তা এবং নির্ভরতা 
মানুবের বসতিগুলিকে বহু দূর দূর পল্লীতে বা গ্রামে ছড়িয়ে 
দিয়েছে। তথাপি এটি কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল মক্ুভূমি, 
এর জনবসতির ঘনত্ব হল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩০ থেকে 
৭৩ জন মানুষ ॥। এই জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ঘাযাবর বা 
আধা-যাযাবর, বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে তারা তাদের উট আর 
শাড়ির ক্যারাভান নিয়ে চলে যায়। 
উচ্চাতিলাহধী পরিকল্পনা 

পশ্চিম রাজস্থানের বিবর্ণ দৃশ্যপট পরিবর্তন করতে এক 
উচ্চাকাক্ষী রাজস্থান ক্যানাল প্রজেস্ট, বর্তমান নাম ইন্দিরা 
গান্ধী ক্যানাল. চাল! হয়েছে এবং এটা পৃথিহীর মধ্যে দীর্ঘতন। 
পাপ্রাবের হারিকে বীধ থেকে ফীডার ক্যানেল জেল বহনকারী) 
হিসেবে জল চলে গেছে ১৯৮৭ সালে মোহনগড়ে একদম 
৬৪৯ কিমি খালের শেবে __ দীর্ঘ ৩৫ বছর বাস্তকারের শ্রম, 
এ হল থরের নিষিদ্ধ বাসভূমিতে অমূল্য জলের ভ্রীকনরেখা 
আনয়ন। স্বাধীন ভারতের জাতীয় আয্মার প্রতি শ্রস্ধা। এই 
পরিত্যক্ত মরুতে পুরো খালটার পথে কৃষিজ উৎপাদন 
উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। 

যদিও বছরে চার মাস দক্ষিণ পশ্চিম আর্দ মৌসুমী বায়ূ 
ক্লা্স্বানের ওপর দিয়ে বয়ে যায় কিন্তু বাতাসের গতিপথে 
কোনো পাহাড় না থাকায় তার গতিরোধ ও খানিক বর্ষণ সম্ভব 
হয় না। সেজন্য মৌসুমী বায়ু আরাবন্্ীর পশ্চিম দিকে যে 
'সামানা বৃষ্টি আনে তাতে শুদ্ধতাই বেড়ে ঘায়। 

বৃষ্টির অনিশ্চয়তার জলা চাষী গ্রীপ্বের মাসে চাঘ করতে 
বাধা হয় এবং বাতাস ভূমিক্ষয় করে। বাতাসে ধুলো এবং পল্লি 
উড়ে যায়। প্রতি বছর মে থেকে দুনের মধে) গড়ে পাঁচ থেকে 
আটটি বড় ধুলোর ঝড় এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যায় 
এবং ধুলোর মেঘ ১০০০ থেকে ৬০০০ মিটার পর্যন্ত ওঠে। 
ভূমিতে তখন তার ছলধারণ ক্ষমতা চলে যায়। দুই থেকে পাচ 
ঘটে। ঠিকমত উদ্ধিদের আচ্ছাদন লা থাকায় সাময়িক বর্ষণ 
কোনো স্বস্তি দেয় লা বরং আচমকা বন্যার গভীর খাত সৃষ্টি 
করে। 

অতিরিক্ত চাষ এবং অতিরিক্ত জলসেচের জনা জলতল 
উঠে আসে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে সূন্ম্ম রষ্ত দিয়ে 
লবপাক্ত বা ক্ষারযুক্ত জল ওপরে ওঠে। এতে মূল অঞ্চলের 
উদ্ভিদের বৃদ্ধি সীমাকদ্ধ বা নষ্ট হয়। ভূমির রক বা ফাকগুলি যদি 
লবগে পূর্ণ হয় তবে সেই লবণ সেইখানেই জমে থেকে জমিকে 
চিরদিনের জন্য বন্ধা! করে ফেলে। রাজস্থান ও তার পার্শ্ববর্তী 
রাদ্লাগুলির হয়েছে ভূমির এই কর্কট রোগ' _- ২৫ লক্ষ 
হেক্টর জমি ক্ষারীভূত (31531170) ও ৪৫ লক্ষ হেক্টর জমি 
লবণাক্ত হওয়ার জন)। রাজস্থানের মরুতে “ইন্দিরা গান্ধী খাল' 


ফাটার জন্য যোধপুর ও পালি ছেল্যর কিছু অংশে লবণাক্ততা 
দেখা দিয়েছে। 

পশ্চিম এশিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে এই মরুপ্রায় অবস্থার 
বিস্তৃতি হল সম্পদলোভী লুঠেরাদের কীর্তি ও অনিয়ন্ত্রিত 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভাদুল্যমান দৃষ্টাস্ত। জ্বালানি হিসেবে বিশাল 
বনাঞ্চল কেটে বাবহার করা হয়েছে যা আর স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ 
হতে পারে নি। যাঘাবর উপভাতিদের ছাগল এবং ভেড়া 
স্বাভাবিক উদ্ভিদকুল খেয়ে শেষ করেছে। নতুন তৃণ বা উদ্ভিদ 
আর জন্মায় নি। 

জ্রমবর্ধম্যন মরু অঞ্চল ইন্দো-গাঙ্গেঘ সমন্তুমির উর্বর 
পলিকে যাস করতে উদ্যত, এটা প্রতিহত করতে বৈদ্রানিক, 
পক্ষপাতশূনা ও বস্ত্রপতডাবে অনুসন্ধান করতে হুবে। মরুতরণ 
সমস্যার মানচিত্র ্রণয়ন প্রথন প্রয়োজন. এতে সংকটাপন্ন 
পরিস্থিতির নোকাবিলার উপঘুক্ত উপায় পাওয়া যাবে। 

সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক উত্তাবন হল উপগ্রহের দূরসগ্চার 
সংকেতের মাধামে যে সব এলাকার মরুকরণের প্রবণত্রা আছে 
সেগুলি চিহিতকরণ এবং মরু শ্রবণ এলাকার বাস্সতন্ত্রে যে 
পরিবর্তনগুঙ্গি ঘটছে সেগুলির নিয়নিত নিশ্ীক্ষণ। 

ইন্দিরা গান্ঠী খালের পরিকল্পলা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত 
ইরাব্তী ও বিপাশা নদীর ৭৫.৯ লক্ষ একর হুট জল৷ বহন 
করার কথা ; এই খাল ক্রনেই বিশাল মরুকে সমৃদ্ধ কৃষি 
এন্সাকায় রূপান্তরিত করছে। কিন্তু এই খাল খুব অন্তর সংখ্যক 
লোক্েরই উপকারে আসছে, ছটা সুফল প্রাণ জেলার নাত ১০ 
শতাংশ এর নিয়ন্ত্রণ এলাকায় পড়ছে। অনেক জায়গায় নতুন 
করে জল ভমার সমস্যা বা বর্ধিত লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে। 
ব্যাপারটা. অবশাই ব্যাহত হয়েছে। 

স্থানীয় স্বল্প বযয়ের প্রযুক্তির বিকাশ সুবিধেওুলোকে আরও 
সমানডাবে ছড়িয়ে দিতে পারত এবং মরুভূমিতে টিকে থাকার 
ভ্রীবলধারাকে স্থায়িত্ব দিতে পারত। এই ধরনের একটি 
অকুবিশ্্য় হল ‘ব্যাদীন' । এটি জমিতে একটি অগভীর শিরিচ বা 
ডিশ আকৃতির কৃত্রিম হ্ুলাধার যা চাবের জনা বর্ষার ভল ধরে 
রাখার উদ্দেশে তৈরি! এটি বিচ্ছিন্ন বর্ষণের জল ধরে রাখে, 
সেই জল জমির আর্ঘর্তা বাড়ায় এব দ্বিতীয় মরণুমী চাবের 
সুযোগ এনে দেয়। 
লুপ্ত সরস্বতী 

১৯৯৫ সালে পশ্চিম রাজঞস্থানে BARC বিজ্ঞানীদের 
তৈরি কর! উপগ্রহ চিত্ররাপ পৌরাণিক সবন্বতী নদীর লুপ্ত 
গতিপথকে আবিদ্ধার করেছে। এটি উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম 
দু দিকেই ভূগর্ভস্থ তলের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার, যার যথাঘথ ব্যবহারে 
হুমির শৎকর্য সাধন সম্ভব হচ্ছে। ভ্রয়সলমীর জেলার উত্তর- 
পশ্চিমে ১৫০ নিমি'রও কম বৃষ্টিপাত ও চরমভাবাপন্র জলবায়ু 
হলেও অধুনালুত্ত নদীটির যে অন্তঃসলিলা গতিপথ নির্ণঘন করা 
হয়েছে সেখালে ৫০-৬০ মিটার গভীরতাতেই ভূগর্ভস্থ জল 
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পাওয়া বাচ্ছে। এলাকার কৃপগুলো বছরে কখনই শুকিয়ে যায় 
না। 

ব্নকূমি আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক অবস্থায় 
বে সব গাছের সামান্য জল লাগে সেন্ডলো অধিক পরিমাণে 
রোপণ করা যেতে পারে। একবার দাঁড়িয়ে গেলে সেই 
গাছুলিই আরো উত্তিদদের ফল্ম ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিতে পারে। যে গাছগুলো বর্তমান, সেগুলো জৈব বস্তুকে 
সংরক্ষণের স্থান দিতে পারে আর এভাবে উদ্ভিদের প্রাথমিক 
অবস্থায় তার জন্ম ও সুরক্ষার বাতাবরণ তৈরি করে। 

মরুকরণ রোবে ও আবহাওয়ায় নিমগাছের আশাবাঞ্জক 
ফল দেখা গেছে। দু বছরের মধ্যেই গাছণুলো রীতিমত ঘন হয়. 
আর তাদের মূল মাটির গভীরে প্রবেশ করে গাছগুলিকে 
দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। নিয় ভৈব কীটনাশক হিসেবেও দারুণ কা 
করে। এর উপস্থিতি পারিপার্শ্থিকের ক্ষতিকর উদ্ধায়ী পদার্থ 
থেকে আবহাওয়ালে বাঁচায়। এর ভেবজামুল্যও সুবিদিত। 

ভূমির রোগ-ব্যাধি সারানো একটি কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ; 
এটা নিশ্রোক্ত কোনো এক বা একাধিক পদ্ধতিতে সারানো 
যেতে পারে : সেচ খালগুলি থেকে ছল চুইয়ে পড়া রোধ এবং 
সদর প্লাস্টিক পাইপের মাধ্যমে সেচের জল সিঞ্চন প্রয়োজন 
অনুসারে জলের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করবে ; অতিরিক্ত ভাল 
ভূমিতে প্রবেশের ব্যাপারটা বন্ধ করতে পয়:-্রণালী নির্মাণ করা, 
প্রণালীপথ কাদা এবং আগাছামুক্ত রাখা, যব, তুলো, আখ, 
খেজুর ইত্যাদির অত লবণরোধী উত্তিদ বপন করা এবং ১৫ 
সেমি গতীর ক্ষারযুক্ত জমিতে দরাক্রতাবে ২ থেকে ১৫ একক 
প্রতি হেস্টীরে গুড়ো ডিপৃসাম ছড়ানো। এই চিকিৎসা জমিতে 
সোডিয়াম দূর করে ক্যালসিয়াম আনে। তু এবং খড়ের মতো 
জৈব অবশেধ ছমিতে সংযুক্ত হলে জমির শোধন দ্রুততর হয়। 

জনমুখী উন্নয়ন ও শোধন পরিচালন কর্মসূচি গ্রহণের 
ল্রয়োছনীয়তা আছে। শিক্ষা ও শিক্ষণের কর্মসূচি, ফিল্ম, স্বেচ্ছা 
শ্রম, হোর্ডিং, পোস্টার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
সচেতনার জন্য আন্দোলন চালানো প্রয়োজ্রন। 

যে পদ্ধতিই শ্রয়োগ করতে হবে তাতে গ্রামবাসীদের 
পরিকল্পনা ও পরবর্তী পরিচালনার ক্ষেত্রে নিযুক্ত করতে হবে। 
স্থানীয় মানুষদের ভীববৈচিত্রা, প্রাণী ও উল্লিদ সম্পর্কে সমৃদ্ধ 
ধারণা, শতান্সী প্রাচীন পরিচালন নীতির সঙ্গে আধুনিক 
বিজ্ঞানকে মেলানো গেলে খারাপ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটালো 
সস্তুব ছিল, এখনো আছে। যে সব অপ্রচলিত শকির উৎস সত্তা 
অপ্চ পরিবেশ-সহায়ক, তাদের পুনরাবিষ্কার করতে হবে। এ 
ব্যবস্থা জ্ালানীর জন্য ভূমির উত্ভিজ্ঞ আবরণের ওপর নির্ভরতা 
কমাবে এবং বিদ্যুতের যোগান ও চাহিদার মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান 
ফারাক আছে তা সীমায়িত করবে। 

থর মরুত্ূমি গত ৮০০০ বরে পুবদিকে ১৫০০ কিমি 
অগ্রসর হয়েছে বলে অনুমান । গত পদ্ধাশ বছরে মরুভূমি শলৈঃ 


শনৈঃ হরিঘ্ালা ও উত্তর প্রদেশের ১৩০০০ হেক্টর জমিকে 
আধিকার করেছে __ গতিটা হল প্রতি বছরে ০.৮ হের 
ক্রমেই অধিক জমি মরুকরণের প্রান্তসীমায় চলে যাচ্ছে, আর 
একে হদি না কমানো বা থামানো হয় তবে পরবর্তী প্রজ্মের 
জনা রেখে যেতে হবে এক স্বল্প উৎপাদনশীল ও ত্রমম্হাসমাল 
বৈচিক্রের বিবর্ণ উত্তরাধিকার 





[0] বিস্ফোরণের মাকখালে (১৯৭৪-১৯৯৮)) শ্যামলী 
খান্তলীর। পরিবেশক - নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা। প্রকাশ 
-__ জানুয়ারি ১৯৯৯॥ ১৫ টাকা। 

প্রচারের আলোয় আলোকিত নয় এমন এক 
মৃল্যবান নিবন্ধ সংকলন যার দশটি সংকলিত রচনাই 
প্রতিবাদ, আন্দোলন, সৃক্তনশীলতা, মানবশ্রেম আর 
ভোগবাদের বিকল্প জীবনবোধের কাহিনীতে সমৃদ্ধ 
লেখিকার পরিচয় মিভিয়ার/ পুরস্কারের/ খেতাবের 
তোয়াক্কা করে না। বহুজনের শ্রিয় 'শ্যামলীদি' শ্ুকৃত 
অর্থেই বিশ্বমানবতার দুর্গম পথের পিক। দেশ বিদেশ 
ঘুরেছেন বয়স বা স্বাস্থ্যকে অগ্রাহা করে। সর্বত্রই অন্যায়ের 
প্রতিবাদ আর সুস্থ সমাত গড়ার প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে 
ফেলেছেন নিজেকে। ১৯৭৪ সালে ভারতে প্রথম 
পোখরান বিস্ফোরণের সময় শ্যামলী খাত্তগীর বিদেশে । 
তার কথায় -- তখন থেকেই বলা ঘায় হঠাৎ করে ঘুম 
ভাঙলো, মনে প্রশ্ন এলো। মা হিসেবে কিছু করা উচিত। 
এগুলি সেই ব্যক্তিগত বিবর্তরই গল্প।' দেশে ফিরেছেল। 
দেখেছেন ভারতে অনেকেই, ভোগবাদ লোভ 
সবা্থসর্বস্থতার বিপরীত হ্রোতে, বিকল্প জীবনযাত্রার পথে 
কাজ করছেন। ঘুরে বেরিয়েছেন, স্বচক্ষে দেখে শুনে স্পর্শ 
করেছেন __ চম্বল, গুত্ররাত, ভাগলপুর, বালিয়াপাল, 
নর্মনা সর্দার সরোবর, গাড়োয়াল. দপ্লি রাদহরা, পোখরান 
এবং অবশাই শাদ্রিনিকেতনের “আমার কুটির'। এক 
বিস্ফোরণ (৭৪) থেকে আরেকটি (৯৮)। মাঝে নালা 
সময়ের রচনা ওঁর কলম থেকে বেরিয়েছে আপন মনের 
মাধুরী মেশানো দৃপ্ততায়। এই সকেলন গ্রন্থের প্রস্তুতি পর্বে, 
শ্যামলীদি ধার অপার হ্বেহধন্যা ছিলেন, সেই পাত্রালাল 
দাশগুপ্ত বলেন __ “শ্যামলী আমেরিকা জাপান ও 
ভারতের বিভিন্ন জায়গার বিস্ফোরণের প্রতিবাদ 
জানিয়েছে __ ‘বিস্ফোরণের মাঝখানে" নামটা দিয়ে 
দাও।” তাই এই নাম। 
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কোটিপতি হাঙ্গামা 


অভিক বর্মন (দি ইকনমিক টাইম্‌স) 
অনুবাদ : পৃথ্বীশ বন্দোপাধ্যায় 


সপ্তাহের সোম থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধো নটা 
থেকে রাত দশটা পর্যন্ত প্রচারিত এক শ্রশ্মোত্তর 
অনুষ্ঠানের দিকে আন্রকাল গোটা ভারত হাঁ করে 
তাকিয়ে থাকছে। অনুষ্ঠানটির নাম ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ?' 
এটা আমেরিকার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'ঙ ওয়াস্টস্‌ টু বি এ 
মিলিওনেঘ্র ?'-এর হুবহু নকল। অবশা অনুষ্ঠানের সঞ্চালক 
অমিতাভ বচ্চন কারো নকল নন। 
তিন সপ্তাহের মঘোই 'কৌ-ব-স্রেণ' অন) সব কেবল টিভি 
অনুষ্ঠানকে টপকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে গেছে। এ তথ্য 
জানা গেছে টোটাল রেটিং পয়েন্ট সমীক্ষা থেকে। বিনোদন 
বলতে ভারতীয়রা সত্যি অর্থে পছন্দ করে নাচ-গান আর 
বহুপর্বের ধারাবাহিক, যেখানে ছোটো ছোটো সোফায় বসে বড় 
বড় পরিবারগুলি 'ভাবীজি'র বৈবাহিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
করতেই থাকে। সেদিক থেকে 'কৌ-ব-ক্রো' বহুগুণ ভালো। 
'কৌ-ব-ক্রো' না দেখলে আমি ছ্রানতেও পারতাম না যে 
ভারতের রাষ্ট্রপতি তার পদত্যাগপত্র জমা দেন উপরাষ্ট্রপতির 
কাছে (আমার ধারণা ছিল যে তিনি পিওনের হাতেই চিঠিপত্র 
দিয়ে থাকেন)। অথবা যন্তর-মস্তর দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটি 
তৈরি করে নি, এটির নির্মাতা দ্বিতীয় সওয়াই জয় সিং। 





হবার কোনো কারণ নেই। অনুষ্ঠানটা চিত্তাকর্ষক, নির্মাণে 
রয়েছে বুদ্ধির ছাপ এবং জলপ্রিতার শীর্ষে পৌছাতে এর 
সমস্য। হবার কথা নয়। নির্মাণ শৈলীতে রয়েছে সৃষ্ষৰ চাতুর্য _ 
শুরুতে সহজ এবং উত্তরোত্তর কঠিন প্রশ্ন । এর সাথে প্রতিটি 
উত্তরের সাথে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ 'ঝৌ-ব-ক্রো'-র 
সাক্কল্যের মূল কারণ। 


আমাদের প্রা সকলের কাছেই এক কোটি টাকার গুরুত্ব 

বিশাল। কর দেবার পরেও যা থাকবে, তা দিয়ে ছাপোযা 

ঝলমলে উন্নত করার সন্তাবনা যথেষ্ট । একথাও 
শুনতে পাচ্ছি যে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ বাট হাভার 
টাকা কামানো কোনো ব্যাপারই নয়: প্রযোদ্রকেরা ভেবে চিত্তে 
দারুণ এক অনুষ্ঠান বানিয়েছেন বটে! 

“কৌ-ব-ড্রো'-র সাঘল্য এই ইঙ্গিত বহন করছে যে 
বিনোদনের রমরমা এখন চলতেই থাকবে। বিনিয়োগকারীরা 
অন্য এক ক্ষোত্রে লী করার সুযোগ পাবে। কিন্তু এর আরেক 
গুরুত্ব রয়েছে। এই সাফল্য প্রমাণ করে যে বিকাশের প্রক্রিয়ার 


নিতে পারবে ? পারতে পারে, ঘদি 


মহানগর টেলিফোন নিগম লিমিটেড যে এরকম ভাগাভাগিতে 


র সঙ্গে 
যে সুবিধা দিচ্ছে, তার থেকে অন্য এক 
বেশি সুবিধা দেবার জন] রাভি॥ অতএব. 
টেলিকম কোম্পানিকে ছেড়ে দিতেই পারে) 
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গণপসংগঠনের কমীবন্ধুদের কথা মনে রেখে 
মনের জানলা খুলে 
__ 'বাক্তি আর সমষ্টি' এবং ‘শ্রেণীচ্যুত হওয়া না-হওয়া। 


প্রশ্ন : আপনি যা বলঙ্ছেল তাতে ব্যাপারটা মোটামুটি দাঁড়ার 
এইরকম : আমরা যারা নির্ধাতিত শ্রেণীতে জস্মাইনি তারাও 
সেই শ্রেণীর জন্যে তথা মানুবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জনে) 
কিছু করতে পারি। যদি কোনো পার্টি বা গণ-সংগঠনের 
মহে না-ও ঢুকি, আমাদের মতো ছেলেমেয়ের পক্ষে একেবারে 
ব্যক্তি হিসেবেও কিছু করা সন্তব। 'পর"-এর জন্যে কেন এসব 
করব __ এর কোনো উত্তর দেওয়ার দায় আমাদের নেই। বদি 
কেউ না-করতে চায়, না করবে। কিন্তু 'পর'-এর জলে] কিছু 
করাটা আমাদের বাচার পক্ষে খুব দরকারি। শুধু 'আপন'- এর 
জন্যে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। এইট্ুফুই স্বতঃসিদ্ধ। 
এই তো? 

উত্তর : ঠিক তাই। আমরা কেউই জানি না, ঠিক কীভাবে 
মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ঘটবে। এমনকি যদি জিভ্ঞেস করো. 
“মানুবের সর্বঙ্গীণ মুক্তি যে ঘটবেই সে বিবয়ে কি আপনি স্থির 
নিশ্চিত ?' আমি উত্তর দেব : না। একটা ব্যাপারে শুধু আমি 
স্থির বিশ্বাসী : মানুষের জীবন যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, 
ইতিহাসের ধারায় বারে বারে তার পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং 
আমি চাই বা না চাই, পরিবর্তন হবেই। সে পরিবর্তন গ্রে 
সর্বদাই ভালোর দিকে হবে __ প্রত্যেক পরিবর্তনই এক-একটা 
অগ্রগতির ধাপ -_ এমন দাবিও আমি করব না) পরিবর্তন 
মানে প্রগতিও বটে, ক্ষেত্রবিশেষে পম্চাদগতিও বটে। কিন্ত 
প্রগতি-পম্চাদ্গতি মিলিয়ে যেটা হয়ে চলে, আখেরে তাতে 
প্রগতিই হয়। এর ধারাটা অভঙ্গ বা ধ্রদুরেখ নয় __ মাকে 
মাঝে ছেদও পড়ে __ দুর্তিক্ষ মহামারি যুদ্ধ প্রতিবিপ্লব ইত্যাদির 
কলে অনেক সঞ্চিত সুফল নষ্ট হয়ে যার __ তবু মানুব কিন্তু 
এগুচ্ছে। যুক্তির মুক্তি ঘটছে। শতকরা একশ জ্বনের মধ্যে 
নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু একজন-দুত্রন করে অনেক মানুষের মহ্যে। 
মানুষ অধিকার-সচেতন হচ্ছে। সেই সঙ্গে অনেক গেলমালও 


ঘটছে __ যতটা অধিকার-সচেতন হচ্ছে ততটা কর্তব্য-সচেতন 
হচ্ছে না। ইতিহাস এইভাবেই এগোয়। এক-একটা বিল্রবে কাজ 
অনেকটা এগিয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও নতুন সমম্যা দেখা দেয় 
-_ শয়ে শয়ে হাজারে হান্রারে। ইতিহাসের ধারায় এই দুই 
ঘটনাই ঘটে চলে। 'বিদ্লুব' কথাটার মধ্যে কোনো ভেলুকি নেই। 
এটা জ্রেনে-বুক্তে তবে এপথে আসা দরকার। যদি বলে! : 
সমাজ্জবাদী বিশ্লবেও সব সমস্যার সমাধান হবে না ? আমার 
স্পষ্ট উত্তর : না। বিশ্লবটা সমস্যা-সমাধানের সূচনা, শেষ নয়। 
বিশ্রবও সৃষ্টি করবে নতুন সমস্যার, এখন আমরা ভাবি: সব 
মানুষ অন্তত খেতে পরতে পাক, সবার একটা মাথা গৌঁজ্ার 
আস্তানা জুটুক॥ সমাক্তবাদের অভিজ্ঞতা বলে : সে সমস্যা 
চুকতেও বনু কহু বছর লাগে। অন্তত ১৯১৭-র পর অনেক ক'টি 
দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এলেও কোথাও এই তিনটে 
মৌলিক সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়নি। কিন্তু একটা বড় অংশের 
মানুষ পেটের ভাত-গায়ের কাপড় আর মাথার ছাদ পেয়েছে। 


“তারা পড়েছে অন্য সমস্যায় । আজ যেটাকে 1ম: মনে হয়, 


কাল সেটা হয়ে যায় বেসিক কম্ফর্ট _ যেমন ধরো 
ইলেক্ট্রিসিটি। তেমনি বেয়ার নেসেসিটি মিটলে মানুষ চাইবে 
minimum Comfort এটাই স্বাভাবিক) ? 
পরকে শেখাতে হলে নিজেও শিখতে হয় 

তেমনি বাঁচার ব্যাপারটা কম দুঃসহ হয়ে উঠলেই, মানুষের . 
মাথায় চিন্তা আসবে : এ জীবন লইয়া কী করিব ? অবসর 
বাড়লেই কী করে তা কাটানো বায় তার সমস্যা দেখা দেবে। 
আমরা মূলত এই রোগেই ভুগি, এবং একমাত্র এই ক্ষেত্রেই 
কাজ করতে পারি। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে আমি এই শিক্ষাই 
পেয়েছি : 1৫53-রও একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে। 10০৫-র 
ভগতেও কাজ করাটা খুব দরকারি। একটা বুক্তিবাদী 

৬ 
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১৭৪ 


সাম্যভিত্তিক জীবনদর্শন ছাড়া কোনো মানুষ positive 
পরিবর্তনের কাজে উৎসাহী হতে পারে না। আমরা যদি সেই 
ক্ষেত্রে কাজ করতে চাই, তার জনে! দুটো জিনিস দরকার : 
এক ॥ নিজের জীবনদর্শনকে আরও স্পষ্ট, স্বচ্ছ, বাস্তব ও 
য্যবহারিক করে তোলা, দুই ॥ যে ক্ষেত্রে কাক্চ করব বলে ঠিক 
করেছি সে ক্ষেয়ে কাজ ফরার যোগ্য হয়ে ওঠা। নিজের চিন্তা 
ভাবনা ও কাজের ক্ষমতায় সর্বদাই উন্নতি ঘটিয়ে চলতে হবে। 
সেটা শুধু আয়োন্্রতির জনো নয়। 'পর'-এর জনো যদি সত্যিই 
কিছু করতে হয়. তবে নিজের গুণ ও ক্ষমতাও ক্রমশই বাড়িয়ে 
চলতে হবে। আপাতত ব্যক্তি হিসেবে এই কাজেই আমাদের 
আত্মনিয়োগ করা দরকার। 

প্রশ্ন : 'পর'-এর হন্যে কান্ত করব অথচ 'পর'-এর সঙ্গে যোগ 
রাখার কোনে! মাধাম থাকবে না _ এ কি সম্ভব ? তারপর এ 
যে আম্মোদ্তির কথা বলছেন, ওটা তো বৈষয়িক উল্লতিরও 
অঙ্ছিলা হয়ে উঠতে পারে। আপনিও তো দেখেছেন, আমাদের 
গণসংগঠনগুলোকেও অনেকে (বা কেউ কেউ) নিজের 
“কেরিঘ্রার' গড়ার ধাপ হিসেবে ব্যবহার করে। 

উত্তর ; দেখো, আইডিয়া-র স্তরে কান্ত করে চলতে হঙ্গে দু- 
একটা কটু সত] স্পষ্ট বুঝে রাখা দরকার। রাস্তায় যে-মেয়েটি 
বাচ্চা নিয়ে বসে ভিক্ষে করছে তার জনো আমি কিছুই করতে 
পারব না। বে ছেলেটা টি. বি. হয়ে মরতে চলেছে গুদু লিখে বা 
ভাবধারা প্রচার করে আমি তাকে সারিয়ে তুলতে পারব লা। 
যে ছেলেটা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কারখানায় চাকরি 
পেয়েছিল সেখানে লক-আউট বা ক্রোজার হয়ে গেলে আমার 
কিছু করার নেই। এই না-পারার তালিকাটা বিরাট লক্বা। 
ব্যক্তিগতভাবে তুমি কাউকে সাহায্য করতে পারো __ একটা 
টিউশন জোগাড় করে দিতে পারো, দু-একটা টাকা ঘার দিতে 
পারো -- কিন্তু তাতেই ব! কী হবে ? এগুলোও বাক্িগত 
স্তরের সাহাব]। কিন্তু ভাবধারার অ্রগতের লড়াইটা একান্ত 
ব্যক্তিগত নয়। তুমি নিজে পড়ে শুনে দেখে ঘা উপলব্ধি করলে 
তা যদি বলতে পারো তাতেই বরং আরও বড় ফল ফলবে। 
নিজের কালে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। দক্ষতা নিয়ে কেউ 
শ্রস্মা লা। তুমি যদি সেটাও না করো, ভাবে : আমি যা জানি 
তা-ই বলে যাব _ আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই _ 
তাহলেই সর্বনাশ । সত্যকে জানো, সত্যকে প্রকাশ করো, প্রচার 
করে! __ এও সারা জীবনের চেষ্টা ও সাধনার ব্যাপার। হাতে- 
হাতে ফল পাওয়ার আশা করে কোনো লাভ নেই। তুমি হয়তো 
শ্ানতেই পারবে না _ তোমার কথা শুনে কার কী উপকার 
হলো। কিন্তু ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাটুকু নাও : শুধু আর্থিক 


দুরবস্থা! দিয়ে বিল্লুব হয় না। বিশ্ব করতে হলে তার একটা 
ভাবগত, মননগত চালচিত্র লাগে। সেটাও বিঘ্যবের পক্ষে খুবই 
দরকারি। সেই চালচিত্র গড়ার কাকে তুমিও তোমার সাধ্যমতো 
হাত লাশিয়েছ _ এটাই ত্যেমার চালকশক্তি। 'পর'-কে 
জানার, বোঝার চেষ্টা করো। কোথায় মানুষের চিন্তা আটকে 
যায়, কেন মানু নির্মতিবাতী হয় _ এও তো জ্ঞানতে হবে। 
তোমায় তো কেউ চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়াতে 
আর লিখতে বলছে না। লোকের সঙ্গে তো মিশতেই হবে _ 
যারা তোমার ‘সমমনস্ক এমল লোকের সঙ্গেও যোগাযোগ 
রাখতে হবে _ নইলে বাঁচবে কী করে £ কথা হলো, সেখানেও 
নিজের চোখ-কান-মন খোলা রেখে মেলো। ঠিক হোক, ভুল 
হোক, নিজে চিন্তা করতে শেখো। মার্কস-এক্গেলস-লেনিন- 
স্বালিন-মাও-চেশ্যেভায়ার কেতাবে এই ১৯৮৯-সালের বাংলার 
সব সমস্যার সমাধান তো লেখা নেই। তোমাকেই সেটা খুঁজে 
বার করতে হবে। দল বা গণ-সংগঠনে থাকলে তোমার 
শুনিবার্ধভাবেই মনে হবে : নেতারা বা দাদারা সে-সব কথা 
ভাবুন -_ আমাদের যা বলা হবে তা-ই করব। বরং বৃদ্ধি ও 
চিন্তার সেই জড়তা ঘেকে মুক্তি পেতে হলে __ নিজে ভাবার 
অভোস করতে হলে __ ব্যক্তি হিসেবেই সেটা করতে হয়। 
কবিতা লেখা, ছবি আঁক! বা গান গাওয়ার মতো ভাবাটাও কিন্ত 
একক বাক্তির কাজ। তারপর অনোর সঙ্গে ভাবনার বিনিময় 
করতে পারো। কিন্তু নিজে ভাবার কোনো বিকল্প নেই। এটাই 
আয়োন্সতির প্রথম ঘাপ। 

্প্ন : আমার ভাবনা ঘে ঠিক হবে তার গ্যারান্টি কী ? 
উত্তর : কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু "দাদা আর গদা ছাড়া আর 
কিছু জানি লা” __ এই ভীম-মার্কা 'কাভার' দিয়ে কোন ফন্ট 
হবে ? এরা জ্ঞান লড়িয়ে দিয়ে ‘রেল রোকো' বা ‘রাস্তা রোকো' 
করতে পারে, কিন্তু লোককে তাতে নামাতে পারে না। 
নেতৃনির্ভরতা ছাড়তে হলে _ আমাদের এখন অবশ্য আর 
কোনো নেতাই মাথার ওপর নেই, এক বই-এর নেতারা ছাড়া 
__ আত্মনির্ভরতাই একমাত্র উপায় । নিজেকে ঘে ভাবতে 
লেখার না, সে কী করে অন্যকে ভাবতে শেখাবে 7 

প্রশ্ন : আপনি আমাদের ক্রমেই একটা গাড্ডার দিকে নিয়ে 
বাচ্ছেন। আমাদের শক্তি ক্ষমতা জ্ঞান -- কতটুকু ? সে দিয়ে 
কীহবে? 

উত্তর : যেটুকু হওয়ার সেটুকুই হবে। তোমার সাহামতো কাজ 
করো। তথ্যমূলক লেখা তৈরি করো। তথ্যগুলো বেন ঠিক হয 
- সে দিকে নজর রাখো। আন্দাজে লিখো না। লেখার মান 
বাড়াবার চেষ্টা করো) এই লিখে দিলু _ এবার যার ইচ্ছে 
হয় পড়বে, না-পড়বে না-পড়বে __ এই মনোভোৰ নিয়ে লিখো 
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না। লেখাটা বেন সুপাঠ্য হল, সুবোহ) হর __ ক্রমাগত তার 
চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর সর্বদাই একটা কথা মাথার রেখো _ 
একটা লেখা দিলে. একজনের লেখা দিয়ে, তার সারা জীবনের 
লেখ! দিয়েও কিস্সূ না-ও হত্ত পারে । হবে না _ এমন ধরে 
নেওয়াই ভালো। কিন্তু তোমার মতো আরও অনেকেই এ কাজ 
করছেন ও করবেন __ যে ঘাঁর সাধ্যমতো করছেন __ তার 
একটা সংগৃহীত ০০7013155 ফল আছেই। এটাও ইতিহাসের 
শিক্ষা। ফরালি বিদ্রব মানে শুধু রুশো নন. শুধু ভলত্যার নন, 
শুধু দিদেরো, দাল্যাবের নন -_ তদের ও আরও কু মানুষের 
চেষ্টা ও শ্রমের যল। রুশ বিপ্লব মানে শুধু লেনিন লন, 
প্রেশানভ-ভেরা জরাসুলিচ বা তারও আগে চের্নিশেভূক্কি, 
হার্ডসেন থেকে বহু বড়-ছোটো-মাকারি চিন্তাবিদ্‌ ও কর়ীর 
শ্ররাস। তারা সবাই দলের লোক ছিলেন না. কোনো গণ- 
সংগঠনের সঙ্গেও তাদের যোগ ছিল না। তুমি একা কিছুই 
করতে পারবে লা __ কিন্তু আরও বনু মানুষের চেষ্টার সঙ্গে 
তোমার চেষ্টা মিললে কিছু একটা হবেই। সে চেষ্টা আরও বু 
ব্যক্তি করছেন, গণসংগঠনও করছে। সেই জন্যেই বলছিলুম 
_ কথাটা কৃটাভাসের মতো শোনালেও সতি) -- আমরা 
দলছাড়া নামকাটা সেপাই হলেও. বিচ্ছিন্ন একক নই। 'পরা-এর 
জনোই আপাতত, এই মুহূর্তে আমি এককভাবে ফা করছি, 
কিন্তু আমার মতো আরও অনেকেই এ কাত করছেন -_ এটাও 
তোমার সান্তনা হতে পারে। 
সমাজসেবা কি অবিপ্লৰী কাজ ? 

প্রশ্ন : আপনি যে-ভাবে কথাগুলো! বলছেন তাতে মনে হতে 
পারে : আমরা সবাই বুদ্ধিজীবী হতে পারব। কিন্তু আমরা 
সাহিত্যিকও নই, নাটক করার ক্ষমতা বা ইচ্ছেও নেই, 
অর্থনীতি-ইতিহাস-দর্শনও বুঝি না। একটু-আবটু পড়ার চেষ্টা 
করি __ এই সাত্র। সে-ক্ষেয়ে কী করব ? 

উত্তর : তারও কান্র আছে। অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে 
পারো, দু-একটা ডাক্তার বন্ধুকে দিয়ে একটা স্বাস্থ্যকেন্্র খুলতে 
পারো। কী করব ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকেই বা কী 
করবে? 

প্রশ্ন : তাহলে তো রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রন সন্ধে 
গেলেই হয়। 

উত্তর : বদি ধর্মীর প্রতিষ্ঠানে যেতে তোমার বুক্তিবুদ্ধি কোনো 
বাধা না দেয়, তো বাও। কিন্তু এটা রাগের কথা হয়ে গেল। 
সত্যিসতিই তো আর সেখানে যেতে পারবে লা। আমিও পারব 
না. তুমিও পারবে না। অথচ তাদের হাসপাতালেই আমাদের 
ভর্তি হতে হয়, তাদের স্কুলেই আমাদের সবরের ছেলেরা পড়াতে 


ঘায়। কোল মুখে তুমি তাদের বাধা দেবে ? তোমার তো 
হাসপাতাল দূরষ্থান __ একটা ভালো চিকিৎসাকেন্দ্রও নেই। 
এত বছর বামপন্থী আন্দোলন করেও আমরা একটা মোটামুটি 
ভাঙ্গো স্কুল তৈপ্রি করতে পারলুম না __ এ লজ্জা রাখার 
কোনো জায়গা খুঁজে পাই না। আসলে. শিক্ষার দোষে এ-সব 
কাজকে আমর! একটু বাকা চোখে" দেখি। মলে হয়, এগুলো 
বিপ্রধী কাজ নয়। কিন্তু মানুষকে তো বাঁচতে হবে, 
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। তার কোনো দায়িত্ব 
নেব না, শুধু সরকার আর ছিশনগুলোর নিন্দামন্দ করে বেড়াব 
= এটা কি কোনো কাজের কথা ? নিজের সাধ্যমতো _ এবং 
কুচিমতো -- এ-সব কাজও করা যেতে পারে। কিন্তু মনে 
রেখো, এককভাবে এণ্ডলে৷ করা ঘায় না। আমরা আলোচনা 
করছি মূলত তাদের নিয়ে যারা আর দশজ্ঞনের সঙ্গে মিলে কিনু 
করতে অপারগ হয়ে পড়েছে। জোর করে, দল বেঁধে কাছ 
করার চেষ্টা না করে সে ঘদি ‘পর'-এর জ্রনো কিছু করতে চায়, 
তাহলে তার সামনে __ আমার বিবেচনায় _ একটাই পথ 
খোলা আছে : একটু ব্যঙ্গ করে তুমি যাকে বলছ 'বুদ্ধিজীযী' 
ইওয়া। 

বুদ্ধিজীবী হওয়া না হওয়া 

রন : না - না. আনি ঠিক ব্যঙ্গ করে কথাটা বলিনি। বুদ্ধিত্রীযীর 
দরকার তো আছেই। যে-কোনো সমাজের মূল্যবোধ তৈরিতে 
তাদের একটা ভুমিকা তো থাকেই । কথাটা হলো : আমরা কি 
তা পারব ? মানে, ধরুন, ইংরিজিটা ভালো করে না আনলে _ 
মানে, এসব কান্তকম্ম _ 

উত্তর : তার আগে বাংলাটা ভালে করে শেখা উচিত। তাবড় 
তাবড় বৃদ্তিজীবী দেখবে : গুছিয়ে বাংলা লিখতে কালঘাম ছুটে 
যায়। তুমি দূর থেকে তাদের হিংপে করো : লোকটা কেমন 
ক্কড়ৃফড় করে ইংরিজি হলে, কলম খুললেই গল্গঙ্গ করে 
ইংরিজি বেরিয়ে আসে। আসলে দেখবে : সে লোকটা মনে মনে 
তোমাকেই হিংসে করছে। ভাবছে, এ ছেলেটা কেমন অনায়াসে 
ঝরবরে বাংলা লেখে, বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। 
৮০০//০এর সঙ্গে ওর একটা 535) communicalion আছে। 
আর আমি শালা এত কিছু পড়েও 05010 থেকে alienated 
হয়ে পড়ে আছি। 

্রশ্ন : যাঃ, সে কখলো হয় নাকি ? 

উত্তর : ভাই, আনি যা বলছি সব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। 
এদেশের বেশির ভাগ ইংরেজনবিশই জানে __ কোনো ইংরেজ 
বা আমেরিকান বা বাইরের লোক তার লেখাকে পৌঁছে না। 
কদাচিৎ ফুটনোটে নামটা আসলেও আসতে পারে। তার সব 
খাতিরই এদেশে __ হসেমধ্যে বকো যথা। তার সমপর্বায়ের 
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লোক পিঠ চাপড়ে দিলে সামগ্লিকভাবে খুশি হয় বটে, কিন্ত 
“জনগণ ঘেকে আমি বিচ্ছিত" এই ভাবটা তার কিছুতেই কাটে 
লা। সেটা কাটারও নয়। সে তো সত্যিই বিচ্ছিন্ন। নিজের 
মাতৃভাষায় যে লিখতে পারে না সে দেশের কোন কম্মে 
লাগবে 1 এই শতকের গোড়াতে বদি-বা সম্ভব ছিল __ 
আগাগোড়া ইংরিজিতে লিখেও অরবিন্দ ঘোষ তা পেরেছিলেন 
= এখন সে জিনিস একেবারেই অসম্ভব। 

আর কী করা যায় ? 


প্রশ্ন : বলছেন বটে, তবু সাহস হত না। 

উত্তর : ঠিক আছে। তবে টেকনিক্যাল কাজকন্র শেখো। ভালো 
করে ক্রুফ দেখা অভ্যেস করো। আমাদের পত্র-পন্রিকা-পুন্তিকা- 
বই __ সবের এক মহৎ দোষ : অভ্র ছাপার ভুল হাতে নিয়ে 
পাতা উপ্টে দেখতেও ইচ্ছে করে লা _ এমন বাজে লে- 
আউট 'পর'-এর প্রতি সম্মান রেখে কাজ করতে চাইলে এসব 
ব্যাপারে অনেক উন্নতি করা দরকার ৷ মোটা, ভালো বা চক্চকে 
কাগজে রঙচডে ছবি দিয়ে বই পত্র ছাপা আমাদের আর্থিক 
সাধে) কুলোবে না। কিন্তু যত্ত করে প্রফ দেখে, ভালো লে- 
আউট করে পড়ার মতো জিনিস নিশ্চয়ই লোকের হাতে তুলে 
দেওয়া সভ্ভব। সেটাও কিন্তু শিখতে হয়। শিখিতে দেওয়ার 
লোক পাওয়া যাবে না। নিত্রের থেকেই শিখতে হবে, নিজেই 
নিজেকে শেখাতে হবে। সাহ্যে যদি এর বেশি ন! কুলোয়, তবে 
এট্কুও তো শিখতে পারো। নিষ্ঠা, বত, পরিশ্রম _ এগুলোও 
আত্মোন্মতির সোপান। কোনো কাছই তুচ্ছ নয়। ভালে করে 
এ-কাজটুকু করতে পারলে আত্মবিশ্বাস পাবে। আর আত্মবিশ্বাস 
এলে (বা ফিরে পেলে-- আরও অন্য কাজের কথাও ভাবতে 
পারো) বলা যান্ন না, তখন হয়তো সত্যিই 'বৃক্ধিত্রীহী' হয়ে 
যাবে। 

প্রশ্ন : এবার কিন্তু আপনিই ব্যঙ্গ করছেন। 

উত্তর : আরে না - না। ওটা ঠাট্টা করে বলছিলুম। মোট কথা : 
করার কাজ অনেফ আছে। “পর'-এর জনো ঘা কিছু করবে তার 
সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আয্মোল্সতির দরকার পড়বে। ফাজ করতে- 
করতেই অনেক কিছু শেখা বায়। জ্ঞান বাড়ে। আর ব্রা 
থেকেই আনন্দ পাওয়া যায়। আনন্দ পেলে কাজে আরও বেশি 
করে মন বসে। ঠেকি-গেলার মেজাজে বেশি দিল কার করা 
যায় না। মনটা ছট্ফট্‌ করতে থাকে। হাতে-হাতে ফলের লোভ 
উঁকি আাব্রে। আর তখনই অবসাদ রোগ (৫%555+০7) কারেম 
হয়ে বায়। মাসের পর মাস, কারও কারও ক্ষেত্রে বছরের পর 
বছর তার বোঝা বইতে হয়। ফৃর্তি না পেলে কাজ করে সুখ 
কোথায় ? 


কাজ করে আনন্দ পাওয়া চাই-ই 

জীবনে অবসরেরণ দরকার আছে 

প্রশ্ন : এ আপনি কী বলছেন ? আনন্দ. ফুর্তি _ এ সবের সঙ্গে 
কাজের কী সম্পর্ক ? এগুলো তো. ঠিকমতো বলতে গেলে, 
পরস্পরবিরোদ্বী ব্যাপার। 

উত্তর : এও একটা ভূত আমালের ঘাড়ে চেপে আছে! অনেক 
ব্যাপারেই আমরা অপরাধী মনোভাব নিয়ে জীবন কাটাই) 
মুড়ি-বাদান খেলেও অন্বত্তি হয় __ কাছটা ঠিক হচ্ছে তো ? 
মাযার নীচে বালিশ দিয়ে ঘুম হয় লা __ মলে হয়, বিলাসিতা 
করছি। তেমনি ভীবনটাকে শ্রমিক-কৃঘক শ্রেণীর জন্যে 
বলিপ্রদন্ত বলে তার শ্রতিটি মুহূর্ত শুধু কর্তব্যকর্মেই বায় করব 
= এটা হর না। বেঁচে থাকার জলে খেতে হবে, বিশ্রাম নিতে 
হবে, এবং নিজের জীবনে আনন্দ পাওয়ার মতো একটা 
অবসরও রাখতে হবে। চবিিশ ঘণ্টা কর্তব্যকর্ম ভেবে খেটে 
চলা মানুষের শরীরে দেয় না। এই করতে গিয়ে সেই ১৯০২ 
সাল থেকে উচ্চ গরিব পরিবারের কত ছেলে যে কত রোগ 
বাধিয়েছে তার ইয়া নেই। অর্শ, আলসার. টি.বি., _ এগুলো 
বিপ্লবীদের বাঁধা রোগ। পরিস্থিতি কখনও কখনও শরীরের 
ওপর অনেক অত্যাচার করতে বাধ্য করে। কিন্তু ঘখন রোজানা 
কাজকর্ম চলছে _- কোনো বড় আন্দোলন নেই __ কাজের 
চাপ নেই __ তখনও বেকার ঘুরে বেড়ানো __ খাওয়ার ঠিক 
নেই, শোয়ার ঠিক নেই __ এর কোনো মানে হয় ? এই হলো 
পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী পনা, সন্যালীদের কৃচ্ধ্রসাধনের মতো উত্তট 
সাধনবিলাস। মার্কসবাদ কোনো ধর্ম নয় _ এ কথা আমরা 
বারবার বলি। কিন্তু কাক্তেকচ্ছে তার উল্টোটাই দেখা যায়। 
আমরা বর্মবিস্বা্গীর মতোই কৃচ্ষুসাধনকে আমাদের সাধনমার্গ 
বলে৷ মনে করি। "আম্মনিয়োগ', “আত্মবিসর্ঘন' __ এসব 
কথাকেও আমরা ধর্মীয় অর্থে নিই। ধর্মের দাবি 9৮5০/০/৩'হতে 
পারে, মার্কসবাদের দাবি কখনও অমন অব্যবহারিক হতে পারে 
না। আগেই বলেছি, কৃন্্রসাধলভিত্তিক কমিউনিজম-এর 
বিরোধিতা করেছিলেন মার্কপ-এঙ্সেলস 'কমিউনিস্ট পার্টির 
ইল্তেহার'-এ॥ পড়ে দেখো। আমরা, গরিব দেশের মানুষ 
বলে, তার তাৎপর্য বুঝি না। এদেশের দারিদ্রা এত উৎকট যে 
আমি যদি ভ্রীবনবারণের ন্যুনতম মালও রক্ষা করে চলি. 
তাতেও কিন্তু মনের অপরাধবোধ ঘাবে না। "প্রত্যেকে তার 
সাহাহতো দেবে" __ এই কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করো। 
শ্রতোকের সাধ্য এক নয়। সাধ্যাতীতের চেষ্টা করে সবাই সফল 
হবে না। কেউ এগুলো করতে বলে না _ নিজেরাই মাথা. 
থেকে এসব উদ্ভট ধারণা তৈরি করো -_- তারপর বন্দি আর 
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ওঘূৱের পেছনে গুণাশরে দাও। কাক্তেরও ক্ষতি হয়, 
অপরাধবোহও ঘোচে লা। 'পর'-এর ভ্রনো কান্ড করবে _ 
অপরাধবোধ সনে নিয়ে __ এ হত না। একদিন একটা হালকা 
হাসির বই পড়লে মনের মহ্যে দশদিন বরে তার অপরাধবোধ 
থাকবে __ এটা কি কোনো ঘুক্তিবাহীর পক্ষে গ্রাহা হাতে 
পারে? 

প্রশ্ন : ঠিক আছে। নিজের শরীর ঠিক রাধা __ তার জনে] 
খাওয়া-শোওয়ার ঠিক রাখা _ এই অবধি না-হয় মেনে 
নেওয়া গেল। কিন্তু অবসর কাটানোর কথা উঠছে কেন ? 
ঘাদের চাকরি-বাকরি আছে, তাদের পক্ষে 'পর'-এর জন্যে কাজ 
করার সময় তো এমনিতেই কম। তার ওপর যদি নিজের 
অবসর বলে একটা নিদিষ্ট সময় রাখতে হয় _- তবে কান 
করবে কখন 1 

উত্তর : 'পর'-এর জলো যতই কাজ করো, 'আপন'-এর জনো 
একটা সময় রাখতেই হবে। সেটা প্রতিদিনের রুটিনের অংশ না- 
ও হতে পারে। কিন্তু হায় দু-চার ঘণ্টা হলেও নিজের ভালো 
লাগার মতো কিছু কাত করার সময় রাখা উচিত। 'পর'-এর 
কাজ থেকে সদাসর্বদা আনন্দ না-ও পাওয়া ঘেতে পারে। প্রথম- 
প্রথম করে আনন্দ পাওয়া যেত এমন কান্তও অনেকদিন ধরে 
করে চলতে হলে আস্তে আস্তে তার আনন্দ চলে হায়) তবু 
করতেই হয়। একেই বলে টেকি-গেলা কাড ৷ অফিস কাছারি 
কল-কারখানার ঠেকি-গেলা কান. তার পরেও 'পর'-এর জন্যে 
টেকি-গেল! কাজ __ এই দুই চাকায় পিষে গেলে বাঁচবে কী 
করে : জীবনে খাওয়া-শোওয়ার মতো আনন্দর জনোও একটা 
জায়গা রাখতে হয়। ঘরেই রাখা উচিত. পেটের দায়ে কাজ 
থেকে তা পাওয়া যাবে না (যারা সেটা পায় তাদের অসীম 


সৌভাগা). এমনকি 'পর'-এর জনো কান্ত করেও সেটা দীর্ঘদিন 
না-ও পেতে পারো। সুতরাং নিশোর আনন্দর হুনো _ সেটা 
শুধু নিজেরই আনন্দ, তাতে জনগণের কোনো উপকারই হবে 
না. কিন্তু নিজের উপকার হবে। সেটাই তোমায় বাঁচিয়ে রাখবে। 
শ্রশ্ব : একটু উদাহরণ দিয়ে বললে সুবিধে হতো। 

উত্তর : ধরো তোমার তবলা বাজ্জাতে ভালো লাশে। কিন্তু তার 
জনো তোমার কোনো সময যদি না রাখে! __ বা, তবলা 
বাঙ্জানোটা বিপ্লবী কাজ নয় বলে অপরাধবোধে ভোগো, তাহলে 
নিজের প্রতি অবিচার করা হবে। এতে কারও কোনো লাভ 
নেই. তোমারও ক্ষতি। তবলা বাজ্তাতে ভালো লাগলে বাজ্রাবে 
= তাতে কার কী। | 

প্রশ্ন : এগুদো করে চলাটা. আপনি বলতে চাইছেন, ঠিক 
আছে? 

উত্তর : আলবং ঠিক আছে। তুমি 'পর'-এর কাকে এসেছ 
স্বেজ্ছায়। তোমায় কেউ আদতে বাধ্য করেনি। অর্থাৎ তোমার 
ইচ্ছেটাই এখানে ৫০০i5৷৮০. তোমার ইচ্ছে যদি 'পর'-এর 
কাজে এসে থাকো, তবে অন্য ইচ্ছেডলো __ যেগুলো 
সমাজবিরোধী ইচ্ছে নয়, কোনো অপরাধমূলক ইচ্ছে নয _ 
সেগুলোকেই বা দমন করবে কেন ? আসলে কোনো পার্টিতে 
না থাকলেও তোমাদের মনের মধ্যে একটা ভূত থেকেই গেছে 
= অপরাধবোধের ভূত। যখন 'পর'-এর কথা ভাববে তখন 
এআপন'কে পুরোপুরি বঞ্চিত করবে __ এ তো আম্মসর্ব্থ 
মানুষেরই চিন্তার অপর পিঠ। সে যেমন আপন" ছাড়া আর 
কিছু নিয়ে ভাবে না, তুমিও তেমনি 'পর' ছাড়া আর কিছু 
ভাববে না __ তাতে তফাতটা কী হালো। আপন আর পরের 
মবে৷ একটা ভারসাম্য আনা চাই। [চলবে] 
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বিজ্ঞান আন্দোলনকে কোনো একমান্রিক ধারণায় 
বেঁধে ফেলা যায় না। যৌলিক ভিন্তিটা অবশ্য এক, 
তা হ'ল জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির প্বারা 
বিজ্ঞান ও শ্রযুক্রির বিকাশ ও সুপ্রয়োগের দাবিতে আন্দোলন 
গড়ে তোলা। অনিল সদ্গোপাল গণবিজ্ঞান আন্দোলনের 
তিনটি প্রধান ধারার উল্লেখ করেছেন। তার মতে, প্রথম হারা 
হুল বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা। এই ভনপ্রিয়করণের কাজ 
চলে পত্রিকা-পৃন্তিক! প্রকাশ, প্রদর্শনী, আলোচনা প্রভৃতির 
মাধ্যমে। কাজের মূল ক্ষেত্র হল স্থাছা, পরিবেশ প্রভৃতি বিয়ে 
বৈজ্ঞানিক তথ্য সাধারণ মানুষকে জানানো । এই কানের 
চালিকাশক্তি হল একটি বিশ্বাস যে বিজ্ঞান জনসাধারণের 
বিষয়, তাকে উচ্চমা্ীর অবস্থানে বন্দি করে রাখা উচিত নয়। 
দ্বিতীয় ধারাটি হল কুসস্কার বিরোধিতার এবং তৃতীয় ধারা হ'ল 
বজনকিজ্ঞানচর্চার। শেষ দু'টি ধারা একটু বিশদ আলোচনার দাবি 
রাখে। 
অনিল সদ্গোপালের মতে, দ্বিতীয় ধারার 
আন্দোলনকারীরা মনে করেন, সমাজে প্রচলিত অযৌক্তিক 
বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে জেহাদ (চ্যালেঞ্জ) ঘোবণা 
করতে হবে। এখানে স্বাস্থ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিঘরে প্রচলিত 
অযৌক্তিক বিশ্বাসগুলির কথা ভাবা হয়েছে। আর জোর দেওয়া 
হয়েছে, কুসস্কোর যেমন ভূতে বিশ্বাস _ এ সবের ওপর। কিছু 
কিন ধর্মীয় বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করা হলেও সব মিলিয়ে “ধর্ম 


লেখক পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের স্ত্তিহাস অনুসন্ধানে শ্রয়াসী। তার উদ্দেশ্য একাধারে বিজ্ঞান 
আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্যাবলীর নতীকরণ (49০9116131099) এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বিজ্ঞান 
আন্দোলন যাতে পথ চলতে পারে সেই পথ-প্রদর্শনের চেষ্টা করা । তার গবেষণার একটা রূপরেখা “উৎস মানুব'- 
এর ২১ বর্ষের শ্রথম তিনটি সংখ্যায় (ছানু-যেব্রু, মার্চ -এব্িল, মে-জুন ২০০০) প্রকাশিত হয়েছে। এই তিন পর্বে 
তুলে বরা হয়েছে স্থাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বিজ্ঞান ক্লাব থেকে বিজ্ঞান 
সংগঠন, বিজ্ঞান সংগঠনে সমাজচেতলা, বিজ্ঞান সমাছ ও আন্দোলন, গর্ণবিদ্ঞানের স্বরাপ __ তার ধারণার উত্তব 
ও বিকাশ প্রন্ৃতি বিভিন্ন বিষয়) এবারের চতুর্থ পর্বে রয়েছে বিভিন্ন ধারার বিভ্ান আন্দোলন, ধর্ম এবং কুসংস্কার 
প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠলের মতাদর্শশত অবস্থান, জনবিজ্ঞান ও জনপ্রযুক্তি বনাম ধনতাস্ত্রিক বিজ্রান ও 
প্রযুক্তি ইত্যাদি বিঘয়। লেখকের পরবর্তী পরিকল্পনা ভিন বাছোর বিজ্রান আন্দোলনের চিত্রের একঝলক তুলে 
ধরা, বালোদেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের খবর দেওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে বিভ্ঞান আন্দোলনের সাম্প্রতিক অবস্থার 
অনুসন্ধান। এই পর্বটি ঘথাসন্তব তথ্যসমৃদ্ধ করতে লেখক সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সংগঠনের সাহাযা প্রত্যাশী। 





ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় নি। পরোক্ষভাবে কখনও 
কখনও ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতা! করা হয়েছে মাত্ত1 

এই অভিযোগ কতটা সতি) তা এবার আমাদের 
অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করা খাক। আলোচনা করা যা 
কৃসংস্কার এবং সামগ্রিকভাবে ধর্ন বিরোধিতায় এ রাডোর প্রধান 
বিজ্ঞান সংগঠনগুলির অবস্থান । 

“উৎস মানুষ" পত্রিকা তার জন্মলপ্র থেকেই এই 
ক্ষেত্রটিতে কাজ করছে। পত্রিকাতে যেমন এই বিবয়ে লেখা 
বেরিয়েছে, তেমনই আলাদা বইও বেরিয়েছে। এই 
সংকলনগুলোর অন্যতম 'বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ' (শ্রথম 
প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩)-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে _ 'এক 
বিশেষ সামাভ্রিক-অর্থনৈতিক পটভূমিতে আজকের মানুষ 
= ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক বোধের শিকার এবং সেই পটভূমিই 
হলো ভ্োতিষবিস্থাসের লালনগৃহ। তাই ভ্যোতিধ বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করতে গেলে গোটা সামাজিক ছবিটা 
প্রয়োজন! 

সেই ছবি তুলে ধরতে গিয়ে উৎস মানুষ দেখিয়েছে 
স্ামাদের বিভ্রান্তিকর জীবনযাত্রা। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার 
খাতায় রচনা লিষছে “মানুষ নিজেই তার ভাগ্য গড়ে নেয়' 
অথচ চারপাশে __ বিজ্ঞাপনে, আততীয়ন্্ক্রনের দিকে তাকিয়ে 
দেখছে ঠিকৃজি-কোন্ঠী, ভাগ্য, গ্হরত্র. মাদুলি ইত্যাদির প্রতি 
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সংগঠনের উদ্দেশ্যে গেয়ে ওঠা খুব অসঙ্গত হবে ? 


আনা যাবে লা। বর্মবিস্বাসকে শুধু আঘাত করে মানুষের মল 
পাওয়া যায় না. এটা ইতিহাসের শিক্ষা।' (অশোক 
বন্বোপাধ্যায় : গণবিজ্ঞান, ধর্ম ও রাজনীতি-আন্দোলন ; 
অপ্রকাশিত) 

তবে নিদ্কিয় হয়ে থাকলে হবে না। ধর্মের নামে এই 
ক্ষতিকারক কার্যকল্যপের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণার শুয়োজনীয়তার কথা বলেছে উৎস মানুষ । ‘তবে রাগ- 
আক্রোশে গলা ফাটিয়ে নয়, ব্যপক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
মাধ্যমেই সে প্রত্যাঘাত কার্যকর হতে পারে। আর এ-সবের 
জনাই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির, প্রয়োজন 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর নির্ভেজাল নির্তরতা।' (বিজ্ঞান 
জ্যোতিঘ সমাজ।। শুরুতে যা বলবার) 

ব্রেক খু সায়েল সোসাইটি তার 'কর্মসূচি ও সংবিঘান'-এ 
বলেছে __ বিজ্ঞান আন্দোলন 'একদিকে যেমন জনসাধারণের 
মধ্য সামন্ততাস্তিক অবাযুণীয় কুসংস্কার, গোড়ামি, অবৈজ্ঞানিক 
মানসিকতা দূর করার ক্ষেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবে, তেমনি এই 
কর্ম প্রবাহে ধারা গতির সঞ্চার ঘটাতে চাইবেন, ডীদের চেতনার 
স্বরেও আনবে উন্নততর চিত্তা ও বলিষ্ঠতর দায়বন্ধতা। 
মানসিকতায়, অভ্যাসে, চাল-চলনে আনবে পরিবর্তন । 

ব্রেক ও উপলব্ধি করেছে “আলোচনাসভা, কুসক্ষোর 
বিরোধী কার্যক্রম অথবা সংঘবদ্ধ সভা-সমাবেশ এসবই 
গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার চেরেও অনেক বেশি প্রয়োজ্রন মানুষের 
প্রতি সহমর্মিতার মন নিয়ে উপলব্ধি করা মানুষের ঘুক্তিহীন 
চিন্তা ও আচরণের উৎস কী, কী কারণে যানুষ প্রত্যক্ষ যুক্তি 
বিজ্ঞানের রাস্তায় না চলে অলীক বিস্বাসে ‘বস্তু' খোঁজে।' ব্রেক 
ঘুর এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল মানুষের মানলিক জগতের 
পরিবর্তনের সার্বিক শ্রচেষ্টা। 

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ভরন্মলগ্নে প্রধান বিচার্য 
বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল __ “সাধারণ মানুষের মযো 


চক্রবর্তী, পশ্চিহবঙ্গ বিজ্ঞান মন্৷)। পশ্চিমবঙ্গ বিরান মধ্যের 
গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-র ভেতর কুসংস্কার ও 
অবৈজ্ঞানিক ধারণার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো'-র কথা বলা 
হয়েছে। 

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সঙ্গতভাবেই 
সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কুসক্ষোর, অলৌকিকতা, ধর্ম 
কিরোধিতায়। তাদের ঘোষিত কর্মপদ্থায় স্পষ্টই বলা হয়েছে : 
“আমরা চাই যাবতীয় কুসংস্কার, অলৌকিকত, ঈশ্বরতত্ত. 
জ্যোতিষ. সাম্প্রদায়িকতা. ধর্মান্ধত৷ ও জাতপাতের মতো 
সমাজের ক্ষতিকারক ও ভ্রাস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে 
তুলতে ...'। সমিতির 'মেমোরেন্ডাম অব আযাসোসিয়েশন'-এ 
বলা হয়েছে __ 'আমাদের যুদ্ধ শোবণের শক্তিশালীতম 
হাতিয়ার প্রতিটি কুসংস্কার ও শ্রান্ত বিশ্বাসণ্ডলোর বিরুদ্ধে ... 
আমাদের যুদ্ধ ভাববানী দর্শনের বিরুদ্ধে, শোবকশ্রেণী সৃষ্ট বা 
পালিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে" 

কিন্তু ধারা বলেন ধর্ম হল ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্মীয় 
ভাবাবেশে আঘাত করা উচিত নয়, তাদের যুক্তি কি যুক্তিবাদী 
সমিতি মানে ? না একেবারেই মানে না। বরং বলে, ফুসস্কারের 
আবর্জনা সাফ করার প্রসঙ্গ উঠলেই যারা সোচ্চার হন _ 
মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত নয় । আঘাত করলে ডনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে ছবে __ যুক্তিবাদী সমিতির লড়াই 
তাদের বিরুদ্ধে। 

সমিতি মনে করে, নিপীড়িত জনগণের একজোট হওয়া 
রুখতেই কাছে লাগানো হয় অদৃষ্টবাদ, পূর্বদ্ত্মের কর্মফল 
ইআদি ধারণাকে) 

কিন্তু এদের কাভের মতাদর্শগত ভিত্তি কী 1 এদের 
সাংগঠনিক কাগডপত্র থেকে ভানা যায়, এরা“মনে করেন 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে "যুক্তির পথে যাত্রার এই যে বিজ্ঞান 
আন্দোলনের একটি ধারা, তা আসলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের . 
অঙ্গ। সমিতির মতে. রাজনৈতিক বিপ্লব হলে চেতনার বদল 
ঘটবেই তা নয়, বরং সাস্কৃতিক বিশ্লব যখন পোষিতদের দ্বারা 
ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক বিল্রবে পরিণত হবে, তখন 
সাস্কৃতিক বিশ্লবের সংগ্রামী মানুষরাই রাজনৈতিক বিশ্লবেরও 
সংগ্রামী মানুষ হয়ে উঠবেল। অথচ ভোটের রাজনীতির কথা 
মাথায় রেখে রাজনৈতিক দলগুলো! তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসকে 
আঘাত হানতে চায় লা। তাই এ কাজে এগিয়ে আসতে হয়েছে 
বিজ্ঞানবহীদের। 

এতটা তীর না হলেও, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ বিকাশের 
কাজে প্রথম দিককার বিজ্ঞান ক্রাবশুলো বে ব্রতী হয়নি তা কিন্ত 
নয়, বরং ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সাইন্স ক্লাব আযসোসিয়েশন (5504) 
-এর সংবিধানে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে : 


“To promoic science club movement by ... 
07681220018 scicniific attitude and rationale in every 
walk of life. ... to gencraic a scienlific Culture in the 
society." 
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ড্রাগ আন্ত ম্যান্তিক রেমেডিস (অবজেক্শন্যাবল্‌ 
আডভারটাইজমে্ট) আট, ১৯৫৪ 

কুসচ্ষোর. অলৌকিক প্রচার এবং দৈবমহিমার 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেয়ে বিজ্ঞানকর্মীদের আইনি হাতিয়ার 
হল এই আইন। ভারতী সংসদ কর্তৃক প্রবর্তিত এই আইন 
১৯৫৪-র ৩০ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে 
এবং ১লা মে ১৯৫৪তে ভারত সরকার প্রকাশিত 
সরকারি গেজেট বি কা 
অধ্যায়ের ২৪ নং ক্রমে প্রকাশিত হয়। 

দবা হ'ল মানুষ বা অন্য প্রাণীর বাহ্যিক বা অন্ত 
ব্যবহার্য বব ; তাদের রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা. রোগের 
কারণ নির্শর. উপশম ইত্যাদিতে ব্যবহারের উদ্দিষ্ট 
পদার্থ ; 'খাদা' ছাড়া যে কোনে। উপাদান যা মানুষ বা, 
অন্য প্রাণীর শারীরিক গঠন এবং বৈবনিকা ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। 

ম্যাজিক রেমেডিস হ'ল যাদু, মস্ত, কবচ বা এই 
ধরনের কোনে! চমক বা প্রলোভন যা রোগের চিক্তিংসা, 
প্রতিকার, উপশম ইত্যাদি এবং মানুষ বা অন্য প্রাণীর 
জৈবনিক প্রক্রিস্নাকে অলৌকিক ক্ষমতাবলে প্রভাবিত করে 
বলে বর্ণিত। 

বিজ্ঞাপন হ’ল যে কোনো রকম বিজ্ঞপ্তি, লিখিত 
প্রচার পত্র, লেবেল, মোড়ক বা জন্য কোনো! রকম প্রদর্শন 
এবং মৌধিঝ বা অন] যে কোনো। উপায়ে প্রচারিত 
ঘোষণা। 

অর্থাৎ উপরোক্ত “মানিক রেমেডিজ'-এর 
'বিভ্ঞাপন' প্রকাশ আপত্তিজনক এবং ত! লাড়িযোগ্য 
অপরাধ। এর শাস্তি হ'ল শ্রথমবারে অনধিক ছয় মাস 
কারাবাস বা ভ্ররিমানা বা উভয়ই। পরবর্তী প্রতিবার 
অনধিঝ একবছর কারাবাস বা জরিমানা বা উভয়ই। 

তবে থাস্তবে এই আইন প্রয়োগ হতে কি বিশেষ 
দেখা যায় £ তাহলে বাদে-ট্রেনে আমরা এত দৈব 
চিকিৎসায় বিজ্ঞাপন দেখি কি করে £ সীমিত সামর্থো কিছু 
যুক্তিবাদী সংগঠন অবশ্য এই ধরনের ক্ষেত্রে থানায় 
অভিযোগ দায়ের করে। তবে তারপর আর বিশেষ কিছু 
যায়৷ না। মামলা হত কালেংভন্রে। আর যে কহজাতিক 
কোম্পানিগুলো অপবৈভ্রানিক ঘাদূর আপত্তিকর বিজ্ঞাপন 
দূরদর্শনে ক্রমাগত প্রচার করে তার বেলা ? 


গণবিজ্ঞান সমরয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ তার সাংগঠনিক 
উদ্দেস্), লক্ষা, কর্মসূচি এবং নিয়মাবলী সংক্তাত্ত খসড়া প্রস্তাব 
উত্থাপন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছিল, 'সাধারণ মানুষ যাতে 
তাদের মধ্যকার প্রাচীনপন্থী, গতানুগতিক, কুসস্কোরাচ্ছন্র ও 
অবৈজ্ঞানিক হ্যানধারণা ত্যাগ করে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও 
অনুসন্ধি ৎসু মানসিকতা! নিয়ে সবকিছুকে দেখতে ও বিচার 





করতে শেখে তার জন্যও বিজ্ঞানের সানারণ সত্যগুলিকে সহজ 
সরলভাবে প্রচার করবে গণবিদ্তোন সনন্থায কেন্দ্র।' 

এই বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্য বিচার করে আনরা বলতে 
পারি. অনিল সদ্গোপাল বিত্রান আন্দোলনের একটি পৃথক 
বারা কূপে কুসংস্কার বিরোধিতাকে চিহ্নিত করলেও বাস্তবে 
দেখা ঘাচ্ছে বিদ্রান আন্দোলনের প্রতিটি ঘারারই অন্যতন 
উদ্দেশা এবং কাত হল কুসংস্কার বিরোধিতা। সাধারণভাবে 
বিজ্ঞান মঞ্চ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করার পক্ষপাতী 
মস কিন্তু তারাও হলে করে, সাম্ল্রদায়িকতা ও শেলসাদের 
বিরুক্ষে লড়াই করতে হলে বিজ্ঞান আন্দোলনদ্, এয 
আসতে হবে। “বিজ্ঞান. ধর্বনিরপেক্ষা ও গণতন্ত্র *- ক বিজ্ঞান 
মঞ্ধার একটি প্রকাশনার "আমাদের কথা" (১৫ আগস্ট "৯৯ 
লেখা হয়েছিল _ '... আমাদের দেশে এই সময় বিষবা্পে 
পরিপূর্ণ নানা সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা সংক্রামিত করতে 
চাইছেন কেউ কেউ। অপবিভ্ঞানের ভাবনা ছড়িয়ে দিতে 
চাইছেল মানসমণ্ডলে। এই ঘৃণ্য আবহাওয়াকে প্রশমিত করতে 
চাইলে গণতান্ত্রিক ও ধর্মানরপেক্ষ বাতাবরণ আপরিহার্য। 
বিজ্ঞানের বর্ম এমনই যে দে এই বাতাবরণ তৈরিতে দৃঢ় ও 
সহায়ক শক্তি হিসেবে কান ভরতে পারে। .. .' 

বস্তুত বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের পার্থকাটা এইখানেই যে ধর্ম 
স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করতে চায় আর বিজ্ঞান প্রগতির পাথে 
এগোতে চায়, স্থবিরতার সঙ্গে অগ্রগামিতার ছুন্ তাই 
অবলান্তাযী ৷ এই সন্ধের প্রকাশ আমরা দেখেছি পনেরো শতকে 
ৱিফর্মেশন (ধর্মসংস্কার) পর্বে যখন স্ামাক্তিক কারণেই, 
সামন্ততারের প্রতীক রোমান ক্যাথলিক চার্দেব ওপর আঘাত 
হানার চেষ্টা অনিবার্ধ হয়ে উঠেছিল। এই স্বন্যের ছবি আজও 
আমরা লক্ষ্য করি। সত্যি কথা বলতে কি. 'অন্ধবিস্বাস, 
গুরুবাদের পরিবর্তে তানির্ভর যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি যে 
দিন আমাদের চিক্তা্গতের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়ে উঠবে, 
সেদিনই মানুষ লতাকারের স্বাধীন হওয়ার পথে অগ্রসর হতে 
পারবে (সুবিমল সেন, বিজ্ঞানের সংস্কৃতি, গণতন্ত্র এ 
ধর্মনিরপেক্ষতা)। 

বিজ্ঞান আন্দোলনের আব একটি ধারা হল 
ভনবিজ্ঞানচর্চার। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। মালব কল্পে 
বিজ্ঞানকে ব্যবহার করাই এই ধারার লক্ষা। প্রশ্ন ওঠে. কোন 
ধারা অবলম্বন করে মানব কল্যাণ করা হবে ? এখানে আবার 
ওঠে সেই “বহুজন হিতার্থে-র বিতর্কং এটা ঠিকই, "হাত, ও 
মস্তিষ্কের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। 
আর এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হালে 
আরও একটি জিনিস দরকার, তা হোল অপর মানুষের প্রতি 
শভীর মস়ত্ববোধ' (সুবিমল সেল, পূর্বোল্লেখিত)। জপ্মলগ 
থেকেই দপ্তরের পত্রিকা ‘ত্রৈমাসিক মুখপত্র' (পরবর্তীকালে 
বিদ্ঞান, প্রুক্তি, প্রগতি )-র স্থাঘ্ী অশ্গ হিসেবে “মানুষের 
কল্যাণে বিজ্ঞান" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করার কথা ঘোষণা 
করা হয়। বলা হয় ‘... এই যুখপত্রের মূল পাঠক হবেন 
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গ্রামবাংলার মানুষ । তারা তাদের সমস্যার কথা আমাদের কাছে 
তুলে ধরবেন অকপটে. নিঃসাকোচে। আমরা আমাদের 
বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের সাহায) নিয়ে সেই লব সমস্যার সমাধানের 
খবর, আমরা যতটুকু জানি, আপনাদের জানাব"! (ত্রৈমাসিক 
মুখপত্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৭-সার্চ ১৯৮৮) 

বেসরকারি সংগঠন "করাল ডেভেলপমেন্ট কনসর্টিয়াম' 
তার পত্রিকা 'গ্রাম উন্নয়ন সমীক্ষার লভেম্বর-ভিসেম্বর ১৯৮৭ 
সংখ্যার বিষয় করেছিল "গ্রামের জন্য টেকললঙ্তি' । এতে 'নগর 
কেন্দ্রিক বৃহৎ যাত্ত্িক শিল্পায়নের বিকল্প হিসাবে পদ্নী শিল্পায়ন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন" করার কথা বলা হয় যা 'গামপ্রবান এই বিশাল 
দেশে পল্লীর কুটিরে কুটিরে পরিব্যাপ্ত থাকবে। বিকেশ্ত্রিত এই 
গ্রামীণ শিল্পায়ন অবশ্যই মান্ধাতা আমলের প্রচলিত, বিজ্ঞান 
বর্জিত কোনো শিল্প ব্যবস্থা নয়। যার মূল কথা হল "বহুল 
উৎপাদনের" বদলে "বছ লোকের দ্বারা উৎপাদন'। বিজ্ঞানকে 
আজ তাই গ্রামমুখী হতে হবে। "গ্রামের জনা বিজ্ঞান" এই হবে 
নতুন মডেলের প্ঠী শিল্পারনের আগমনী বার্তা । এই লক্ষ্যে হে 
এখনই কাজ শুরু হল তা লম্ম, আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে 
পারি গান্ধীর নেতৃত্বে ওয়ারধায় স্থাপিত অখিঙ্গ ভারত গ্রাম 
উদ্যোগ সে (১৯৩৪) এবং তারও আগে রবীন্দ্রনাথের 
উদ্যোগে স্থাপিত ভ্রীনিকেতন (১৯২২)-এর কঘা। 

বিজ্ঞানের গবেষণাগার হতে পর্নীর কুটিরে প্রবুক্তির 
রাপায়পের প্রচেষ্টা বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম কর্মধারা। 
“From Lab to Land’ কথাটাই হল এই ধারার চালিকাশক্তি। 
১৯৮২ সালে মণীন্রনারায়ণ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
“গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন 1' শীর্ষক পুত্সিকায় বলা 
হয়েছিল __ 'গণবিজ্ঞান আন্দোলন উপযুক্ত গুযুক্তির (39৩ 
prinie 16500701085) সন্ধান করবে। বর্তমান অর্থনৈতিক ও 


গরুর গাড়ি, তেলের ্রহীপ. চরকারও আমরা সমর্থক নই। 
সকল লোককে কাজে লাগিরে বিকেনত্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থার 
মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষম বন্টন ব্যবস্থা আমরা চাই।" 

এই ‘Appropriaie Technology"র আন্দোলন 
বিশ্বজোড়া। ১৯৭৩-এ বের হয় শুমাখেরের লেখা 5711 5 
Beautiful" | পরে তার চেষ্টা লন্ডনে গঠিত হয় /সদসা- 
aie Technology Developmeni Group এদের মুখপত্রের 
লাম Appropriate Technology. আজ এই বড় বাঁধ, বড় 
প্রযুক্তি বিত্রোধী আন্দোলনেয় সময়ে ছোটর প্রতি অনুরাগ 
বাড়ছেই। ০০৫ ৩৫ 5201 7া1:785 খ্যাত লেখিকা অরুদ্ধতী 
বারও t "Perhaps it will be the Century of the 
Small". (The Greaier Common Good. Frontline, 
June 4, 1999) 

এই বড় আর ছোটির দ্বন্থকে আমরা ধনতাস্তিক বিজ্ঞান 
বনাম জনবিজ্ঞান রূপে চিহ্নিত করতে পারি। করেকটি 


ইতিহ্যসে। জনবিজ্ঞানের ভাবনা থেকেই এই দেশে শুরু হয় 
জনবিজ্ঞান কংশ্রেদ। এর উদ্দেশ্য হব : বিল্ঞান ও প্রযুক্তির যে 
প্রয়োগ ও ব্যবহার সাধারণ মানুষের স্বার্থকে বিপন্ন করছে, 
বিজ্ঞানী ও বিভ্রানকী্দের তার বিরুদ্ধে সংঘবন্ধভাবে 
আন্দোলন করা, দেশের মানুষকে সচেতন করা ; দেশের 
মৌলিক সমস্যাগুলোর বিচার ও অনুধাবনের 
আাধামে এমন কিনু কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে বিরান ও প্রযুক্তির 
সুফলটাকে সরাসরি মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে পৌছে 
দেওয়া যার) এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রথম সারা ভারত 
ভ্বনবিন্রান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে কেরলের 
কান্ানোরে যার উদ্যোক্তা সংগঠন ছিল কেরালা শান্ত সাহিত্য 
পরিষদ । দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে, পশ্চিমবঙ্গ 
বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে কলকাতায়। 
জনগণের জন) তো বিজ্ঞান, কিন্তু জনগণের দ্বারা কি? 
এই প্রশ্নটা জনবিভ্রানের ক্ষেত্রে বারবার উঠেছে। 'গর্ণবিজ্ঞানের 
কাজকর্মে জনগণের অংশগ্রহণ এখনো ভাববিলাসিতার স্তরেই 
আটকে রয়েছে __ সেখানেও নানান ধরনের চিন্তা কোনো 
সুসংবদ্ধ রূপ পায় নি। কারণ 'জনগণ' সেই অর্থে আমাদের 
কাছে বিমূর্ত একটা শব্দ হয়েই রয়েছে।' (স্মরত্রিৎ ভ্রানা, 
গশবিজ্ঞানের রাজনীতি, উৎস মানুষ দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 
প্রকাশিত ফ্রোড়পত্র)। একই কথা বলেছেন দীপক কুমার 
(Science & 3০০60 in colonial India, Calicut, 
1999) : “All this was done in the home of the 
masses who ‘entered the picilurce only as ihe 
somewhat abstract ultimate beneficiary." 
অথচ বারবার বলা হচ্ছে. দেশ ও দেশের মানুষের 
সামগ্রিক কল্যাণের প্রয়োজনে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের 
কর্তব্য হল বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেশের ব্যাপক মানুঘকে 
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সহযোগিতায় নির্মাণ করতে হবে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের 


কর্মসূচি __ বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতা বা স্কুল-কলেজের চার 
দেওয়ালের মধ্য থেকে মুক্ত করে এনে দাঁড় করাতে হবে দেশের 
মাটিতে । গেশবিজ্ঞান আন্দোলনের দিশা ; একটি প্রাথমিক 
রূপরেখা, লোকবিজ্ঞান প্রকাশনী) 

সমাজ বিল্পবে বিজ্ঞান" কথাটা আমাদের অচেনা নয়। 
কিন্তু এর অর্থ কী ? এ প্রশ্থের উত্তর আমরা খুঁজতে পারি, 
মহম্মদ আনিসুর রহমানের Science for Social 
Revolution প্রবন্ধের উপস্থাপনায়। তার মতে, সমাজ বিপ্লব 
ঘটানোর ক্ষেত্রে, জনগণের ক্ষমতা জাগানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 
ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রথম এবং প্রধান লক্ষ 
জনসাধারণের মনে বৈজ্ঞানিক মলোভাব এবং বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটালো ঘাতে তারা বাস্তব সমস্যা 
সমাধান করার দিকে এগোতে পারে। এই বিজ্ঞান চেতনার 
মাধামেই তারা তাদের সমস্যা অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া পদ্ধতি গ্রহণ 
করতে পারে, তাদের অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে শিখতে পারে 
এবং সমস্যা সমাধানের দিকে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে। 

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষকে বিত্ত 
সমাজ কাঠামো সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান অবহিত করা। বিজ্ঞান 
মানুষকে এই সম্বন্ধে সচেতন করতে পারে। বস্তুত এই সমাজ 
কাঠামোর যদিও সাধারণ মানুষ একটি গুরুতপূর্ণ আলে তবু 
তারা এই সম্বন্ধে সচেতন নন। 

ত্বৃতীয় লক্ষ্য হল সমাত বদলের উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে 
'মানবসমান্মের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তার সঙ্গে জনগণের 
পরিচিতি ঘটানো। 

এই ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে, জনসাধারণের 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে 'যথায়থ প্রযুক্তি বাবহার করার 
ব্যাপারটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম অত্যন্ত 
কঠিন লড়াইরেয় জারগা, আর এই প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক 
উদ্যোগের সমন্বয় শুব আরুরি। প্রযুক্তি উত্তাবন প্রক্রিয়ায় 
জনসাধারণের যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে এই বোধ তাদের মব্যে 
জস্মাবে যে তারা সমাজ বাস্তবতা বদলে ভূমিকা পালনে সক্ষয়। 
এই চেতনা এবং ব্যক্তিত্ব বিকশিত হলে তারা নতুন 
'সমাজবাবস্থার 'টেকনোক্রেসি'-র উত্থানকে প্রতিহত করতে 
পারবে। 

তবে ভারত এক বিশাল দেশ। তার সর্বত্র বস্তুগত 
পরিস্থিতিও একরকম নয় । কাজেই জনগণের বিকাশে বিজ্ঞানের 
সঠিক ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ফন বলা কঠিন। 
বে সমাজে শোষণ এবং পীড়ন চলে সে সমাজেও দরিদ্রদের 


বস্তুগত মালোভ্য়নের জন্য একটা পর্যায় পর্যন্ত কিছু অর্থনৈতিক 
এবং কারিগরী উদ্যোগ গ্রহশ করা হার? কিন্তু এই উদ্যোগ তো 
সান্তকারবাদের শ্রকাশ। ঘদি প্রচলিত কাঠামোততই এই সং্ষার 
প্রক্রিয়া চলতে পাকে তবে কি সমান্র কাঠামো বদলের জন্য 
রাজনৈতিক বিদ্রবে সাবারণ মানুষ এগিয়ে আসবেন ? ভারতে 
আমরা গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাসে কী দেখি ? সমাজ 
কাঠামো বদলের চেষ্টার থেকে প্রচলিত সমাজের মধ্োই সংস্কার 
করার চেষ্টা কি বেশি নয়? 

সমাজ বদলে বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আমরা নিওলিখিক বা 
নবাপ্স্তর বিপ্লবের কথা বলতে পারি। খ্রীষ্টপূর্বান্স ১০.০০০ 
থেকে ৬,০০০ সময়কালে মানুষ আকম্মিকভাবে শস্য ফলানোর 
কৌশল আবিদ্ধার করে খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে 
পরিণত হয়। মানুষের বস্তুগত ও সামাজিক অস্তিত্বের ছাদ 
বদলে দেওয়া এই 'বিল্লব'-এর পেছনে জন ডেসমন বার্নালে 
দায়ী করেছেন কৃষির ত্মাবিষ্কারকে। শর্ভন চাইল্ডের মতে নতুন 
যুগের নতুন বরুক্তিবিদ্যাই এ বিল্লধের সৃত্রথর। (বিমান 
সমাদ্দার, নবাপ্রত্তর যুগের বিপ্রব __ একটু ভেবে দেখা, 
ইতিহাস অনুসন্ধনে _ ১৪) 

অর্থাৎ সমাজের বদল ঘটানোর ক্ষেয়ে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবে সৃজ্জন সেনের মতে, বিজ্ঞান 
আন্দোলনকে সমান্রের বৈশ্লবিক পরিবর্তনের আন্দোলনের 
সাথে এক করে দেখা উচিত নয় ॥ কারণ 'গণবিভ্রান আন্দোঙ্সন 
সামগ্রিক আন্দোলনের অংশ। অংশ যেমন সমগ্র হতে পারে না, 
তেমনি সমগ্রের নানা অংশের সাথে যোগ না থাকলে অশেরও 
সম্যক বিকাশ সন্তব নয়'। (গণবিজ্ঞান আন্দোলনের দিশা ....) 

তবে কী ভূমিকা বিজ্ঞান আন্দোলনের ? দিন বদলের স্বর 
দেখা বাটের দশকের শেষ আর সত্তরের গোড়ায় বাংলার 
নকশাল আন্দোলন কি তেবেছিল বিজ্ঞানের কথা ? সেভাবে 
ভাবে নি। তার কারণ "আমাদের দেশে মার্কসবাদী মহলে একটা 
ভুল ধারণা আছে যে রাজনৈতিক আন্দোলন করলেই হুল, 
সাস্কেতিক পরিবর্তন আপনা ঘেকেই ঘটে যাবে। সাংস্কৃতিক 
বিশ্বের জন্য আলাদা কোনো প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন লেই।' 
(অশোক রুদ্র : সত্তর দশক ও বাড্তালী মধ্যবিত্ত, সত্তর দশক, 
কলকাতা, ১৯৮০)। 

কাজেই নকশাল আন্দোলন লক্ষে] পৌঁছতে না পারার 
পর উপলব্ধি করা গেল, মানুহকে তৈরি করতে হাবে। আর সেই 
তৈরি করার জন) চাই সাক্কেতিক বিল্গব __ বিজ্ঞানযনস্কতার 
বিকাশ। সেই লক্ষোই বিজ্ঞান আন্দোলনের পালে হাওয়া 
লাগল। 

যে মানুষেরা এতদিন রান্রনৈতিক আন্দোলনে যৃক্ত 
ছিলেন তারা এবার নানান ক্ষেত্রে কামর শুরু করলেন। কেউ 
যোগ দিলেন গ্রুপ থিয়েটারে. কেউ মুক্ত হলেন লিটল 
ম্যাগাজিন প্রকাশনের সঙ্গে আবার কেউ বা নামলেন বিজ্ঞান 
আন্দোলনের পথে হাটতে। এফ নতুন পরিস্থিতিতে 
অমান্রচেতলার নতুন ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গের 
বিজ্ঞান আন্দোলন। [ক্রমশ ] 





১৮৩ 
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প্রেধিক দর্শন ও মবাযুশীয় বর্ম-দর্শনের মধ্যে 
একটা জায়গার মিল রয়েছে। এই দুটি ভাবধারা 
দর্শনের তন্তগত দিক নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে 
চায় ফলে আকারণত ঘুক্তিবিদ্যায় এরা সবচেয়ে বেশি অবদান 
রাখল। আবার অত্রিত্ববাদ ও মার্কসব্যদে সর্বমতত হয়ে আছে 
ব্যক্তির প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঞ্ুক্া, আলন্দ-হতাশা, 
যুক্তি-বিষুকি ইত্যাদি। এর বাইবে কোনো তত্ত্বগত দিক তারা 
বিকশিত করতে পারলেন না। 
কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় হল. এই সমস্ত ভাবহারার 
বো থেকে দর্শনের যে অংশটির বিকাশ সবচেয়ে জরুরি ছিল 
দ্বান্িক নীতিদমূত মেনে নিযে গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার বিকাশ 
= তা ঘটল না। ফলে এই বিষয়টির বিকালের জন্য আমাদের 
প্রভৃতভাবে নির্ভর কলতে হল বিভ্ঞানদর্পনের ওপর। 
ঘটে গেল। একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় আরও একটি 
বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিল। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন 
আমেরিকার দেশগুলি সাত্রাচাবাদের শৃঙ্খলের শেষ অবশেষটুকু 
ছিড়ে ফেলতে চাইল। দেশে দেশে ছাত্ররোষ, গুরুপ্রোহিতা, 
অননুগামিতা, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা উত্তাল হয়ে উঠল এবং 
উত্লেধিত দেশগুলি নিজ নিজ দর্শনের সাম্রাজ্য আর বারে 
রাখতে পারল না। যেমন ইংল্যান্ড আমেরিকায় বৈগ্লেষিক 
দর্শনের যে আধিপত্য ছিল ত! খর্ব হল, সেখানে সমস্ত ধরনের 
দর্শনের চর্চা শুরু হল এবং বৈপ্রেবিক দর্শনকে নতুন করে ব্যাখ্যা 
করার পীঠস্থান হয়ে উঠল যুক্তরাষ্ট্র যা আদিতে ছিল 
অস্ফোর্ডে। বিশেষত এই দর্শনের মবে] সমস্ত দর্শনের সাক্সেষ 
ও বিজ্ঞানদর্শনকে একীভূত করার সম্ভাবনা দেখা দিল! 
অনাদিকে ফ্রান্স, জার্মানি থেকে অস্ভিররবাদ যেন উধাও হয়ে 
গেল। সেখানে সমস্ত ধরনের দর্শনের চর্চা শুরু হল। সারে 
মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। শুরুতে এশিয়া. আফ্রিকা ও 
লাতিন আমেরিকাতে ছড়িয়ে পড়লেও মার্কসবাদের সার্বভৌম 
কর্তৃতি সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপ থেকে চলে গেল। সেখানে 
সব ধরনের ভাবধারার শাত্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘটল। দেখ) গেল 
আগে যেখানে বহু মানুব বাধ্য হতেন মার্কসবাদের কথা শুনতে 
কিন্তু মলে মনে বিরুদ্ধতা করতেন, এখন সেখানে মুষ্টিমের কিছু 


লোক হাজির আছেল। কিন্তু তারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে 
মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশের কথা ভেবে চললেন। সবচেয়ে 
পরিবর্তন হল মধ্যঘুশের বর্ম-দর্শনে সেখানে রোমান-ক্যাথলিক 
চার্চের আধিপত্য খর্ব হল। সেখানকার স্কুল কলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের দর্শন পড়বার অবাধ ছাড় পত্র পাওয়া 
গেল। ফলে হলাস্টিদিহরম অন্যত্র তার বিচরণক্ষেত্র খুঁজে নিতে 
সচেষ্ট হল। 

অন্যদিকে ফ্রা্প ও জার্মানিতে তৈরি হল বেশ কিছু 
"হারমিনিউটিক স্কুল" যারা শাস্তি পূর্ণভাবে সমস্্র ধরলের 
ভাবধারার গভীর চর্চার মধে! দিয়ে একে অপরের সঙ্গে মতামত 
বিনিময় করতে থাকলেন, যাঁদের প্রধান কাজ হয়ে দাড়াল 
দর্শনের সব ভাবঘারাগুলিকে উপযুক্ত টীকা ভাবোর আকারে 
সমাজের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া । তাদের এই বাবস্থায় 
সমগ্র পৃথিবীটা হয়ে দাঁড়াল একটা পাঠ্যপুস্তক এবং পৃথিবীতে 
ঘটে যাওয়া ধা অবস্থানরত সবকিছুই তাদের দর্শনের বিষয় হয়ে 
দাড়াল। এ যেন অনেকটা মাও সে তুং-এর অল 
কলট্রাডিকশনের 'অবৈরিতামূলক দবন্ছ' _ এয অংশটি । 

কিন্তু এই খোলামেলা আবহাওয়ায় এসব ভাবধারার 
কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোধণা করে অন্যদিকে একটু ভিন্ন 
পরিবর্তন এসে গেল, যার ফলে উদ্ভব হল __ অবয়ববাদ 
স্ট্রোকচারালিদরম), উত্তর-অবযববাদ, আধুনিকতাবাদ 
ফেডার্নিরম), উভভর-আধুনিকতাবাদ ইত্যাদি। এদের উদ্দেশাই 
যেন ছিল সেই সময়কার প্রচলিত সমস্ত ভাবনাচিন্তার় 
কাঠামোগুলিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সমাক্ষভাবনার 
কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জ্ঞানানো। কিন্তু এই অস্তহীন ভাগ্তার পরিণাম 
হল শেষ পর্যন্ত “কোনে! কিছুতেই কোনে! বিশেষ অর্থ নেই' বা 
“এসবের অর্থ তুনি নির্মাণ করে নাও" বা "তুমি যা অর্থ করে 
নেবে এসবের অর্থ তাই' ইত্যাদিতে পৌছানো। এদের তত্ব ও 
ভাবধারাগুলি অধিকাংশ এসেছিল বৈক্লেষিক ভাষাগত দর্শন 
থেকে (সস্যার, জ্যাকবসন)। আশ্চর্যের বিষয় হল সেই 
সময়কার বহু নামকরা পণ্ডিত ও প্রথিতযশা ব্যক্তি এইদব 
ভাবনাচিন্তার ভ্রোয়ারে ভেসে গেলেন। . 

আনুমানিক আশির দশকে বোকা গেল যে, ১) দর্শন বা 
ভাবধারার হাধানোর দিক থেকে ইউরোপ বা আমেরিকার 
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বিশাল ভূখণেপ্রতিনিধিতবকাযী জায়গায় কেউ নেই। কেননা 
নিজের মত সঠিক প্রতিপন্ন করার জন] সবাই সোচ্চার এবং এ 
ব্যাপারে কেউ কাউকে মেনে চঙ্গতে প্রস্তুত নন। ২) এসব 
ভাবধারাগুলির এরতিহ্যের ধারাবাহিকতা খারা রক্ষা করে 
চলছিলেন তারা পূর্বসূরীদের চিন্তাভাবনা থেকে অনেক দূরে 
সরে গেছেন। যেমন আমেরিকার দার্শনিকেরা যারা বৈপ্লেষিক 
দর্শন শিখতে অক্সফোর্ড গিয়েছিলেন, ডার্য আমেরিকায় ফিরে 
এসে তাদের শেখা দর্শনের সব এতিহাটুকু পাস্টে ফেলতে 
চাইলেন। তারা মতামত দিলেন যে এই দর্শনকে বিজ্ঞানের 
একটি বিষয় মনে করে গাড়ে তুলতে হবে এবং সাধারণ মানুষের 
আওতা থেকে সরিয়ে নিয়ে আকাডেমিত পরিবেশে একে 
বিকশিত করতে হবে। এরই ফলে এই প্রথম গড়ে উঠল "বনের 
দর্শন'- বিভাগ। এর মধ্যে চর্চা শুরু হল জ্ঞানাব্যক বিত্রানের 
(কগ্‌নিটিত সায়েন্স) যেখানে কৃত্রিম বৃদ্িবৃত্তির গবেষণা, 
কম্পিউটার.বিজ্ঞান, প্রাদীপ্রশিক্ষণবিদ্যা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়কে 
গবেঘণাগারে যাচাই করে, একীভূত করে. ভ্রানতন্বের নতুন 
দিক নির্দেশের চেষ্টা চলতে থাকল। ৩) মুষ্টিমেয় যে স্কুলগুলি 
পৃথক পৃথক ভাবধারার আলোক-তোন্দ্ের মত বাতিঘর 
জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তারা ছাড়া এইরকম অবস্থায় শিক্ষিত 
অবিশেষজ্ঞ মানুষের দল চরম বিশ্রান্তির মধ্যে পড়লেন । ১৯৬৯ 
সালে অক্সফোর্ে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভার্মানির অগ্রজ 
দার্শনিকের! সমবেত হয়েছিলেন গিলবার্ট রাইলের নেতৃতে 
একটি ইকামতে শৌছবার জন্য। কিন্তু সে চেষ্টা বার্থ হয়। 

অন্যদিকে মনোবিজ্ঞান কিনা এবং দর্শনের সঙ্গে তার 
সম্পর্কই বা কী এই প্রশ্নে বাদানুবাদ চলতে থাকল। তা চরমে 
উঠল যখন বহু রতী-মহারতী এতে যোগদান করলেন। কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত মানুবের আচার-আচরণ বিশেষত তার ভাবার 
ব্যবহারের ক্ষেয়ে এসে তরণী ঠেকে গেল। কোনো এঁকামতে 
গৌছান গেল না। অনেক বিশেবভ্রের এই প্রত্যয় হল যে যদি 
মনের একটি মডেল তৈরি করা যায় তাহলে এই সমন্ত সমস্যার 
সমাধান করা বাবে। কিন্তু এই মডেল করতে গিয়ে জ্ঞানাত্মক 
বিজ্ঞানের মডেল আগে তৈরি করা অবশান্তাধী হয়ে দীড়াল। 
তাই কোনো কোলো বিশেষজ্ঞের কাছে মনোবিজ্ঞান ও 
ভ্ঞানায়াক বিজ্ঞান সমার্থক হয়ে দীড়াল। সবচেয়ে জটিল অবস্থা 
হল ভাষাবিভ্রানচর্চার ক্ষেত়রে। যে ভাষা আমরা ব্যবহ্যর করি 
তার উৎপত্তির বিজ্ঞানটা কী ? ভাঙা ও চির মধ! মিল 
কতখানি, তফাতই বা কতখানি ? সাই কি আমরা ভাষা দিয়ে 
মনের কোনো মডেল তৈরি করতে পারি ? এই সমস্ত 
আলোচনাই প্রাসগিকভাবে গুরুত্ব পেল। 

আরও একটি বিষয়ে দার্শনিকেরা ঠেকে গেলেন। তা 
শ্ীতির প্রশ্নে। সমাজভাবনার কোন কাজটি নৈতিক আর কোন 
কান্রটি অনৈতিক -_ এটা বিচার কবে কে। মানব-প্রজাতি 
সয়েক্ষণে শ্রেয়োনীতিক দায়িত্ব (মরাল রেসপনসিবিলিটি) বলে 
কি কিছু আছে ? থাকলে সে দায়িত্ব কার ? এর বিচারের 


নাপকাঠিটাই বা কী ? তাছাড়া দার্শনিকদের কাছে এই নীতি- 
অনীতির প্রশ্নের শ্রাসঙ্গিকতা কতখ্ানি। দার্শনিকেরা কি এ 
ব্যাপারে শুধু টীকা ভাষ্য সরবরাহ করে ক্ষান্ত থাকবেন না 
সমান্তনীতিগুলি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকরী কোনো ভূমিকা 
গ্রহণ করবেন ? বিজ্ঞানীর নৈতিকতা ও স্যমাক্তিত নৈতিকতা 
কি আলাদাভাবে দেখা হবে না একই সঙ্গে বিচার করা হবে ? 

এইরকম সারমাশ্ক অবস্থায় মার্কসবাদ সবচেয়ে বেশি 
শিশু হঠলো। কেননা ঘাটের দশকে যন সবকিন্ধু পিছু হতছে 
তখন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় পরাধীনতার 
শৃখল ভেঙে ঘাবার সুবাদে মার্কসবাদ ক্রমশ যেন সারা পৃথিযী 
ছুড়ে অগ্রসরমান ছিল। কিন্ত সম্য্রতস্ত্রিক দেশগুলির পতনের 
পর মার্কসবাদ কার্যত অনাথ হয়ে গেল। শুধু বিশেষ কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় কিছু নানুষ এ ব্যাপারে আগ্রহ জাগিয়ে 
রাখলেন। বোকা গেল ঘিরে দর্শন ও 
বিভ্রানদর্শনের যে কাজগুঙ্গি হওয়ার কথা ছিল তার কিছুই 
হয়নি। সেই পুরাতন কিছু ভাবনাচিত্তার মহো 'ছম্বসূলক 
কন্তুবাদ' ঘুরপাক খাচ্ছে। ভাবটা এমনি যে এই ঘাট সত্তর বছরে 
নতুন কোনো ক্লোলিক সমস্যার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়নি। 
তাই মার্কসবাদের ভাগ) এখন নির্ধারণ হবে তথাকথিত 
সাশ্রাড্যবাহী দেশগুলির আ্যাকাডেমিক বুদ্ধিতীবীদের চর্চার 
ওপর। 


| ক্ৰমশ ] 
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jy যুতে নেই। ক্লান্তি, ঘ্ুমঘুম ভাব। কেউ 
এফলাগাড়ে ঘ্যানর ছ্যানর বক্তৃতা দিয়ে চলেছে ... 
অমনি হাই উঠতে শুক্র করে। মালে, ক্ষান্তি দাও বাপু, 


জিরেন পুরে যাই। মুখটা রাক্ষুসে হাঁ হয়ে চারপাশের তাবৎ 
হাওয়া গেলার উপক্রম করে, তাল মিলিয়ে উঁচু হয়ে ওঠে কাব। 
হাওয়া শলাধিঃকরণের পর নিচের চোয়াল নিজের জায়গায় 
ফিরে এলেই হাই ছোলা লব জনে, দেখা সে 
আলস] বা তশ্্রাকেশজনিত মুখব্যাদান, দৃম্তণ 

(পদ SRT GRE 
বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র “দেহে অক্সিজেনের অভাব' __ এর 
বেশি এগোতে চান নি। তারা বলেন, ছাই তোলা 
মানেই ফুসফুসের বাযুখলিতে কেশ খানিকটা 
তাজা বাতাস ভরে নেওয়া। অনেকক্ষণ 
সাধারণভাবে শ্বাস -প্রশ্থাসের (শ্যালো 
ব্রিদিং) জনা শরীরে অক্সিজেনের 
কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়। সে ঘাটতি 
মেটাতেই হাই মারো মারো টান বলে 
হাই তুলে বাইরে থেকে খানিকটা 
বাতাস ভেতরে চালান করতে হয়। 
দীর্ঘম্বাসেও (ডিপ ব্রিদিং) এমনটি ঘটে। 

এছটুকু পড়তে গিয়েই কারও যদি 
হাই উঠতে শুরু করে তাহলে সুকুমার রায়ের 
রায় শোনাতেই হয় _ 'এরই মধ্যে হাই তুলিস 
যে 1 পুতে ফেল্ব এখনি,/ঘুঘু দেখেই নাচতে গুরু, ফাদ তো 
বাবা দেখনি! 

তুঁড়ি মারলেও হাই তুচ্ছ নয়। অনেক হাই-ফাই ব্যাপার 
আছে। তবে হাই-কোর্টের গোলমেলেতম মামলা হচ্ছে 
সংক্রনগ। একের থেকে দ্রুত অন্যে ছড়িয়ে পড়া। দেখাদেখি 
চাষের মতো হাইও নাফি দেখাদেবিই ওঠে । কি গেরো! কিন্তু 
কেল এমন হত £ ছাই তো আর ওনিডা টিভি নয়, যে 
প্রতিবেশীরটা দেখে হিসোর ছুলেপুড়ে হামলে পড়তে হবে তা 
কিনতে (লেইবার্স এনভি ওনার্স প্রাইভ-বিভ্ঞাপন স্মরণ 
করুন)! 





লন্ডনের ফ্রিয়ার্ম হাসপাতালের বিশেঘনজ্ঞ ম্যালকম 
ওরেলার তো রীতিমত গন্ধীর তথ! জানাচ্ছেন. হাই তোলার 
এই ছোয়া প্রকৃতি প্রাণিকুলকে একই সময়ে ঘুমোতে উৎসাহিত 
কবে। এতে তাদের অস্তিত্বরক্ষার (সারভাইভাল) সম্ভাবনাও 
বাড়ে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী পুরনো কাসুন্দি খাটতে ঘাটতে 
পৌছে গেছেন আমাদের পূর্ব পুরুষানুক্রমিক আব্বীয়দের 
(প্ৰাইমেট রিলেটিভূস) ডেরায়। তারা দেখেছেন, বাঁদরদের মধ্যে 
হাই তোলা বীতিমত ছোঁয়াচে। বিশেষ করে তারা যদি সমবয়সী 
বা সমগোত্রীয় হয়। হাই তোলা যেন এফ শারীর-সক্ষেত। 
একজনের হাই উঠলেই অনোরা বুজতে পারে __ আর 
বাদরামি নয়। এবার ঘুমোতে যেতে হবে। তাদের 
দেহঘড়িগুলোও সেই ছন্দে সাড়া দেয় হাই 
তুলে? তারপর গণঘুম আর কি: 
এসেন্সের ওল্ড চার্চ হসপিটালের 
এক স্লায়ুবিদ লক্ষ্য করেছেন, কেউ হাই 
তুলছে দেখলে, এমনকি হাই তোলার 
শব্দ পেলেও এক ধরনের 
উদ্দীপনা/সঙ্কেত যে দেখছে তার চোখ 
.. অথবা কানের স্রারুপথ বেয়ে পাড়ি দেয় 
মস্তিদ্ধের এক গহন কন্দরে, যাকে হাই 
কেন্দ্র ৯8৬7 ০০00৩) বলা হয়। উচ্দীপিত 


চালু করে দেয়। 

পর্যবেক্ষণে এ-ও ধরা পড়েছে, শুধু হাই তুলতে 
দেখা/শোনাইি নয়, কাউকে ঘুমোতে দেখলেও অন্যের জেগে- 
থাকা প্রক্রিয়া ঝিমিয়ে পড়তে পারে। ফলে তারও হাই উঠবে, 
ঘুম পাবে। একথা কতখানি খাঁটি, তা হাড়ে হাড়ে জানেন 
রাতের গাড়িচালকেত্রা। তাই রাশ -সকরে পাশে বলে কেউ 
ঘুমনোর ফিকির খুঁছলে, তাকে চালক পত্রপাঠ চালক কেবিন 
থেকে দূর করে দেন। 

সুতরাং তুড়ি মারলেও হাইকে ওড়ানো যে চাঠিখানি 
ব্যাপার নন্। বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন, উদ্দীপক হিসাবে এটা 
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বেশ শক্তিশা্গী। পরিভাষায় একে তারা বলেন, 8০78211- 
havioural synchrony of inicractions. হাই তোলা এবং 
একসঙ্গে ঘুমনোয় নিট লাভ. এতে একে অপরকে উদ রাখা 
যায় এবং একই সমরকাল বরে শিকার ও বিশ্রামের কারণে 
প্রতিটি প্রাণী আনোর দক্ষতার সঙ্গে নিজের মান বলায় রাখতে 
পায়ে। যেমন গরুদের কথাই ধরা ঘাক। দলবেঁধে ঘুছনোন 
(কমূনাল-শ্লিপিং) শারীর-উদ্তা বলায় থাকার পাশাপাশি 
তাদের নিরাপত্াও বাড়ে। যুথবদ্ধ শিং বাহিনীকে খাঁটায় হিম্মত 
কার। 

বিজ্ঞানের খটমটে হাই-ওয়েতে পাগ্নচারি থামিয়ে এবার 
সংস্কারের মেঠো পথ ধরা যাক। ছোট থেকেই আমরা শিখে 
নিই, হাই তোলার সময় মুখের সামলে তুড়ি দিতে হয়, নিদেন 
পক্ষে হাতচাপা দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে উ্র্রদেশের লোকবিশ্বাস 
অশ্বৰ গাছে মুজিয়া নামে হাড়বজ্জাত ভূতেদের বাস। তাই 
ঠাকুমা-দিদিমার! নাতিপুতিদের পইপই করে বলে দেন, অন্বথ 
গাছের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় হাই না তুলতে । আর যদি 
নেহাত হাই-প্রেসার বেড়েই যায়, তবে হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে 
হবে কিন্বা মুখের সামলে তুড়ি বাজাতে হবে নইলে মূঞ্জিয়ারা 
নাকি পেটের ভেতর ঢুকে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। 


খাওয়াদাওয়ার ইচ্ছে একদমই চলে যার? ফল যা হওয়ার তাই, 


মারার ব্যাপারটাও তাই । অশুভ আত্মারা ঢুকে পড়ুক না পড়ুক 
প্রচণ্ড বেগে হাওয়া টানার সময়ে ধুলোবালি বা ক্ষুদে 
পোকামাকড় সহজেই সেঁদিয়ে যেতে পারে দেহে] । এমন 
সহজ ছাড়পত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে তারা যে মহা গোলমাল 
পাকাবে এ তো জানা কথাই । 

হাই প্রসঙ্গে হাইআমলার কথাটা না বললেই নয়। স্বামীকে 
বশে রাখার চেষ্টা সুপ্রাচীন, তার পদ্ধতিও অসংখ্য। তারই 
একটির ন্যম হাইআমলা. “বর বশীকরণের উদ্দেশ্যে আমলকী, 
মেথি প্রভৃতি দিয়ে এটি তৈরি হয়। বিয়ের সময় হাইআমলা 
বেটে পানের সঙ্গে বরের গায়ে স্টোয়াতে হয়। এই জাদু ছোয়ায় 
বর হাতে-বর। আমলকীর মতই বধূর করায়ন্ড থাকে। এর 
শ্রয়োগে বহ হাই তুললে বর ছুটে আসে তা ধরতে, মানে তুকের 
গুণে বর সব সময় বধূর কাছে কাছেই থাকবে? 


সাধু, সাধু। 
সমীরকূমার ঘোষ 


উৎস মানুষ আড্ডা ২০০০ 
১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০, রবিবার / সকাল ১০টা থেকে 


হালিসহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ / স্টেশনের গায়েই, পশ্চিমদিকে। 
উপার্জনশীলদের ২০ টাকা, অন্যান্যদের ১০ টাকা। অগ্রিম টাকা পাঠানোর প্রয়োজন নেই। 
এলেই হবে। 
১০-৪৫ পর্যস্ত রেক্টিস্ট্রেশন। ১১টা থেকে আড্ডা শুরু । মাঝে খাওয়া-দাওয়া আর গ্ম-গাছা 
১ঘণ্টা। বিকেল ৪টে থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিশু-কিশোরদের বিচিত্রনুষ্ঠান, 
লোকগীতি, বাশি, নাটক। 
লক্ষ্য আদর্শ এক, তবু বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংগঠনগুলির মধ্যে এঁক্যের অভাব কেন ? 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, লেবরেটরি আর বইয়ের পাতায় বন্দি 
অপপ্রয়োগ বন্ধ করতে এলাকার মানুষকে সামিল করা, পার্টি-রান্রশীতির সংকীর্ণতা থেকে 
বিজ্ঞান আন্দোলনকে মুক্ত রাখা __ এ সবই যদি জরনবিজ্ঞান, গণবিজ্ঞান, যুক্তিবাদী, 
গণসংস্কৃতির সংগঠলগুলির লক্ষ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এত দলাদলি ভাগাভাগি পরমাত 
অসহিষ্ঞুতা কেন ? সমন্থয়ের পথে বাধাটা হচ্ছে কোথায় ? 

(0 হালিসহর বিজ্ঞান পরিষদ, লবলগর, ২৪ পরগনা (উঃ), ফোন : ৫৮৮-৪৮৭৩ 


উদ্যোক্তা 
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শা 1 


কটা না পাখি ছিল। টিয়া পাবি। ওর নান ছিল 
কিয়া 'কিয়াকৃ-কিয়ার্ধ করে ভাতত তো! তাই 
ওর নামই হয়ে গেল 'কিয়াক্‌'। 
কিয়াক্‌ যে দিন প্রথম উড়তে শিখল, উঃ! সে কী আনন্দ 
ওর! চিৎকার করে সারা বন মাথায় তুলল। এ ডাল থেকে ও 
ভাল! এ গাছ থেকে ও গাছ! সে কী ওড়া ওর! 
মা! বাবা: কী মজা! আমি উড়তে শিখে গেছি: এই 
দেখো মাং তোমার মতো ডানা ঝাপটাছি! এই দেখো বাবা! 
তোমার মতো কত উচু ডালে এসে বসেছি!" 
মা-টিয়া বলল, ‘প্রথম দিনেই অত উড়তে নেই সোনা! 
নেমে আয়: আনার বজ্ড চিন্তা হচ্ছে। কে কোবায় ঘাপটি মেরে 
বসে আছে __ কে ডালে: চলে আয় সোনা! 
বাবা-টিয়া ফুড়ুককরে উড়ে চলে গেল । কিয়াকের কাছে। 
বল, কিয়াক্‌! আড তো তুই প্রথম উড়তে শিখলি বাবা, আহ 
আর উড়িস না। ডানা ব্যথা করবে বাবা! তা-ছাড়া, কোথায় 
চিল-শকুন-সাপ আর মানুষশ্ুলো সব ঘাপটি মেরে বসে আছে 
-_ কে জানে!" 
কিন্তু, আমার যে আরও উড়তে ইচ্ছে করছে বাবা! 
আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে _ তা আমি তোমাদেরকে বলে 
বোঝাতে পারুব লা। কিয়াক-কিয়াক কিয়াক্‌-কিয়াক্‌।' বলতে 
বলতে, আবার ডানা মেলে দিল কিয়াক। গোটা বনটাই আজ 
ও ঘুরে দেখবে! গোটা আকাশটাই আজ যেন ওর! ওর একার: 
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"এই বে! কী হাবে! আর উড়তে পারছিলা যে: ইস! 
কাছাকাছি একটা গাছের ডালও নেই ! মা! বাবা! আমি পড়ে 
যাচ্ছি! না! বাবা!" বলতে বলতে ধপ্‌ করে পড়ে গেল কিয়াকু। 
একেবারে হাঠিতে। ঘাসের ওপর । তত লাগেনি অবশ্য । কিন্তু, 
আর উড়তে পারছে না ও। 

ওর বাবা আর না ছুটে আসার আগেই, কোথেকে একটা 
দুষ্ট লোক এসে খপ্‌ করে ধরে ফেলল কিয়াকৃকে। ধরেই, এক 


কিয়াক-এর হা আর বাবা! দুষ্ট লোকটার মাথায় আর কাধে দু- 
বার হুক্রেও দিল ওরা! লোকটার মাথার ওপর দিয়ে পাক 
খেতে লাগল। কিন্তু. কোনও জুক্ষেপই নেই লোকটার। 

লোকটা ভীষণ পাজি। শক্ত করে ধরে আছে কিয়াকৃকে। 
কিছুতেই ছাড়ছে না। "হায় ভগবান? কী করি এখন!" কিয়াকের 
মা আর বাবার সে কী কান্না! পে কাল্লার শব্দে বনের সব 
পাখিরা চমকে উঠল। ডেকে উঠল এক সঙ্গে। 

“আমার বাছাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে ওই শয়তানটা।' 
কিয়াকের মা বলল। কাদতে কাদতে। 

“নয়তো কোনও খাঁচায় বন্দি করে রাখবে পাভিটা! 
কিয়াকের বাবা বলল। গাছের ভালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে। 

কিয়াকের দন বন্ধ হয়ে আসছে! 'যা ভোরে চেপে ধরেছে 
লোকটা! ইস! ফেল যে মা-বাবার কথা শুনলাম না। কেন ঘে 
আরও গড়ার নেশা আমাকে পেয়ে বসল!" 
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ওরই মধে) কিয়াক্‌ একবার আর্তনাদ করে উঠল", 
কিয়াক্‌! কিয়াক্‌ মা! আমাকে বাঁচাও বাবা! আমাকে বাচাও।' 

সে ডাক কানে গেল না ওর মা-বাবার: ওরা তখন 
অনেকটা উঁচুতে ঘেঃ 


দুদ লোকটা কিয়াকৃকে ওর ঘরে এনে ॥ দিল 
একটা খাঁচার মধ্যে। ‘কী কাণ্ড! এরা কারা সেন 
পাখিকে ধরে এনেছে লোকটা! সব্রাইকে আটকে রেখেছে 
খাঁচায়! অনেকগুলো খাঁচা'। অবাক হায়ে তাকিয়ে থাকে 
কিয়াক। ঠক ঠক্‌ করে কাপে। ভয়ে। 

কিয়াক্‌ ওর ছোট্র নরম দুটো ঠোট দিয়ে কামড়ে ধরল 
খাঁচার হালটাকে। ছিড়েই ফেলবে জাল: পালাবেই এখান 
থেকে। এক্ষুণি ফিরে যাবে মা-বাবার কাছে। নিজের বাসাতে। 

কিন্তু, না! পারল না কিয়াক্‌! ‘কী শক্ত রে বাবা জালটা 
কিছুতেই কাটতে পারলাম নাঃ আমার না কিংবা বাবা হলে 
নিশ্চয়ই কেটে ফেলত: 

আ-বাবার কথা মনে পড়তেই দু-চোখ ফেটে জল বেরিয়ে 
এল কিয়াকের। "ইস্‌! মা-বাবা নিশ্চয়ই পাগলের মতো খুঁড়ে 
বেড়াচ্ছে আমাকে ! মা আদ্রই আমার ডল] একটা লাঙ্গ টুকটুকে 
তেলাকচু ফল এনে রেখেছিল: সেটা... 

আর ভাবতে পারে না কিয়াক্‌! ওর ছোট্ট বুকটা বাথায় 
টল টন করে ওঠে। জন্মের পর থেকে এক দিনের জন্যও যে 
ও মা-বাবাকে ছেড়ে থাকে নি। আজ ফী করে থাকবে! শুধু কি 
'আজ ? না কি সারা শ্রীবন 7 জানে না ও। 

দুষ্ট লোকটা খাঁচার মবো রাখা একটা তোবড়ানো বাটিতে 
কাচা লঙ্কা, চিনে বাদাম আর ছোলা দিল। বলল, 'খা'। 

কিয়াক্‌ ছুঁয়েও দেখল না। খাঁচায় বন্দি আর-একটা টিয়া 
এসে বলল, 'ক-দিন না খেয়ে থাকবি ? খেয়ে নে। এর নাম 
মানুষের শ্বাচা। এ খাঁচায় একবার ঢুকলে আর মুক্তি লেই। 
কপাল জোরে দু-একজন ছাড়া পেয়ে যায়। সে আর ক-জন ?' 


"দু-একজন ছাড়া পায় তা হলে ?' এত কষ্টের মযোও 
একটুখানি খুশির ঝিলিক লাগে কিয়াকের দু-চোখে। "তা হালে, 
আমিও মুক্তি পাব। পাবই পাব। মুক্তি যে আমাকে পেতেই 
হবে। মা-বাবার কাছে বে আমাকে ফিরে যেতেই হবে" কিয়াক 
ভাবে। স্বপ্ন দেখে। 

পাশের খাঁচার এক মুনিরা খুব টেচাচ্ছিল, 'কেন রে বাবা. 
আমরা! কী পাকা ধানে মই দিয়েছি তোদের ? আমরা বনের 
পাখি। বনের ফলটা, মূলটা খাই। আমাদেরকে শুধু শুধু ধরে 
এনে কী লাভ তোদের £ পান্রির পা-কাড়াশুলো।' 

ও পাশের খাঁচা থেকে কাকাতুয়া বলল, “আমাদেরকে 
খাঁচায় বন্দি করে ঘরে সাজিয়ে রাখতে নাকি মানুহেতর খুব ভাল 


লাগে। মানুষদের যদি কেউ এভাবে ধরে খাঁচায় বন্দি করে ঘরে 
সাজিয়ে রাখত ? কেমন হত মজাটা 7 

কারও কোনও কথাই ভাল লাগছে না কিয়াকের। ও শুধু 
ভাবছে -_ কখন ও ওর মা-বাবার কোলে ফিরে যাবে! ভাবছে, 
আর কীদছে। হাপুস-নয়লে কাদছে। 

“অন্যরা কেমন মানিয়ে নিয়েছে: খাঁচায় রাখা খাবার 
খাচ্ছে। ভল খাচ্ছে। নিজেদের মহ্যে গলা ফুলিয়ে কগড়া 
করছে। কেউ বা ওই পুচাকে খাঁচার মধ্যেই লাফালাফি করে 
খেলছে: কী করে পারে ওরা: ওরা কি পাখি. না আর বিন্দু! 
কিয়াক। আতকে-আীতকে. ওঠে ঘুমের মধো। "মাঃ বাবা! 
তোমরা কোথায় ?' বলে ডুকরে কেঁদে ওঠে। আবার ঢলে পড়ে 
ঘুনের কোলে। 


ভোর হুল। পাখির ডাকেই ঘুম ভাঙল কিয়াকের। "ওরা 
কেউ খাঁচার পাখি নয়। সবাই কনের পাখি। খোলা আকাশটার 
বুকে মনের সুখে সাঁতবে-বেড়ানো পাখি। কী মতা ওদের! পায়ে 
শেকল বাঁধা নেই। গায়ে খীচার জামা পরানো নেই) স্বাধীন! 

“খাঁচার পাখিরা খাঁচায় থেকে থেকে বেতো হয়ে গেছে। 
উড়তে পারে না। ডানায় বাত! ডানা ভারী হয়ে গেছে 
ডাকতেও ভুলে গেছে যেন! আমারও কি তবে একদিন এই 
অবস্থাই... __ আর ভাবতে পারে না কিয়াক্‌। 

আবার মা-বাবার কথা মনে পড়ে। রোজ ভোর হত মা- 
বাবার গলা শুনে। 'কিয়াক্‌ সোনা: উঠে পড়ো বাবা! আমরা 
এখন বেরোব। তোমার জনা খাবার আনতে হবে লা? 
সাবধানে থেকো বাছা! বাসা ছেড়ে কোথাও ঘেয়ো নাঃ বাইরে 
কিন্তু ভন্ত-জানোয়ার আর মানুষ আছে! খুব সাবহান বাবা!" 

মনে পড়ে সব কথা। মলে পড়ে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে 
কাদে কিয়াক। কাদে, আর তাবে __ কীভাবে পালাবে। এক 
উড়ানে চলে যাবে মা-বাবার কোলে। ‘বাসা চিনতে পারব 
তো ?' _ আর এক দুঃস্বপ্ন তাড়া করে কিয়াকৃকে। বাথায় টন 
টন করে ওঠে ওর ছোট বুকটা। 


ও দিকে, কিয়াকের মা-বাবা সারা রাত কেঁদে কেদে ফ্লান্ত। 
ওদের বুক-ফাটা কানায় বনের বাতাস ভারী হয়ে গেছে! 
গাছেরা দীর্ঘন্বাস ফেলছে। 

ভোরের আলো ছুটতেই, কিয়াকের মা-বাবা বেরিয়ে 
পড়ল। কিয়াকের খোঁজে ৷ তত্র-তত্র করে খুঁলতে লাগল। এ- 
বন, সে-বন। 

“কিন্ত কোথায় কিয়াক। কোথা আমাদের সোনা ?' 
কিছাকের মার কাঙ্গায় ঝাপসা হয়ে যায় বনের পাখিদের 
চোখ। 
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দুষ্টু লোকটা একটা বাঁকে সব স্বাচাুল্েকে বাঁধল। চলল 
হাটের দিকে। রাজা মানুষশুলো হ্যাংলার অতো, লোভীর 
মতো, নিষ্টুরের মতে! তাকাচ্ছে কিয়াক্‌-দের দিকে। 

লোকটা বেখালে এসে থামল. সেখানে আরও ওই রকম 
দুষ্ট লোক! অনেক! হাজার হাজার পাখির খাঁচা! কিচির- 
মিচির! 'এটা বুঝি পাখির হাট? ভয়-ভদ্প চোখে তাকান 
কিরাক। "আমি বিক্রি হয়ে বাব! উঃ। ভগবান: আর ভাবতে 
পারছি না!" 

একজন মানুষ এসে কিয়াকের খাঁচা থেকে এক ময়না-কে 
কিনে নিল। 

কিয়াক্‌ বলল, ছোট্র তে! ও. কিছুই জানে না, তাই বলল 
‘তোমার কী মজা পে ময়লা দিদি! তুমি বেশ খাঁচার বাইরে চলে 
যাচ্ছ: আবার উড়ে বাবে আকাশে! ফিরে যাবে তোমার মা- 
বাবার ...' __ কথা শেষ করতে পারে না কিয়াক। আবার 
কান্তা।। হাউ হাউ করে কাল্লা। 

ময়না তো কিয়াকের খেকে অনেক বড়, অনেক ভ্রানে- 
বোকে, তাই বলল, ‘তুইও যেমন কিয়াক্‌ 1 দেখছিস না, ওই 
লোকটার হাতে একট! সদ্য-কেন। খাঁচা ? প্রঃ: ছাড়া পাব? তা 
হলেই হয়েছে। শুধু এ-খাঁচা থেকে ও খাঁচায় বাব রে কিয়া 
এক জেলখানা থেকে আর এক জেলখানার!" 

* 


"যাবা! ওই ছোট টিয়াটাকে কেনো না বাবা!' একটা ছোট 
ছেলে বলছে। ওর ধাবাকে। ছেলেটাকে ওর বাবা 'অপু “অপু 
বলে ডাকছিলেন। 

এই রে। আমার দিকেই তে! দেখাচ্ছে ছেলেটা:' বুক টিপ 
টিপ করে কিরাকের। দুষ্টু লোকটাকে টাকা দিলেন অপুর বাবা! 
"এই রে! লোকটা খ্বাচা খুলছে! হাত বাড়াচ্ছে। না-সআ্রা-অ.' 

কিয়াক এখ্দন অপুর হাতে। অপু খুব সাববালে ধরেছে 
কিয়াক্কে। যেন ব্যথা না পায়। কিয্লাকের সারা গায়ে খুব 
আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল অপু। একটা কৌটোর মধ্যে 
কাঁচা লঙ্কা, তেলাকচু, চিলে বাদাম আর ছোলা ছ্ছিল। কৌটোর 
মুখটা খুলে অপু বলল. “খা! 

কিয়াক্‌ কিছুতেই খাবে ন্য। ‘এরা সবাই দুষ্টু । 

অপু বলল, ‘ভয় নেই। খা! আমি তোকে ছেড়ে দেব। 
শ্বীচায় আটকে রাখব লা। প্রতি রবিবার আমি আর আমার বাবা 
এই পাখির হাটে আমি। পাশি কিনি। তারপর সেই পাখিকে 
ছেড়ে দিই। আকাশে বনের পাখিকে যারা খাঁচায় আটকে রাখে 
= তাদেরকে আমি একদম ভালবাসি না। তারা কেউ ভাল 
লোক নয়। দুষ্টু! 

“নাঃ! এই ছেলেটার কথাবার্তাগুলো তে অন্যরকম মনে 
হচ্ছে। ছিদেও পেয়েছে খুব! একটু খাই। যা আছে কপালে ।' 

সব একটু একটু খেল কিয়াক্‌। “কাচা লঙ্কাটা কী ভাল। 
ছেলেটা আবার একটা বাটিতে খাবার লও দিত্রেছে দেখছি?" 
একটু জলও খেল কিয়াক্‌। 


অপু আর অপুর বাবা, দূ-ভ্রনেট, খুব আদর করলেন 
কিয়াক্‌কে। তারপর এক সময় _ 

“ওমা! এ কী। সত্যি সত্যিই ওরা ছেড়ে দিয়েছে আমাকে!" 
প্রথমটা যেন বিস্বাসই করতে পারছিল না কিছ্াক্‌। ডানা যেন 
মেলতেই পারছিল না। এক রাতেই যেন ডানা-জোড়া কত 
ভারী হয়ে গেছে।' 

এক অধোই কিয়াক্‌ মেলে দিল ভানা । আনন্দে 
হাততালি দিয়ে উঠল অপু: হাততালি দিলেন অপুর বাবা! 
আরও কত জন! 

* 


"এই রে: বাসা চিনব কী করে ?₹ এটা তো বন নয়ঃ এটা 
তো শহর! বনটা কোন দিকে বে বাবা! কী হবে? আবার কালা॥ 

-কিয়াক্‌! কিয়াক্‌! আতাই কিয়াক্‌ ?" 

"মার গলা লা ? হা! মারই তো গলা! ওমা! মা-ই তো? 
ওই যে বাবা: পেছনে! 

“মা! বাবা! এই যে আমি"! পাগল হয়ে ওড়ে কিয়াক্‌। 

মা আর বাবা এক লহমায় চলে আসে কিয়াকের কাছে। 
“সোনা আমার: তোকে যে আবার কোনওদিন ফিরে পাব _ 
ভাবতেই পারিনি বাবা। ভগবানের দয়া! তাই তোকে ফিরে 
পেলাম সোনা!" 

* 


বাসায় ফিরে কিয়াকের কত গল্প । গল্প শুনতে ভিড় 

তমাল আশপাশের সব কাকা-জ্ঞাঠ!-মামারা। কাকিমা- 
ভ্যাঠাইমা-মামিমারা। 
“. ‘জানো তো মা!" কিয়াক্‌ বলে, "সব মানুষই দৃষ্টু নয় মা।.. 
ওই যে অপু বলে ছেলেটা ! _ যে আমাকে দুষ্টু লোকটির কাছ 
থেকে টাকা দিয়ে কিনে ছোড়ে দিল ? __ ও না খু-উ-ব ভাল। 
ও নাকি প্রতি রবিবার অস্তত একটা করে পাখিকে খাঁচার বাইরে 
ছোড়ে দেয়।' 

“ওর খুব ভাল হবে বাবা। খুব ভালো হবে'। কিয়াকের 
মা বলে। 

কিয়াক্‌ বলল, 'জানো মা। অপু ওর বাবাকে বলছিল -_ 
অপুর এক বন্ধু নাকি খুব গরিব! সেই বন্ধুর বাবা ওর জস্মদিনে 
ছেলেকে দ্ডামা-প্যান্ট দেন না। অনেক কষ্টের পয়সা দিয়ে দু- 
তিনটে পাখি কিনে দেন। অপুর বন্ধু নিত্রের জন্মদিনে সেই 
পার্গিগুলোকে আকাশে ছেড়ে দেয়। ওদেরও বেন নতুন ভ্রস্ম 
হয়। কী ভাল, কী ভাল ওরা, না৷ বাবা।' 

“হ্যা বাবা। ওরা সত্যিই ভাল। সব মানুষই কি আর দুষ্টু 
হয় ? কিন্তু বাব! তুই কাল থেকে কিছু খালনি। আগে এই 
তেলাকচুটা খা তো বাবা।' কিয়াকের বাবা বলে। 'জানো তো 
বাবা, কী হযেছে, আমি তো খুব কাদছিলাম, খালি তোমাদের 
কথা মলে পড়ছিল তো! আর না...” 

কিরাকের গল্প শেষ হয় না। ওর মনে যে অনেক অনেক 
গল্প জমে গেছে! এক রাতেই। 
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১৯০ 





পরমাণু বোমাবর্ষণের কুড়ি বছর পরেও এই 
নাপাক তির তু হর পর ই হযে 


li 
11111 
FH 
EEF 
31 
EEF 
Lf 


Ft 
E] 

বু 
7 
ইহ 


1 
FE 
| 


{ 
| 
H 
lj 
৪ 


বিভিন্ন নথি, চিঠিপত্র এবং পরমাণু বোমা ও তার 
প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। বইটিতে 
লেখকের শ্রম ও আন্তরিকতা এর প্রতিটি পৃষ্ঠাই বহুল করছে। 


উদ্লেখের দাবি রাখে। হিরোশিমায় যী বিমানের 
পথপ্রদর্শক বিমানচালক ক্রড ইয়ার্লি পরবর্তীকালে মানসিক 


বিকার ও অনুশোচলার শিকার হল । এই মানুধ্টির কথা বইটিতে 
স্থান পেয়েছে। এর সাথে ররেছে উইলয্রেড বারচেট নামে এক 
সাংবাদিকের লাঞ্ছনা আর দুর্দশার কাহিনী । হিরোশিমায় পরমাণু 
বোমাবর্ধণের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার প্রকৃত চিত্র 


তবুও সামগ্রিক হত্যাশিত অভিঘাত সৃষ্টিতে বইটি 
পুরোপুরি সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। উপস্থাপনার বিশবদ্খলাই 
এর জনা নূলত দার়া। বিবয়বস্তুতে আকর্ষনীয় করে তোলার 
ছন্য যে পারদর্শিতা থাকা প্রয়োজন, বইটির বিন্যাসে তার 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। 

বইটিতে আরেকটি বিষয়ের উপস্থিতি প্রাসঙ্গিক হ'ত বলে 
আমার মনে হয়। হিরোশিমা-নাগাসাকির ব্যাপক ধ্বংসলীলা 
তখন গোটা বিশ্বকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। অথচ দশক 
ঘুরতেই আয়রক্ষার অসার বিশ্বের শক্তির রাষ্ট্রণলি 
এক বেপরোয়া পরমাণু অস্ত শিতায় মেতে ওঠে। ফলে 
সবরের দশকেই গোটা বিশ্বে মুত পরমাণুআস্মের পরিমাণ 
এমন জান্পগায় এসে দাঁড়াল, যা দিয়ে পৃথিবীকে শতাধিক বার 
সম্পূর্ণ ধ্বসে করা যায়। তৈরি হল হাইড্রোজেন আর নিউটুল 
বোমা. যার ক্ষমতা প্রথম পরমাণু বোমার চেয়ে বন্তণ বেশি। 


গেছে। সেটি হল পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ঘলে ক্ষতিগ্রা 
হিবাকৃশাদের অধিকাংশের পরবর্তী লাঞ্ছনা আর দুর্দশার 
ইতিহাস। এদের ত্রাণ আর পুনর্বাসনের কারে রাষট্রশক্ির 
মনোভাব ছিল দায়সারা। সমত্রে এরা এক প্রকার প্রাতা হয়ে 
দীবনঘাপন করতে বাধ্য ছিলেন। শারীরিক যন্ত্রণার পাশাপাশি 
বে মানসিক উৎপীড়ন তাদের সহ্য করতে হয়েছিল, তা যে- 
কোনো সভ্য সমাজের পক্ষে লঙ্জাজনক। হিবাকৃশাদের কোনো 
কোনো বর্ণনায় এর উল্লেখ বিক্ষিপ্তভাবে_ থাকলেও গ্রন্থকার এ 
বিষয়ে কোনো শ্বতস্তু আলোচনা করেন নি। 

মুদ্রণ যথাযথ হলেও বইটির প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় নয়। এ 
ছাড়া প্রামাণ্য চিত্রের অনুপস্থিতি বইটির একটি প্রধান ড্রুটি। 
পরবর্তী সন্কেরণে এই বিষয়গুলির প্রতি প্রকাশক যত্ুবান হবেন 
এই আশা রইল। 


শান্ত রাখতে গেলে বে কোনওভাবেই একে পরমাণু অন্্রমূক্ত 
কিরে হয়ে == ফর! এই বরের পালে বেলন 
গুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সহমত হবেন? পরমাণু অন্তরবিরো! 
বস ই হইবে পিন হাতিয়ার 
তার মত আমরাও এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। 


পৃথীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 





১৯১ 
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স 
সংবাদ 


হয়েছে 


[0 ১৬ জুলাই, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির 
মদনপুর শাখার পক্ষ থেকে আলোচন! সভা, পুস্তক প্রকাশ ও 
আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মদনপুর বালক 
বিদ্যালয়ে । আলোচনার বিবয় ছিল "থ্যালাসেমিয়া : সমস্যা ও 
প্রতিকার"। আলোকচিত্রে দেখান হয় “সাপ : কুসস্থ্যর ও বিল্ঞান'। 
0 ১৬ জুলাই, কিল সংরক্ষণ কমিটির উদ্যোগে ঝিল রোড 
বিবেক সঙ্ঘ, কলকাতা ৭৫-এ সারাদিন ঘরে পরিবেশ সংস্রনন্ত 
অনুষ্ঠান হল। বিশেষদ্র, পরিবেশকর্মী ও পুকুর ব্যবহারকারীরা 
করলেন আলোচনার মাধামে। বিকেলে বৃক্ষরোপণের পর ছিল 
ছোটদের পরিবেশ নাটক ও গান। পরিবেশ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের 
বাক্সিতা প্রতিযোগিতার আয্োজনও ছিল। শেবে শ্রাইডে দেখান 
হয় বিলের বেঁচে ওঠার গল্প? 

0] ৪ জুলাই হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী 
কমিটির আয়োজনে হরিণঘাটা উত্তর বাছারে আর্সেনিক দূষণ 
ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন 
জয়দেব দে। ১১ জুলাই মোল্গাবেলিয়া গ্রাম পক্ষায়েতের 
লোনাঘাট সক্ষিণ পাড়াতেও এ নিয়ে বসে এক আলোচনা সভা। 
0 ২৩ জুন, প্রিবেশী ঘুক্তিবাদী সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয় 
মনসাতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনদিন ব্যাপী এক বিজ্ঞানমেলা 
বসে। মেলায় সাপ, ভেজাল ইত্যাদির প্রদর্শনী ছিল। ছিল 
অলদূষণ, পরমাণু শক্তির বিপদ, অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়ে 
পোস্টার, আলোচনাও । স্রিবেণী, চন্দ্রহাটি, মগরা অঞ্চলের বহু 
স্কুলের ছেলেমেয়ের! অংশ নেয় । আসে আশপাশের কেশ কিছু 
বিজ্ঞান সগঠনও। 

0 ২৪ জুন সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস 
সভাগৃহে এতিহ্যবাহী আদিগঙ্গার সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন নিয়ে 
বিশিষ্ট মানুষের আলোচনা করেন। আয়োজক 'বসন্ধুরা' সম্বে।। 
0 দুর্গাপুরে ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি, গণতাস্ত্রিক 
আধফায় রক্ষা সমিতি ও পীপলস সারে ত্যান্ড কালচারাল 
ফোরাম এই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিশেষ প্রচারাভিযান 
চালায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিরোধিতা 
করে প্রচার পত্র বিতরণ করা হয় এবং পরমাণুবিদ্যুৎকেম্্রকে 
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- সত্তা ও নিরাপদ বলে প্রচার করার মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য 


রাখা হয়। 
0 ১৮ই জুন হালিসহর লোকসক্কেতি-ভবন বিজ্ঞান 
অনুসন্ধিৎসা মৃল্যায়ন/প্রকাশ ১৯৯৯-এর পূরক্কার বিতরণ 
অনুষ্ঠান হল। ছিল৷ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্থিরচিত্র শ্রদর্শন। 
বিষয় : 'সুন্দরবন'। 

[0 ২২শে জুন পিরা-র প্রধান কার্যালয় যানশ্রীতে অনুষ্ঠিত 
হয় মরণোত্তর দেহদান নিয়ে আলোচনা সভা। এতে সহযোগিতা 
করে কলকাতার 'গণ্দর্পণ' সংস্থা। পিরা-র পক্ষ থেকে পনের 
জন মরণোত্তর দেহদানে অঙ্গীকার করেন। এরপর গুরু হয় বষ্ঠ 
রক্তদান শিবির। ১৯ থেকে ৫৫ বছর বয়সী মোট ছত্রিশ জন 
রক্তদান করেন। এদের মধ্যে মহিলা ছিলেন পাঁচ জন। ছিলেন 
মুসলিম মহিলাও। উক্ত শিবিরে পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন 
করা হয়। 

0) ৫ই জুন, নাগরিক মঞ্চ, ফলফাতার কর্মসূচির অঙ্গ 
হিসেবে অনুজ প্রতিম সংগঠন 'কোঘার্ক সায়েন্স সেম্টার' 
আঞ্চলিক ভিন্ডিতে নিম্বলিখিত দাবিগুলি অদায়ে মহকুমা 
শাসক, ঝাড়গ্রামকে ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নের। 
দাবিগুলি জানানো হবে মাননীর পরিবেশ মন্ত্রী; দেলাশাসক, 
মেদিনীপুর ; ভিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ঝাড় গ্রাম ও 
হলদিয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের আলিক দর্রকেও। দাবিগুলি 
আদায়ে আসুন সবাই সোচ্চার হই। 

এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের দাবিওলি উপস্থাপিত হল : 

৯. সুধিম কোর্টের সর্বশেষ নির্দেশ (১০.০৫.২০০০) 
চেঁচ্‌ড়গেড়িয়ার সিলিকোসিস শ্রমিক ও মৃতদের 
পরিবারের ক্ষতিপূরণের বকেয়া টাকা (১৬ লক্ষ ৫৫ 
হাজার ৯৩০ টাকা) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০০ এর মধ্যে 
মিটিয়ে দিতে হবে (এটাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ) ।. 

২. হলদিয়ার দূষণ-নিয়ন্রণ পর্যদের আঞ্চলিক দণ্তরকে 
সক্রিয় হতে হবে। দৃষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলিকে চিহ্নিত 
করে উপযুক্ত শান্তি দিতে হবে। 

৩. বন দত্তরকেও প্রাকৃতিক অরণ্য ছেদন বন্ধ করতে হবে। 
বল সৃজন করে সেই বনাঞ্চলের কিছু অংশ কেটে 
বনরক্ষী কমিটিকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা কর হোক। 

৪. জেলা ট্রি ফেলিং কমিটি'র অনুমতি ছাড়া কেউ 
নিজের জায়গার গাছ কাটলে তাকে কঠোর শাস্তি দিতে 
হবে। 

৫.  বেলপাহাড়ীর বিশ্তীর্ণ এলাকার পাথর বোল্ডার-নোরাম 
লুঠ চলছে ফলে বনভূমি ধ্বসে হচ্ছে, চূড়ান্ত হচ্ছে 
পারিবেশিক ভারসামা ৷ এ দৃদ্ধর্ম অবিলম্বে বদ্ধ করতে 
হবে। 
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স্ব্ত প্রকাশের জনা নাস্তিক বা সত্যান্বেষীদের জলা নিভস্থ কোনো কবিতা বা গান আছে কি না আমার 
জানা নেই। এই রচনাটি সেই অভাব পূরণের দৃষ্টিকোন থেকে লেখা। 
যে বরসে অধিকাংশ মানুষ তথাকথিত 'ঈন্বরের পাদপন্নে' আশ্রয় খোজে, সেই বয়সে (৭৫ বছর) আমি 


সহযোগিতা চাইছি উৎস মানুব-এর মত বৈদ্রানিক দৃষ্টিসম্পত্র, তথানিষ্ট. স্পষ্টভাবী সংস্থার কাছে। 
= লেখক 







কে বলে ঈশ্বর সত্য __ অসতা প্রচার থাকেন কাচের ঘরে "সর্বশক্তিমান, 
অস্তিত্ব অশ্রমাণিত অলীক অসার । পড়ে সংশর়ের টিল তাই কম্পমান! 
এখন জেনেছি এটা কিন্থাসীরা তার ঠান 
ভগবান গড়াপেটা, তথাপি করুণা চায়-_ 
তগবন্লষ্টা দৃষ্টিভতমের শিকার।। জানে না 'করুণাময়' প্রার্থী করুণার।। 
স্বার্থান্ধের হাতে সুতো -_ ধর্মান্ধ পৃতুল, মহিমা প্রচার করে মোহাদ্ধ যে জন, 
স্বর্গ ও নরক মন-গড়া বিলকুল। আবেগে ভাসিছে ভক্ত __ যুক্তি অকারণ। 
গোলকে গোলোক লাই, মজি অমানুষী তত্ত্বে 
যা আছে তা কল্পনহি-_ ফেরাঘ সে মনুষ্যকে 
শিবা হূর্ত হলে গরু মূর্ত অবতার।। আম্মা __ সে তো চৈতনোর ছায়া বা বিকার। 
বঞ্চনা ও বৃন্তরুকি কী অবলীলায় কে বলে ঈশ্বর স্রষ্টা _ নিজে কার সৃষ্ট, 
চড়েছে শাস্ত্রের ঘাড়ে __ বলো কে লামায়! * আনুবের ভয়ে তিনি কেন বা অব-দৃষ্ট! 
কোথা বর্ম কোথা মোক্ষ, শেষ ঈশ্বরের দিন, 
অর্থ আর কাম লক্ষ্য_ মানুষ বিকল্পহীন_ 
কে না জ্ঞানে পরমার্থ পণ্য ব্যবসার।। মানুষ বিহনে শূন্য এ বিশ্বসংসার।। 


অরুপদা 


কবি অরুণ মিত্র চলে গেলেন : আমাদের অভ্রত্র অসংখ্য শুণগ্রাহী বন্ধুর একাত্ত প্রিয় অরুণদা। 
সমাজ্চেতনার কবি, মানুষের কবি, কবিতার মানুষ ৯১ বছরের লেধ সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন 
মানুষ আর সমাজের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। আগাগোড়া মার্কসবাদী দর্শনে প্রাণিত অরুণ মিন্র অবিভক্ত 
কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন বটে, কিন্তু সেই পার্টি ভাঙার সাথে সাথেই অরুণদা তার 


নিষ্ষলুষ আদর্শের বিচারে ঝেড়ে ফেলেন আই-জে-কে-এল-এম মার্কা পার্টির যাবতীয় খোলস; এ 
আর্কস্বাদী মানবতাবাদী নাস্তিক অরুণ মিত্র রয়ে গেলেন “মানুষ অরুণদা' হিসেবেই। আমাদের 3 | 
সকলের ময্যে। এমনকি, ২২ অগাস্ট মঙ্গলবার প্রত্যুষে মৃত্যুর পরও অরুশদার দেহ আর প্রাণবন্ত প্রাত্র দুই চোখ 
সংরক্ষিত থেকে গেল মানুষেরই কল্যাণার্থে। অরুণদ! তাই চেয়েছিলেন। পুড়ে ছাই হয়ে অর্থহীন অবৌক্তিক চিরবিদায় 
পঙ্ন্দ ছিল না ওঁর। 





উৎস মানুষ -_ সেপ্টেম্বর-অক্ট্রোবর ২০০০ ১৯৪ 


কম মানুষের কম্পানি 
প্রভু দুখ্োসাধ্যার 


আরে আরে শুনি কি সৰ ? তোখাদেরথ কল্পানিতে 
অনেক দান্য পূৰ ন্যকি, টি্িদিষডি দাহন দিতে ? 
ভৰত বাকি কম্পানিতে কমা আছে হাজার হাজার 

চাকরি করে পূচবেছি আছেঃ থলের হাতে করর্থে বাজার» 
খ্রোলেদেখে পুশ কলেজে লিখবে পর্থে করছে শেপ 
মনেও কেসন বিশু পাপে, একটু পরেই বুঝবে ঠ্যাল্য। 
কম্পানিটার হ্যল হকিকত সে বিচার করবে কৰে ? 
বাজারে ধা কম্পিটিশন» দুখ খুবডেছ, পড়তে হাবে। 
বাচা কথা রাখো, নতুন নীিকথ্য শোনো 

নষ্ট হ’ল অনেক সদর, আরে সুধ্যেস তাও এখনও) 

সে ধুর তো নেই ৫-ধুগ্ এখন, কেন এখন মানুষ পেষো ? 
খানুষ আপদ, মালুষ বিপদ খাৰু সানেই৷ দাইিনে ঠোসা। 
দোহে ধাখন চৰি বেশি তখন কি কেউ সুধু মাকে ? 
থপথগে আর বেঢগ ভারী, কে বা স্পা খুব দোমকে ? 
কল্পানিতে ধানুষথি, দেদ, ঘতে কদে উভভোই ভালো 1. 
থাকবে কিথু হীরের টুকরো তারাই তে আজ আনার আলো 
ক্রো্পভি বানযও দে তোমাজ করো সবার আগে» 
কশকাঠিটা নাড়ে থাতে বাকি থাবুষ সবাহ ত্যাগে । 

টোপ দেখিছে, অপমানে কিংবা কষে এক পাখিতে 

ম্য করে হ্যেক, ডাক তারা, শ্বার্তি আসুক কম্পামিতে। 
ভু কি অহ, 'খরভ খোঁটে পৃষ্ট হাৰ ৰটদ পাইল 

ফ্যাট করিয়ে কস্পানিতে এই থে খানম খতম লাহন __ 
বুঝতে শেখ, একট্রিকেতে কোন্দলে কাজ আদার করো?) 
ঝি পড়তি বডডি মানুষ সব বেটিয়ে বিদায় করো 
খ্িপত্িপে কিট চেহারাতেই জুড়িয়ে যবে সবার চোখ, 
থাক খাওয়া লোকন্রলো কি শক্কা পাৰে 2 থা হয় য্যেক 
ভোদার আতে কি আপে ধার, তোদার এখন অনেক কাজ, শর 
চারছিকেতে শক্ত তোথ্ার, খেল আছে বিন্মু ৰাজার। 


EL — == 


১৯৫ উৎস মানুষ _ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০০ 


ব্যতিক্রমী মানুষ 
রেবিন ঢ্যাটাও্টি চলে গেলেন 


রণতোব চক্রবর্তী 


কের সমাজে আমরা চিনি কাদের * বড় 
কোনো মন্ত্রী, নেতা. অর্থবান, ঘনী (যে কোনো 
ভাবে উপার্জিত) এদেরকে। প্রচারের ঝকঝকে 


আলো যাঁদের ওপর পড়ে, তাদেরকেই চিনি। জনগণের কাছে 
তাঁরাই পরিচিতি পান। 

অথচ সমাজের একেবারে তৃণমূরস্তরের মানুষের জন্য 
যাঁরা নীরবে নিড়াতে কান্জ করে যান, তারা অনেকেই থেকে যান 
আনা, ভুডানা। হতদরিদ্র অবহেলিত মানুষদ্রনের অতো এদের 
ওপরও পড়েনা শ্রচারের আলো। তাই এরা থাকেন অভ্ভানা, 
অবহেলিত) যেন এক [পিলসূত ৷ প্রদীপ-কে ধরে রেখেই 
আনন্দ ৷ নিডেরা আলো পাননা, আলো বিতরণের কা করেন। 
নিজের গা বেয়ে তেল গড়িয়ে চলে। 

স্বাধীনতার পক্চাশ বছর পরও রয়ে গেল দেশের বিরাটি 
অংশ শিক্ষার বাইরে, দারিপ্র সীমার নীচে। অথচ শত শত কোটি 
টাকার বড় বড় পরিকল্পনা, যোদ্রনার কানফাটা ঢক্কানিনাদের 
অন্ত নেই । উত্তর চুইয়ে টাকা-পয়সার বরাদ্দ অধিকাংশ সময়ই 
শ্লাচে পৌছতে শুকিয়ে যায় __ তৃণস্তর পর্যন্ত আসতে পাবে না। 
এই অবস্থায় দরিদ্র. অনাদূত, কুসংক্কার-বন্ধ পরিবারের 
ফিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রাদের নিয়ে ভাবনা চিন্তার লোবেন 
একান্্ অভাব আজকের সমাে। বস্তুত, এই অভাব আংশিক 
হলেও সাধ্যমত মেটাতে প্রয়াসী ছিলেন যে বাক্তিটি তিনি হলেন 
সকলের প্রিয় রোবিন দা. রোবিন চ্যাটার্জী (১৯৩৮-২০০০)) 
তিনি চলে গেলেন, বলতে গেলে একেবারে সংগোপনে 
(২১.৬.০০)। না, সংবাদপত্রের শোক সংবাদ কলমে হয়ত স্থান 
পায়নি এ খবর। তবে বদিরহাট টাকি, ঠাদপাড়া, দক্ষিণদারি, 
ক্যানিং, বা পুরুলিয়ার কিছু গ্রামের অনেকের কাছে রোবিনদার 
মৃত্যু সংবাদ পৌছতে দেরি হয়নি। 

রোবিনদা ভস্মসূয়ে চুঁচুডার মানুষ। পেশার পূর্ব রেলের 
কর্মী । অবসর নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় । নিভের মত কাজ করবার 
সুবিযার ভল) । এমনিতে স্ব্পভাষী, অনায়িক. অত্যন্ত রসিক 
রোবিনঙ্গা সবার সঙ্গে শুতি সহজে লিশতে পারতেন। 
গ্রামগঞ্জের ছেলেমেত্রেদের কাছে তিনি ছিলেন একান্ত আপন। 
বই-পুন্তকের পড়াশুনার বাইরে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে 


কৌতুহলী করতে রোবিনদা'র চেষ্টার স্রটি ছিল না। নিদ্রোর, 


ভেরক্স মেশিন, স্লাইড শ্রোজেষ্টর. টেলিস্কোপ ইত্যাদির সাহাযো 
প্রায়ই ছেলেমেয়েদের নিয়ে ক্যাম্প-ওয়ার্কশপ করাতেন নিজের 
বাড়িতেই ৷ এইভাবে নান ভ্ঞায়গার রোবিনদা ছিলেন বহুমুখী 
শিক্ষার দৃত। 

গ্রামবাসীদের সচেতন করতে মহিলাদের নিয়ে সমধায় 
প্রতিষ্ঠা ছিল তার অনাতম কাজ । ক্যানিং বা পুরুলিয়া গ্রামে 
তারই চেষ্টায় এ প্রচেষ্টা রূপ পেয়েছে। 

রোবিন চাটার্জীর নাম পশ্চিমবাংলার স্কাউটিং-এর সঙ্গে 
ওতাপ্রোতভাবে মিশে আছে। এছাড়া সেন্ট জল্স, রেড- 
ফ্রসেরও তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদসা। একাধিক 
পর্বতারোহী দলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। 
বসিরহাট-টাকির নেত্রলোক চক্ষুদান সংস্থা তার উৎসাহেই 
আজকের অবস্থায় আসতে পেরেছে। তিনি নিজেও তার 
চক্ষুদান করেছেন এখানে। 

গত কয়েকবছর যাবৎ তিনি অভিনব কৌশলে লেখাপড়া, 
বিশেষ করে পড়া, শেখাবার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। লিখেছেন 
একখানা বই : 'াতদিনে বাংলা শরেখা'। বাস্তবিকই তাই । অতি 
সহদ পঙ্থায় পড়া শেখবার কৌশল বইটিতে রয়েছে। 
আন্তর্জাতিক সংস্থা ()146500) থেকে তার এই বই নানা 
ভাষায় ছাপিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিস্তারের বিবয় 
ভাবা হচ্ছে বলে ভালা গেছে। 

এছাড়া কাউঙ্গেলিং, কো-কাউন্সেলিং নিয়েও তার 
ভাবনা-চিন্তার অভাব ছিঙ্গ না। বিখ্যাত হার্ডে জ্যাকিন্সের একটি 
বই মৃত্যুর ঠিক আগে বাংলায় অনুবাদ করে গিয়েছেন তিনি। 
একেবারে নীরবে, আপন মনে কান্ড করবার স্বভাবের এই 
বাক্তিটির আরও অনেক কাদের পরিকল্পনা অল্ঞানা-ই রয়ে 
গেল। কোনো সম্বো ব প্রতিষ্ঠানের সালঙ্কার উচ্চ পদ তিনি 
কখনও নিতেন না। অথচ তার সৃষ্ট কাজের স্পর্শ থাকতো 
সাফলোর নেপথো। আসলে তিনি নিলেই ছিলেন একটি 
শ্রতিষ্ঠান। - 

গত ১২ আগস্ট তার গুণগ্রাহী, অনুরাগী কয়েকল্জন 
বসেছিলেন তার আরন্ধ কাত-কে রূপ দেওয়ার শ্রচেষ্টায়। 
সেইসঙ্গে রোবিন চাটাজী স্মরণে একখানি শ্ররণিকা প্রকাশ 
করার বিষয়টিও ছিল) 





উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর-অক্ট্রোবর ২০০০ 


১৯৬ 


নাস্তিকের কোর্তা 


মূল জার্মান রচলা : বেরটস্ট ব্রেশ্ট 
বালো ভাঘাত্তর : প্রবাল দাশগুপ্ত 


জনে 


“নাস্তিকের কোর্তী'. বেরটস্ট ব্রেশ্টের '১45/1:61 355 K/০/5' গল্সের বঙ্গানুবাদ । এই গঞ্জে বিজ্ঞানী জিও রদানো 
ক্রনোর একটি অসামান্য মানবিক দিক উন্মোচিত হয়েছে। ক্রুনোর প্রতিবাদী ভীবনাবোও বিদ্ঞানবক্তা ব্রেশ্টকে 
বার বার ভাবিয়েছে। ব্রেশ্টি রচিত 'গ্যালিলিও' নাটকেও ভিওরদালো ক্রুনোর আসম-সাহঙ্গী চরিন্রের ওপর 
আলোকপাত করা হয়েছিল। এই গল্পটি ১৯৩৯ সালে রচিত, ঘখন ব্রেশট দেশত্যাগ করে আশ্রয়ের খোডে 


ইওরোশের নানান দেশে ঘুরে কেড়াচ্ছেন। 


নাস্তিকতার অপবাদে রোমের ধর্মীয় কর্তাদের 
যা বিচারের মুখোমুখি হতে হয় এবং শেষ 
পর্যন্ত ১৬০০ ধ্রিস্টান্দে জীবন্ত গুড়িয়ে মারা হয়, ঠাকে একজাল 
মহামানব বলে ধরে নেওয়া চলে। বিচার চলা কালে তার 
নির্ভীক উক্তি __ ‘তোমাদের বিচারের রায় গুনে আমি যতটা 
লঙ্কিত, সেই রায় উচ্চারণ করতে তোমরা তার চেয়েও বেশি 
ভীত বলে মলে হচ্গে' __ আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনিবেশ 
আদায় করে লেয়। যখন কেউ ক্রনোর রচন। পড়ে এবং 
জনসমক্ষে তার হেনস্থার কথা মনে করে, তখন নিশ্চই তার 
ক্রনোকে মহামানব বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। যে গল্তটি বলতে 
ঘাচ্ছি, সেটি এমনই একটি গল্প যা জানলে ক্রুনোর ভাবমূর্তি 
আমাদের ফাছ্ছে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 
গল্পটি তার একটা কোট নিয়ে। ভেনিস শহরের হের 
মসেলিশো নামে জনৈক অভিজ্ঞাত বাক্তি ক্রুনোকে তার নিজের 
বাড়িতে বসবাস করার আমন্ত্রা জানান। উদ্দেশ্য ছিল. ক্রনোর 
কাছে প্রাকৃতিক দর্শন (ন্যাচারাল ফিলসফি) ও মেমোনিক* বা 
শ্ররণশকি-সুচক বিদ্যা আয়ত্ত করা। তিনি ক্রনোকে কয়েকমাস 
আতিথা দান করেল। পরিবর্তে পান ক্রুনোর অধ্যাপনা। 
মসেনিগোর প্রত্যাশা ছিল ক্রুনো হয়ত ক্র্যাক ম্যাজিক বা ওই 
রকম কোনো গুহাবিদা! সম্পর্কে আলোচন! করবেন। তার 
বদলে ক্রনো শুধুমাত্র ন্যাচারাল ফিলসফি নিয়ে আলোচনা করে 
যান। এতে হের মসেনিগো বিশেষ অসন্ভষ্ট হল, কারণ এসবে 
তার কোনো হয়োজন নেই। অতিথির পিছনে যা বায় হচ্ছে 
সেটা সুদে-আসলে উসুল হচ্ছে না দেখে মসেনিশোর অসস্তোব 


* কুনোর স্মৃতিশক্তি ছিল পরযাসতুক্য 





_ অনুবাদক 


বাড়ছিল। বার বার তিনি ক্রনোকে সেই গুণ ও লোভনীয় বিদ্যা 
(যা ক্রুলোর মতো প্রখ্যাত মানুষের নিশ্চয় করায়ন্ত বলে ধারণা 
ছিল তার) তা প্রদান করতে চাপ দেওয়া গুরু করেন। এসবে 
যখন কোনো কাজ হল না. তিনি তখন রোনের ধর্মীয় কর্তাদের 
কাছে ক্রনোকে খাটো করার চেষ্টায় এক পত্র লেখেন। তিনি 
লেখেন, যে এই দুষ্ট ও অকৃতম্প লোকটি তার কাছে প্রিষ্ট 
সম্পর্কে কুকথা বলেছে। বলেছে, সাবু সন্তরা নাকি গাধা, তারা 
সাধারণ মানুষদের বোকা বানায়। মসেনিগো বিশেষ জোর দেন 
এই কথার ওপরে ধে, বাইবেলে কথিত আছে একটিই সূর্য, আর 
এই লোকটি প্রচার করে বেড়ায় এইরূপ সূর্য নাকি অসংখ্য 
রয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই অসেনিগো ক্রুনোকে একটি ছোট 
কুঠরিতে তালাবস্দি করে রেখেছ্ছেল। তার বিনীত অনুরোধ যেন 
রোমের ধর্মীর কর্তৃপক্ষ আর দেরি না করে ইতর লোকটিকে 
যত শীঘ্র সম্ভব ধরে নিয়ে যায়। 

ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সত্যি সত্যিই কোনো এফ নিশাকালে 
মসেনিগোর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় ও শিক্ষাবিদ মানুষটিকে 
বীর ইনকৃইজিশনের কারাগারে নিক্ষেপ করে। ঘটনাটি ঘটে 
সোমবার ২৫শে মে ১৫৯২ খ্রিষ্টাব্দের ভোর রাতে। তিনটের 
সময়। আর সেই দিন থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টান্সের ১৭ই ফেব্রুয়ারি 
অর্থাৎ ক্রুনোকে যেদিন জীবস্ত পুড়িয়ে মারা হয়, অবধি নোলা 
শহরের বিদ্বান মানুষটি কারাগারের বাইরের মুক্ত পৃথিবীতে 
আসতে পারেন নি। 

, বে দীর্ঘ আট বৎসর ধরে সেই ভরানক বিচার পর্ব 
চলেছিল ততদিন তিনি শ্রাণে বেঁচে থাকার জন্য আশ্রাণ লড়াই 
চালিরে বান। ভেনিসে কারারুদ্ধ থাকাকালীন প্রথম বছরে তিনি 
রোমের বিরুদ্ধে হে যুদ্ধ ঘোহশা করেল তা ছিল চূড়ান্ত 
বেপরোয়া। 


EL  — — 
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ক্রলোর কোটের কাহিনীটি এই সময়েরই । ১৫৯২ সালের 
শীতকালে, যখন ক্রুনো কোনো এক হোটেলে দিন অতিবাহিত 
করছেল, তখন: গ্যাব্রিয়েল জুনটো নামে জনৈক দর্জি তার 
কোটের মাপ নিযে যায় । এর পরে যখন ক্রুনোকে গ্রেপ্তার করা 
হয় তখনো কোটের দাম দেওয়া হয়নি। 

এই গ্রেপ্তারের খবর শুনে দর্জি জুনটো সেন্ট স্যামুয়েল 
গির্জার কাছেই হের মসেনিগোর বাড়িতে খায় মজুরির বিল 
নিয়ে । মসেনিগোর জনৈক ভৃত্য জুনটোকে ভাগিয়ে দিয়ে বলে. 
"ভোচ্চোরটার জন্য এমনিতেই আমাদের বিস্তর খরচ হয়ে 
গেছে'। ভৃতাটি বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কথাগুলি এত 
জোরে বলছিল যে অনেক পথচলতি, লোক আকৃষ্ট হয়ে তা 
শুনছিল। "তুমি রোমের হোলি অফিসে বিচার চলান্ডালে গিয়ে 
আর্জি জানাতে পারো যে, লোকটির কাছে তোমার কিছু 
পাওনাগণ্ড। আছে'। 

দর্ভিটি হতাশ চিত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। একদল লোক 
রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা শুনছিল। ওদের মধ্যে একটা ছেঁড়া 
ভায়া পরা আঘ-ভিখারি লোক ওর দিকে একটা পাথর ছুঁড়ে 
মারে। মলিন পোশাক পরিহিতা এক বৃদ্ধা এসে দর্জি জুনটোর 
কান মুলে দেয়। জুনটো একজন বৃদ্ধ লোক; ততক্ষণে সে স্পষ্ট 
সমবে গেছে যে নাস্তিক নানুষটির সঙ্গে কোনো লেনদেনের 
সম্পর্ক থাকাটাও বিপজ্রলক। ব্যস্ত জুলটো পিছনে দৃষ্টি রাখতে 
রাখতে গলির মোড় পার হল। তারপর এ-রান্ত্া সে-রাস্তা ঘুরে 
বাড়ি গেল। বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে নিজের বিপদের কথা কিছুই 
জানাল না। সারা সপ্তাহটাই জুনটোর মেজাজ থাকল বিঘাদময়। 
আর তাইতেই ওর স্ত্রীর বেজায় ধাধা লাগল। 

পয়লা-জুন, হিসাব লিখতে গিয়ে জুলটোর স্ত্রী আবিষ্চার 
করল যে একটা কোটের মন্গুরি এখনো বাকি আছে । যার নামে 
কোট, তার নাম কিন্তু শহরের প্রত্যেকের মুখে মুখে। মানুষটি 
এখন সারা ভেনিস শহরের আলোচনায় বিষয়। তার শয়তানির 
নানা গুপ্রব রটছে সারা শহরে। লোকটা যে শুধু বিরের পবিত্র 
সম্পর্কের ওপরে কাদা ছিটিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নর, মুখে ও 
কলমে যিশু খ্িষ্টকে বলেছে হাতুড়ে ডাক্তার সূর্য সম্পর্কে যা 
রলেছে তাকে পাগলামোই বলা চলে। এসব ঘটনা ক্রুনোর 
কোটের দাম লা চুকলোর সঙ্গে বেশ সঙ্গতি সৃচক। কিন্তু 
মহিলাটির ক্ষতি স্বীকারের কোনো বাসনা ছিল না। স্বামীর সঙ্গে 
কিছুক্ষণ তীর বচসা করার পর, সেই সত্তর বীর মহিলা হোলি 
অফিসে নালিশ জানাতে গেল। সেখানে রাগত মুখেই দাবি করে 
বসল বত্রিশ স্কুডি (ইতালীর মুদ্রা), যা গ্রেপ্তার হওয়া 
নাস্ত্িকটির কাছে তার পাওনা আছে। 


যে কর্তাব্যক্তিটিকে সে নালিশ জানাচ্ছিল তিনি তার দাবি 
ও বয়ান লিখে নিয়ে কথা দিলেন তারা যতটা সম্ভব চেষ্টা 
চালাবেন। কিছুদিন অতিবাহিত হতে বান্বিকই জুনটো. হোলি 
অফিস থেকে এক সমন পেল এবং কাপতে কাপতে সেই 
অফিসে গেল। সে অবাক বিস্ময়ে দেখল যে তাকে কোনো 
জেরা করা হলো না, শুধুমাত্র হোলি অফিসের তরফ থেকে 
জালানো হুল থে যখন গ্রেপ্তার হওয়া নাপ্তিকটির আর্থিক 
শাওনা-গণ্ডার ব্যাপারটার বিচার হবে তখন দর্জি জুনটোরে 
দাবির কথাও মাথায় রাখা হবে। 

এত অল্পে ছাড়া পাওয়াতে দর্জি জুনটো বেজায় খুশি। 
কিন্তু দর্জি গিলি মোটেই খুশি নয়। এই ক্ষতি মেটাতে তার 
ক্টিকে বিয়ার খাওয়া ছাড়তে হয়েছে। গভীর রাত অবধি 
সেলাই করতে হচ্ছে। কাপড়ের ব্যবসায়ীদের কাছে টাকা বাকি 
আছে। মহিলা রান্নাঘর. উঠোন, সর্বত্র এই কলে চেঁচাতে লাগল, 
“চিতায় ওঠার সময় লোকটার কোট কোন কাজে লাগবে ? সে 
তার ফাদার কনফেসারের কাছে গিয়ে জানাল কী ঘটেছে। 
ফাদার পরামর্শ দিলেন যে মহিলা যেন দাবি করে, অস্তত 
কোটটা নান্তিকটি ফেরত দি । এতে মহিলা ধরে নিল যে 
বাক্তকবর্গ মনে করেন মহিলার দাবিটি ন্যাযা। মহিলা বলে 
বসল যে শুধু কোট ফেরত পেয়েই সন্তুষ্ট হবে না। নির্ঘাৎ 
এতদিনে কোটটা জীর্ণ হয়ে গেছে। .তাছাড়। কোটটাতো 
লোকটার মাপ অনুযায়ী বানালো, ও আর কার গায়ে লাগবে ? 
সৃতরাং টাকা চাই-ই, অনা কিছু নয়। মহিলা উত্তেজিত হয়ে এত 
হৈ চৈ লাগাল বে ফাদার কনফেসার তাকে ঘর থেকে বার করে 
দিলেন। এতে মহিলার একটু চেতনা ফিরে আসল আর প্রায় 
সপ্াহকাল চুপচাপ রইল বন্দি নাস্তিকের ঘা অবস্থা, মনে হয় 
আর ছাড়া পাবে না একথা কানাঘুষোয় শুনে মহিলার হা-হতাশ 
বেড়েই চলে। লোকটা আর ছাড়াও পাবে না, কোটের মলুরিও 
আর ঢুকবে না। রাতে মহিলার ঘুম হয় লা সেপ্টেম্বরে রোমের 
ধর্মীয় কর্তার! জানালেন যে নোলার নাস্তিকটিকে এবার রোনের 
উচ্চতর কর্তাব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে আর দেই সঙ্গে 
এ ব্যাপারটাও আলোচিত ছবে। 

দর্জি গিলি চিন্তায় ডুবে রইল। ওরা কি সতাই 
নাস্তিকটিকে রোমে পাঠাবে কোটের দাম উপল হবার আগেই। 
যেটুকু আশা ছিল তাও নিঃশেষ হল। এই ধরনের অবিশ্বাস্য 
ফথা কেউ আগে শুনেছে ? মহিলা হোলি অফিসের দিকে 
রওনা হল। 

এবারে সাক্ষাৎ হল আর এক পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে অবাক 
কাশ, এবারে অফিসারটি তার কথা ধৈর্য সহকারে শুনলেন। 
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বললেন. সে ক্রনোর সঙ্গে কথা বলতে চায় কিনা। মহিলা রাজি 
হুল। একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হল পরের দিন। সেদিন 
সকালে ছোট এক চিলতে জরানালাওয়ালা কুঠরিতে মহিলার 
দাড়িওয়ালা রোগা পটকা একটা লোকের সাক্ষাৎ মিললো। 
আপনার ছনা কী করতে পারি"? কোটের মাপ নেওয়ার সময় 
দর্জি গিল্লি মানুষটিকে দেখেছিল। কিন্তু এখন মহিলা তাকে চট 
করে চিনে উঠতে পারল না। জেরার ত্রক্রিয়া ও উত্তেজনা 
লোকটিকে একদম বদলে দিয়েছে। 

মহিলা বীঝিয়ে উঠল "আর কী £ সেই কোটটা-£ মজুরির 
পয়সা তো এখনো চুকনো হয়নি'। 

মানুষটি বিশ্িত হয়ে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকালেন, 
তারপর স্মৃতি হাতড়ে মৃদু স্বরে বললেন, আপনার কাছে আমার 
হলা কত ? 

মহিলা বলল 'বত্রিশ স্কুডি। কেন আপনি বিল 
পাননি ?' 

এবারে রোগা লোকটি অফিসারটির দিকে তাকালেন, থে 
এই সাক্ষাৎকারের ওপর নজরদারি করছিল । জানতে চাইলেন, 
তাকে গ্রেপ্তারের সমর তার ভ্রিনিসপত্রের সঙ্গে কতো টাকা 
হোলি অফিসে জম। রাখা হরেছে। অফিসারটির জানা ছিল না, 
কিন্তু সে সম্পর্কে অচিয়েই জানাবে বলে আশ্বাসে দিল। 

"আপনার স্বায়ী কেমন আছেন" __ বন্দিটি জিজ্ঞাসা 
করলেন, যেন বিয়টার নিষ্পত্তি হয়েই গেছে। বন্দিটির এই 
স্বাভাবিক আচরণে আশ্চর্য হয়ে জানাল তার স্বামী ভালই 
আছে। এমন কি তার বাতপীড়া সম্পর্কেও দু-চার কথা হল। 

এর দুদিন পরে মহিলাকে আবার অফিসে বেতে দেখা 
গেল। মহিলাকে আবার ক্রনোর সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি 
দেওয়া হল। অবশ্য ওই ঝাঝরি মার্কা জাললা লাগানো ছোট্ট 
কুঠরিটার তাকে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল কারণ 
তখন বন্দির জেরা চলছিল। এরপর যখন বন্দি ওই ঘরে এলেন 
তাকে দেখে মনে হচ্ছিল চূড়ান্ত বিধবস্ত। ঘরে কোনো চেয়ার 
ছিল না, বন্দি কিছুক্ষণ দেওয়ালে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিলেন। 
একটু বাদেই তিনি আবার কাজের কথায় ফিরে আসলেন। খুব 
দুর্বল স্বরে লোকটি জানালেন, দুর্ভাগ্যবশত কোটের দাম দিতে 
তিনি অপারগ, কারণ হোলি অফিসে জমা রাখা ভ্রিনিস পত্রের 
মধ্যে কোনো টাকা পয়সা খুঁজে পাও যায়নি। তথাপি মহিলার 
আশাহত হবার কিছু নেই। কারণ বন্দি ভেবে দেখেছেন যে 
্রা্কুট শহরে জনৈক ব্যক্তি তার রচিত লেখাগুলি পৃস্তকাকারে 
শ্রকাশ করেছে। সেই ব্যক্তির কাছে কিছু অর্থ এখনো তার 
রায়ালটি হিসাবে পাওনা আছে। 


যদি ঘ্মীয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেন তবে বন্দি সেই 
লোকটিকে চিঠি লিখতে পারে। 

বন্দি যখন কথা বলছিলেন বৃদ্ধা তীন্ চোখ দিয়ে বন্দিকে 
পর্যবেক্ষণ করছিল। সে অপদার্থদের ফাঁপা প্রতিক্রুতি জীবনে 
ঢের শুলেছে। 

"যখন দাম চুকানোর মুরোদ নেই তখন কোটের তোমার 
কী দরকার বাপু নহিলা জেদি গলা বলল। 

"আমি চিরকালই বই লিখে আর অধ্যাপনা করে উপার্জন 
করেছি এবং জামার ধারণা এখনো আমার কিছু উপার্ভন আছে। 
আমি কোটের কথা ভেবেছিলাম কারণ আমার ধারণা ছিল. 
এখনো আমি আগের মাতো বাহারের পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে চলা 
ফেরা করে বেড়াতে পারব'__ কোনো তিক্ততা ছাড়াই শ্রদনো 
ভ্রবাব দিলেন সহক্ঞভাবে, কোনো বাহানা খুঁজতে নয়। 

বেশ রাগত দৃষ্টিতেই বৃদ্ধা ক্রুনোর আপাদনস্তক নিরীক্ষণ 
করল। তারপর মনে হল এর বেশি লোকটিকে তাতানো যাবে 
না। তখন কূঠরি ছেড়ে বাড়ির দিকে রওন্ম হল। 

“যে লোকটার ধর্মীয় আদালতে বিচার চলছে কেই বা 
তাকে আর টাকা পাঠাবে। পাণ্ডনা থাকলেও পাঠাবে না।' রাতে 
শোয়ার সমর ঝাকিয়ে উঠল স্বামী জুনটোকে। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের 
উদ্দেন্য নিয়ে জুনাটোর মনে আর কোনো দ্বিধা বা শঙ্কা নেই, 
কিন্তু স্ত্রীর এই ক্রাত্তিহীন অনর্থক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে না 
জুনটো। 

পরের কয়েকমাস এই দুঃখত্রলক ব্যাপারটার কোনো 
ফয়সালা হল না। জানুয়ারির শুরুতে ডানা গেল যে হোলি 
অফিস পোপের ইচ্ছা অনুসারে লোকটিকে পোপের জন্মায় 
দিয়ে আসতে চায়। আর ঠিক তার পরেই অফিস থেকে জুনটো 
আর এক প্রস্থ সমন পেল। সর্ভি গিলি এক অপরাহে হোলি 
অফিসে গিরে হাতির হল। তাকে স্বাগত জানালেন সেই 
ভদ্রলোকটি ধিনি আগের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা কারে দেন। 
তিনি ভানালেন, বন্দি মহিলার সঙ্গে কথা বলার অভিপ্রায় বানত 
করেছেন। কিন্তু সময়টা কথা বলার পক্ষে একেবারেই অনুকূল 
নয়? এখনই বন্দির একটা ক্রেরার আয়োজন চলছে যাতে 
নিম্পন্তি হবে তার বাঁচা-মরার? 

একজন অফিসার ভিতরে গেল আর বন্দিকে নিয়ে 
আসল। 

নোলার বিদ্বান মানুতটি শ্রিত হেসে কিছু বলার আগেই 
দর্জি গিরি হায়লে পড়ল 'তোমার যদি বাইরের পৃথিবীতে হেঁটে 
হাল হল কেন?" __ মুহূর্তের জলা বন্দি ক্ষিস্ত হয়ে উঠলেন। এ 
ঝ'মাসে তাকে অনেক জেরার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাই শেষ 


——  — — 
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সাক্ষাৎকারে দর্জি গিত্রির সঙ্গে কী কথ্য হয়েছিল পার স্মরণে 
না থাকারই কথা। 

"কোনো টাকা পয়সা আসেনি' __ বন্দি কোনোরকমে 
বলতে লারলেন। 'দুবার লিখেছি কিন্তু এক কপদিকও আসেনি। 
ভাবছিলাম কোটটা ফেরত নেবেন নাকি 

“জানতাম শেব পর্যন্ত এমনটাই হবে' __ মহিলা ঘৃশাভরা 
স্বরে উত্তর দিল। 'কোটটাতো আপনার মাপেই তৈরি। এত 
রোগা লোকের কোট আর কার গায়ে লাগবে?" 

"আমি অবশ্য সেদিকটা ভেবে দেখিনি' ক্রুনো কললেন। 
তারপর কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে বললেন. আমার যা কিছু 
হোলি অফিসে কমা আছে তা বিক্রি করে এদের ফণটা শোধ 
করা যায় না! 

স্তা সম্ভব নয়' মোটা সোটা অফিসারটি উত্তর দিলেন। 
"মসেনিগো সে সব জিনিসের ওপর দাবি জ্ঞানিয়েছে। তুমি 
দীর্ঘদিন তার পয্পসা খেয়েছ'। 

"দেই তো আমায় নেমস্ত ত্র করে এলেছিল'-_ নোলার 
বিদ্বান মানুষটি বললেন। 

অফিসারটি নিজের হত ওপরে তুলে বললেন 'ভাহলে 
তে! কোনো কুলকিনারাই পাওয়া! যাচ্ছে লা। আমার মনে হয় 
কোটা অন্তত ফেরত দেওয়া দরকার।' এরপর অফিসারটি 
জোর দিয়ে বৃদ্ধাকে বলে উঠলেন, হে ভদ্রে, আপনার কাছ 
থেকে সামান| একটু খ্রিষ্টান সুলভ সহনশীলতা আশ! করতে 
পারি নিশ্চই। বন্দিকে এখনই একটা জেরার মুখোমুখি হতে হবে 
যাতে নিষ্পত্তি হবে তার কাঁচা মরার। ওর কাছ থেকে এখন 
কোট সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ আশা না করাই উচিত।' 

বৃদ্ধা বুঝে উঠতে পারছিল না তার কি করা উচিত। 
ভাবছিল ঘর ছেড়ে যাবে। এমন সময় বন্দির কথায় তার সম্বিত 
কিরে এল __ "আমার মাপ করে দেবেন। একবারও ভাববেন 
না এটা আমার ভোলা-ভালা স্বভাবের জন্য হয়েছে। আমি 
কর্তৃপক্ষকে একটা আবেদন পয়ে সব জানাচ্ছি" -_ 

ক্রনোর মাথা বীকানিতে বৃদ্ধ অফিসারটি ঘর ছেড়ে 
বাইরে গেলেন এবং পরক্ষণেই ফিরে এলেন। দু হাত শূন্য ছুঁড়ে 
বললেন “কোটা আদৌ হোলি অফিসে জমা দেওয়াই হয়নি। 
মসেনিগো কোটা রেখে দিয়েছে।' 

ক্রুলো শুনে হতাশ হলেন। তারপর দৃঢ়স্বরে বললেন, 
'সেটাতো উচিত কান্ত করেনি মসেনিগো। দরকার হলে আমি 
ওর নামে মামলা করব'। বৃদ্ধ অফিসারটি সম্মতিসূচক মাথা 
বীকালেন, ‘বরং একটু বাদেই তোমাকে বে ভ্রেরার মুখোমুখি 
হতে হবে নে সম্পর্কে ভাব। এই করেক ক্কুডি পয়সা! নিয়ে 
কুটোকুটি বেশিক্ষণ চলতে দিতে পারিনা'_ 

বৃদ্ধার একেবারে মাঘার রক্ত চড়ে গেল। যতক্ষণ সোলার 
মানুষটি কথা বলছিলেন সে ঠাণ্ডা হয়েই শুনছিল। আর মলিন 
সুখে চারিদিক দেখছিল । কিন্তু অফিসারটির কথায় তার সব 


বৈর্ঘ ভেঙে গেল-_ 'কয়েক স্কৃডি! __ মহিলা চিৎকার করে 
উঠল। “আমার একমাসের উপার্জন। আপনার পক্ষে 
সহনশীলতা দেখানো সন্্ব __ কারণ ক্ষতি তো আর আপনার 
হয়নি! ২ 
এই সময়ে এককজন দীর্ঘদেহী সন্যাসী ঘরে প্রবেশ করে নীচু 
স্বরে ঘোবণা করলেন 'রোমের শ্রকুরেটর এসে গেছেন"! দর্জি 
গিল্লি তখনো চেল্লাচ্ছে। 
গেলেন। বন্দি অফিসারের কাধ ডিঙিয়ে পিছন ফিরে মহিলাকে 
বারংবার দেখছিলেন তিনি, যতক্ষণ না ডাকে ঘেরাটোপের 
বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার শীর্ণ মৃখখানি তখন বেদনায় 
মলিন। 

অস্থির অবস্থায় ওই বাড়ির পাথরের পড়ি ভিউিয়ে দর্জি 
গিলি নামল। কী করা যায় ভেবে স্থির করতে পারছিল না। ঘাই 
হোক, নাস্তিকটি যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। 

এক সপ্তাহ আর সে সেলাই ঘরে গেল না। একদিন সেই 
মোটকা অফিসার তাকে কোটা দিয়ে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে 
অফিসারটি বলছিল, বা সতি], তা হলো ভেনিনে নাস্তিকটি 
যতদিন ছিলেন, তার একমাত্র ভাবনা ছিল কোটট। মসেনিগোর 
কাছ থেকে কীভাবে উদ্ধার কর! যায়। যখন তার জেরা চলছে 
এবং নগর কর্তৃপক্ষ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, তার মধ্যে 
অবকাশ খুঁজে তিনি কোটটা ফেরত পাবার জনা দু-দুবার 
দরখাস্ত করেন। একবার তিনি নুনসিও'র (শহরের পদস্থ বাক্তি) 
সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে আবেদন ভ্রানান। শেঘ পর্যন্ত সফল 
হুল। মসেনিগোকে কোটা ফেরত দিতেই হল। মন্র্ার কথা হল, 
মসেনিগো এখন শ্বচ্ছন্দে কোটটা ব্যবহার করতে পারত কারণ 
দুদিন বাদেই ক্রুনোকে রোমের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হাতে 
পাঠানো হবে। 

তখন জানুয়ারি মাস শেষ হয়ে এসেছে। আমার গল্পও 

এ 
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ৎস মানুবে কিছুকাল আগে (জুলাই ১৯৯৯) ভিষ্টর 
ট্রাম্প্যরকে নিয়ে একটা ছোটো লেখা লিখেছিলাম। 
তাতে বলেছিলাম, খেলতে ভালো লাগে বলে ঘারা 
ক্রিকেট খেলে, তাহা হল ক্রিকেটার । আর ঘারা কোল্ড ড্িঙ্ক, 
দাদের মলম কিংবা! অন্য কোনো পণোর জ্যাত্ত বিজ্ঞাপন হয়ে 
মাঠে নামে তারা হল স্পলর-পুত্তলী। বিশ্বসূদ্দরী বা ব্রহ্মা 
সুন্দরীদের মতোই এরাও স্পলর হাসতে বললে হাসে, নিতম্ব 
দোলাতে বললে দোলায়। এমতাবস্থায়, কেন এদের দেস্সক্রেমিক 
বলা হবে সেটা ভামি বুঝতে পারি না। অথচ বাজারি মিডিয়াতে 
সেইভাবেই এদের তুলে ধরা হয়। লেখা পড়লে মনে হয়, 
একজন্‌ খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের আসল নাপকাঠি হল, সে কত 
লাখ বা কত কোটিতে তার দাত, কড়ে আঙুল বা চুল বেচতে 
পেরেছে! 
সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে. খেলোয়াড়দের এই আত্মা- 
বিকোনো কাণ্তালখানার ইমেজটা আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালি 
মূলাবোধের সঙ্গে দিব্যি খাপ বেয়ে গেল। আমরা ঘারা পড়া 
ফাঁকি দিয়ে ক্রিকেট খেলার অপরাধে মায়েদের বকুনি যেতে 
খেতে বড়ো হয়েছি, তবু খেলা ছাড়িনি, তারা আজ দেখে 
অবাক হই যে কচি কচি ছেলেরা লেট শ্র্াকটিস করছে. 
আর তাদের মায়েরা সার বেঁধে বেদিতে বসে আছেল। 
অনেকে আকুল হয়ে কোচকে জিগগেস করছেন, "স্যার, ওর 
হবে তো ? ব্যাক লিফ্‌্টট। তো কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না।' 
এইরকম অবস্থায় ধর্মের কল লড়ে উঠল। জানা গেল, 
এইসব দেশপ্রেমিক স্প্সর-পুত্তলীরা অনেকেই (অবশ্যই সকলে 
নয়) জুয়াড়িদের নয়নের মণি। দেশের জনা যারা নাকি জান 


নির্দেশে ক্যাচ ফেলে, ক্যাচ দেয়, পিচের মাঝখানে আছাড় খেয়ে 
রান আউট হয়, ইচ্ছে করে ওয়াইড বল দেয়, ব্যাট-প্যাডের 
মাঝখান দিয়ে বল গলিয়ে বোল্ড আউট হয়! সবথেকে 
আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই রকম সাজানো আউটের পর এরা 
ক্যামেরার দিকে সঠিক আআংগেলে এমন চমৎকার হতাশা ও 
আক্ষেপের অঙ্গভঙ্গি করতে করতে প্যাভিলিয়নে ফেরে, যে 
লক্ষ লক্ষ দর্শকের চোখে ভ্রল এসে ঘায়। এইরকম সাজানো, 
মেকি, গড়াপেটা খেলা-খেলা অভিনয় দেখে ঠিক কত লক্ষ 
মানুৰ যে ঠকেছেন. তার পুরো হিসেবটা কোনোদিনই পাওয়া 
যাবে না। 

এই শুফেশনাল অভিনয়-ক্ষমতার চমকপ্রদ রূপ আমরা 
দেখেছি কপিল দেব নিখাজ্ের সঙ্গে করণ ঘাপারের বিবিসি- 
বিখ্যাত সাক্ষাৎকারে ক্যামেরা-ট্যামেরাকে একেবারে তুচ্ছ 
বানিয়ে দিয়ে কপিল যখন হাউ হাউ করে কাদতে কাদতে বলে 
ওঠেন, ‘Who wants your moncy ? Take away all my 
money’ — তখন, মিথ্যে বলব না, অনেকের মতো আমারও 
চোখ ছলছল করে উঠেছিল: কারণ, অনেকেরই মতে, আমিও 
কপিল দেব নিখাস্কের অসামান্য বোলিং-প্রতিতার শুণগ্রাহী। 
এবং কপিলের এ কান্না যে নিতান্তই কুমীরের কানা, সেটা 
মানতে আমার অনেক সময় লেগেছে। জানি, কপিল দেব যে 
ক্রিকেট জুয়ার সঙ্গে যুক্ত, এরকম কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া 
যায়নি। কিন্তু বফর্স-কেলেস্কারির দেশের লোক হিসেবে আমরা 
ভালো করেই জানি, এসব ব্যাপারে কোনো অকাট্য প্রমাণ 
আমাদের দেশে প্রায় কখনোই পাওয়া যায় না) হানসি 
ক্রোনিয়ের মতে! সং. দেশপ্রেমিক ও ধার্মিক ইমে্র-ওগ্ালা 
লোকের মুখ মাটিতে ঘবে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যে-হিশ্মৎ, 
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দেখিয়েছে, তা আমাদের নেই। সুতরাং কপিল, আজহারের 
মতো বন্ুশত-ক্রোড় পতিদের বিরুদ্ধে কোনো কিছুই হন্তো 
শেষ পর্যন্ত অকাটাভাবে প্রমাণিত হবে না। তাই পারিপার্শ্বিক 
সাক্ষাকে সাধারণ কাগুয্রানের নিরিখে বিচ্যর করে যা দাঁড়াবে. 
সেটাকেই সতা বলে মানতে হবে। 

কী বলে সেই সাক্ষ্য? একজন লোক টিভি ক্যামেরার 
অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে কাত্রায় ভেঙে প'ড়ে আকুলভাবে জানায়. 
সে কুড়ি বচ্ছর ধরে একনিষ্ঠভাবে শুধু দেশের কথা ভেবে 
ক্রিকেট খেলে গেছে. টাকাপয়সা তার কাছে তুচ্ছ। সেই 
লোকের বাড়ি ও বিভিন্ন ব্যবসা-পুতিষ্ঠান তছনছ করে আঘ্রকর 
বিভাগ বলেছে যে কপিল ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকার 
সম্পত্তি করেই ক্ষান্ত থাকেননি, নানারকম বাকাচোরা বে- 
আইনি পথে তার আনাগোনা তার বিখ্যাত বোলিং আআকশনের 
মতোই সবজ্ছনদ। দূ-নশ্বরি টাকা জমানোয় তার এলেম বহু বলেদি 
কালোবান্তারিকে লজ্জা দেবে। অর্থাৎ, তিনি সারাজীবন টাকার 
জন্যই খেলেছেন, দেশের জন্য নয়। এবং টাকার পাহাড 
জমানোর ওলা কোনোরকম নোংরামিতেই তিনি পিছপা নন। 
এহেন লোক বিবিসি'র অনুষ্ঠানে প্রকাশে) ভেউভেউ কবে কেঁদে 
নিজের সততা ও দেশপ্রেমের কথ! জাহির করছেন। এটা পাকা 
অভিনয় ছাড়া আর কী? বাস্তবিক, তার এই রোদনভরা 
সাক্ষাৎকার প্রমাণ করে দিল যে তিনি মূলত একজন অসং 
লোক, এবং সেই অসততাকে ঢাফবার জনোই তার এত 
বাগাড়ম্বর। এত আদিখোতা। 

এই ভড়ংটাই অসহা। যে দেশের আদ্েক লোক খেতে- 
পরতে পার না, শিক্ষা পায় না, চিকিৎসা পায় না. যে দেশে 
টাকার অভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি কেনা যার না, 
ঘেখালে রিসার্চ স্টুডেন্টরা হাস্যকর রকমের কম ভাতায় কাজ 
করে, সেই দেশের জ্রিফেটাররা ম্যাচ-ফী হিসেবে দিনে লাখ 
টাকা রোজগার করে, এটা কনা করা যায় কি? তার পরেও 
তারা বিজ্ঞাপনে পোক্ত দেয়, তা থেকেও নাকি বিপুল আয় 
করে। এর পরেও তারা চুরিচামারি করবে. তোষকের মধ্য. 
কমোডের নিচে টাকা লুকোবে। এবং তারও পরে যদি তাদের 
মব্যে কেউ চিৎপুরি কায়দায় হাত-পা ছুঁড়ে বলে, 'কে চায় 
টাকা? নিয়ে যাও আমার সব টাকা' __ তখন তাকে পাকা 
জোচ্চোর ছাড়া আর কিছু বলা যার কি? 

আরেকজন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হলেন আজহার। ইনি 
অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্াক্তি। দৈনিক কোরান পাঠ করেন, নিয়মমতে 
পাঁচ ওয়ক্ত নমাজ পড়েন। ছ লাখ টাকা দামের ঘড়ি কেনা, দু 
লাখ টাকার রোদ-চশমা পড়া, সেক্সি মডেল আর জ্য়াড়িদের 
পেছনে ছোটা __ এই সব কঠিন কঠিন কাজে সারাদিন ব্যস্ত 
থাকলে কী হবে, ইসলাম নাকি এর ধ্যানভ্ঞান। যে-ইসলামে 
ছুরোধেলা পাপকর্ম হিসেবে চিহিন্ত। তবে শুধু আজহার কেন, 


ফ্রিকেট-লুয়ার সঙ্গে যুক্ত সবকটা খেলোয়াড়েরই এক রা _ 
এরা ভয়ংকর বর্মকিস্থাসী। ক্রোনিয়ের গুরুদেব তো প্রথমে 
বলেই দিয়েছিলেন, যে-ছেলে যিশুর লাম না করে সূরা-স্পর্শ 
করে না. সে কখনো ম্যাচ বেচতে পারে? তারপর জানা গেল, 
জোচ্ছুবির খেলায় ভ্রেনিয়ে অন্যদের হাফ টাইমে ছ গোল 
দেয়। তখন ০০॥০55i০n-এর মধে! দিয়ে তারে মহামূলা 
আত্মাকে বাচাবার ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তানের যে সমত 
খেলোয়াড় জালত্রোচ্ছুরিতে কীর্তিমান, তারা প্রত্যেকে, বিনা 
ব্যতিক্রম, ধর্মতীকু। দেখা যাচ্ছে যেখানেই দেশপ্রেম আর ধর্ম 
নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের উচ্ছাস, সেখানেই ডালমে কুছ কালা 
হ্যায়। বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কারটি করে আমি খুব পুলকিত 
বোধ করিনি। 

একসা 8০110772775 ৪977০ বলে প্রসিদ্ধ এই খেলাটি 
আজ স্পন্সর আর জুয়াডিদের পাপস্পর্শে তার মহিমা 
হারিয়েছে। হয়তো! এটাই স্বাভাবিক। বাজারি বিশ্বায়নের যুগে 
কার আর দায় পড়েছে খেলোরাড়োচিত মনোভাব-টনোভাব 
নিয়ে মাথা ঘামাতে। সেই ফতকাল আগে উনিশ-শতকের এক 
জার্মান দার্শনিক বলেছিলেন, ক্যাপিটালিজমের ধর্মই হল খাঁটি 
শিল্পসাহিত্যের বিরোধিতা করা। কথাটা এই বাজারি 
অর্থনীতিতে সুস্থ খেলাধুলোর প্রতিও প্রযোজ্য হয়ে উঠল। 

এই প্রক্রিয়ার বারা শিকার সেই খেলোয়াড়ের! ব্যাপারটা 
বোঝেনা তা নয্প। সব কিছু বুঝেই তারা এই পাপের মধ্যে 
জড়ায়। পাপের মধো আড়ালোর যে সুখ তাতে মজে আছে 
তারা। তাই কথায় কথায় এত দেশশ্রেমের, এত মা মঙ্গলচণ্ী, 
এত যিশু স্রিষ্ট, এত খোদাতালার দোহাই। 

অতএব যেসব মায়েরা তাদের দুধের ছেলেদের ব্যাক- 
লিফট কিংবা ঠিপ ঠিক হচ্ছে কিনা সেই ভেবে রোগা হয়ে 
যাচ্ছেন, তাদের কাছে প্রশ্ন : মূল্যবোরছীন এই সব ছেলে যখন 
জুয়াড়ির কথায় হিট উইকেট হয়ে ফেরত আসবে, তখন সইতে 
পারবেন তো? তখন তাকে দোষ দেবেন লা তো? এখনো সময় 
আছে, গ্রিপ কিংবা ব্যাক লিফট শেখার আগে একটু মূল্যবোধের 
শিক্ষা দিন না! কেরিয়ারের জন্য না খেলে বরং খেলার আনন্দে 
খেলতে দিন মা! তাহলে আর যাই হোক, কপিল বা আজহারের 
অতো টাকার পাহাড়ের চূড়ায় বসে দেশের মানুষের অভিশাপ 
কুড়োতে হবে না। যত সীমাবন্ধতাই থাকুক না কেন, আমাদের 
এই মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ কিন্তু অনেক পাপের হাত থেকে রক্ষা 
করে। আমাদের ঘা হবার তা তে! হয়েই গেছে; আমরা বাকি 
জীবনটা ‘কৌন ইলেগা কড়োরপর্তি , এই গতীয় দুরদার্শনিক 
অঙ্গে বুঁদ হয়ে কাটিয়ে দিতে পারব কিন্তু ওরা মাথা উচু করে 
বাঁচুক। 

তাতে ক্রিকেট যদি মরে তো মরুক। “যাহা আমাকে 
অমৃতের পানে লইয়া যাইবে না, তাহা লইয়া আমি কী কিবা” 
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জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী : বছর শেষে নিরীক্ষণ 





প্রয়াসকে খানিকটা চেনা যাবে এ থেকে। 


বছরে রঙচতে স্বাস্থ্যবান 'রাশিচক্র ত্যালবাম আর 
বছরের প্রথম দিনে খবরের কাগঞে প্রকাশিত ‘কেমন 
যাবে আগামী বছর" এর বার্তা বর্তমানে নাগরিক 
জীবনের অন্য চাওয়া পাওয়ার সাথে যেন এক হয়ে গেছে। এই 
রাশিচক্র আযালবামে কি থাকে ? থাকে আপনার ভবিহ্যৎলিশি। 
আপনার বিয়ে, চাকরি, সন্তান লাভ, বিদেশ গমন ইত্যাদি 
প্রাতাছিক জীবনের আগাম বার্তা। কোনো দেশের, সমাজের 
সামগ্রিক চিত্রের পরিবর্তন কেমন আসবে __ তারও আগাম 
ঘোবণা থাকে। কিন্তু জ্যোতিষীদের দেওয়া আগাম বার্তাগুলো। 
কতটুকু সতা ? 

১৯৯৮ সালকেই বিবেচনা করা যাক। ১ জানুয়ারি 
দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় 'মহান্রাতকের চোখে ১৯৯৮" 
এখানে জ্যোতি মহাজাতক সাহেবের নানা ভবিব্যৎবাসীর 
একটি হলে! ‘রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন বিদান্ন 
নেবেন দৃশ্যপট থেকে।' এখানেই জ্যোতিবীদের চতুরতা, 
ভগ্ডামী। মহাজাতক স্পষ্ট করে বলেননি-_»-দৃশাপট' বলতে 
রাজনৈতিক মঞ্চ না পৃথিবীর মঞ্চ ? আবার বরিস 
ইয়েলংসিনের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে বরাবরই আশংকাজনক. তা 
কারোরই অভ্ানা নয়। সেক্ষেত্রে জ্যোতিষী কেন_ আপনিও 
এ ধরনের তবিষাত্বাণী করতে পারেন। পাশাপাশি আমরা 
এটিও দেখি প্রেসিডেন্ট সাহেব সব কিছুকেই বুড়ো আঙুল 
দেখিয়ে খুব ভালোভাবে উভগ্রপটেই সমাসীন আছেন। 

এঁ একই লেখায় আরো উল্লেখ করা হয়- ‘এ বছর 
ভূমিকম্প, বন্যা ও জ্রলোচ্ছাসে বিশ্বে জানমালের ব্যাপক 
ক্ষন্রক্ষতি হবে।' বন্যা, ভূমিকম্প সম্পর্কে জ্ঞান আছে এরকম 
যে কেউ এমন ভবিযাংবাণী কি করতে পারে না ? বিশাল এই 
পৃথিবীর কোনো লা কোনো স্থানে প্রতিনিয়তই বন্যা, কড়, 


বিজ্ঞানচেতনা পরিষদ, ঢাকা, বাংলাদেশ। উৎস মানুষের সমমানসিকতা-সম্পন্ন একটি সংগঠন। এই 
সংস্থার নবতম উদ্যোগ মাসিক "পিকেটিঙ' পত্রিকা। পিকেটিঙ-এর প্রথম সংখ্যা (১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯. 
এ প্রকাশিত) থেকে বর্তমান রচনাটি উদ্ধৃত হল। দুই বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও বিভ্রানমনন্কতা প্রসারের 






স. উ. 


ভূমিকম্প হচ্ছে। আর এগুলো হলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি 
হওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয় ? 

এবার আসা যাক, ১ জানুয়ারি '৯৯-এ দৈনিক ইত্তেফাকে 
প্রকাশিত “আনিসুল হকের চোখে ১৯৯৯ লেখাটিতে। এখানে 
জ্যোতিষী আনিসুল হক বর্ণনা করেছেন ১৯৯৯ সাল কেমন 
ঘাবে। আসুন দেখা ঘাক তার আগাম ভবিষাত্বাণী কেমন ? 

আনিসুল হক বলেছেন- 'এ বছর অনেক দেশে কৃষিজ 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। শিজোৎপাদন বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রয়েছে। 
বেশ কয়েকটি দেশে মুদ্রামানের অবমূল্যায়ন ঘটতে পারে। 
কয়েকটি দেশে দূর্তিক্ষাবস্থা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' 

পৃথিবীতে কৃবিপ্রধান দেশের সংখ্যা প্রায় একশ। এসব 
দেশের কৃষিজ উৎপাদন কোনো বছর বৃদ্ধি পাবে. কোনো বছর 
হ্রাস পাবে। এটাই স্থাভাবিক। শিলোংপাদনের ব্যাপারটিও 
অনুরূপ। সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো বিষয়টি হলো- 
মুদ্রামানের অবমূল্যায়ন সম্পর্কে ভবিষাৎ্ব্যনীটি। তৃতীয় বিশ্বের 
দেশগুলোতে বিশ্ববাণিভ্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলার দ্রনয 
মু্রামানের অবমূল্যায়ন একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। 
বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১৬ বার 
অবমূল্যায়ন হয়েছে। আর এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপারটি 
অন্তত কারো ভবিষাতবাণী করে বলে দেওয়ার দরকার আছে কি 
আদৌ ? 

জ্যোতিষী আনিসূল হকের চোখে ১৯৯৯ লেবাটিতে 
আরে! বলা হরেছে- িক্ষাঙ্গনগুলো তুলনামূলকভাবে শান্ত 
থাকবে বলে আশা করা যায়।' এর সত্যাসত] আপনার! খুব 
ভালোভাবেই অবগত আছেন। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে এ বছরের 
মতো একযোগে এরকম অশ্মস্ত পরিবেশ খুব কম বছরেই দেখা 
যার । বছরের শুরুতেই অশান্ত পরিস্থিতির জন্য দেশের একমাত্র 
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উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০০ 


প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক মাসের জন] বন্ধ ছিল। এছাড়াও 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্রাহাঙ্গীরনগর 
বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বদ্ধ ছিল এ বছরই। 
মৌলবাদীদের সহিসেতার কারণে সিলেটের শাহজালাল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা নিশ্চয় কারো অজানা নয়: 

“প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজশেয়ীর জনা বছরটি (অর্থাৎ 
১৯৯৯ সাল) অশুভ এবং দুর্যোগপূর্ণ হতে পারে। তার ফলে 
ভারতীয় জনতা পার্টির জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা 


NV, 


আছে। পক্ষাস্তরে িসেস সোনিয়া গান্ধীর নেড়ৃত্বে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।' 

বাস্তবে আরা দেখি অটল বিহারী বাজপেমীর নেডৃত্বে 
ভারতীয় জনতা পার্টি সংসদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে 
াষ্ট্ক্ষমতায়। ছায়রে জ্যোতিবশাস্তর 

সবশেষে একটি চাঞ্জলাকর ভবিবাৎবাণী। ড. এন. এ 
চৌধুরী তার 'রাশিকল ১৯৯৯ বইয়ে বলেছেন, 'নেওয়া 
শরীফের জন] বছরটি মোটামুটি গুভ। যদিও আন্তর্জাতিক ও 
অভান্তরীণ ক্ষেত্রে পূর্বের সমস্যাবলীর কিছু জোড়াতালি 
দেওয়াসহ মীয়াংসাদি করতে হাবে। তার এবছর জুলাই থেকে 
অক্টোবর মাসের নব্যে ইমেজ, মান-সম্মান, ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা 
লাভ ও লাইমলাইটে আসার সম্ভাবনা আছে।' কিন্তু হায় 
দের্ুকাস! কি বিচিত্র এ পৃথিবী । লাইমলাইটে আসার পরিবর্তে, 
মাল-সম্মান ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিবর্তে, শ্রধানমন্ত্রীত্বের ক্ষমতাচ্যুতি, 
অর্থ আত্মসাৎ, কারাগারে বাস। 

আসলে সব জ্যোতিষীই ভুয়া। একদাত্র সক্ষম পর্যবেক্ষণ 
ক্ষমতাই তাদের মূল হাতিয়ার। তারা হাত দেখার আগেই সুখ 
দেখে বোকার চেষ্টা করে, কোন ব্যক্তির সনস্যা কী। তারপর 
কিছুক্ষণ কথা বলার পর ব্যক্তি নিজেই প্রকাশ করে দের তার 
সমস্যার কথা। মলে রাখা দরকার শ্রম ও মেধা দিয়ে মানুষ 


পৃথিবীর সবকিছুই অর্জনে সক্ষম। 0 


কুসংস্কারের মূল্য 


মেদিশ্রীপুর-রাশীগঞ্জ রোডের ওপর মণ্ডলকূপি 
জায়গাটা শালবনির মধ্যে পড়ে। এখানে মর্মান্তিক এক 
দুর্ঘটনা ঘটল গত ২৯ জুলাই রাত্রে, ঘটনাস্থলেই মারা গেল 
মহিলা ও শিশুসহ পাঁচজন । দু'জন মারাস্মকভাবে জখম। 
হেডলাইট জালিয়ে গাড়ি ছুটছিলো বড় রাস্তা ধরে। 
আচমকা ড্রাইভার ব্রেক কবে গাড়ি থামিয়ে দেন। কারণ 
কী? ব্রাস্তার এপার থেকে ওপারে একটা বেড়াল ছুটে 
যাওয়া। এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে, অধিকাংশ চালকই 
সামনের রাস্তা 'বেড়াল কাটলে' গাড়ি থামিয়ে দেন। 
সেদিন ঘটনা ঘটল অন্যরকম। পেছন থেকে দুরস্ত গতিতে 
ছুটে আসা কয়লা বোঝাই লরি সন্জোরে ধাক্কা মারল 
সামনের হঠাৎ থেমে যাওয়া গাড়িটাকে। চলে গেল পাঁচটি 
তরতাজা প্রাণ। চালকের কুসংস্কারের মূল) এভাবেই 

চোকাতে হল। 
সংবাদ সূত্র : দি স্টেট্সম্যান। ৩০.৭.০০ 
সংগ্রহ 0 বরুণ ভট্টাচার্য 





প্রকাশিত হয়েছে 


সময়োপযোগী 
প্রয়োজনীয় 
সুলভমূল্য 


অত্যন্ত 
অত্যন্ত 
অত্যন্ত 


রাজ্যে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র 

এ উন্নয়ন চাই না 
[ ৫ টাকা ] 
সম্পাদনা : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রকাশক 
যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং 


প্রাপ্তিস্থান : ক্যানিং যুক্তিবাদী কার্যালয়, 
উৎস মানুষ, অফ বিট ও অন্যান্য 

















উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০০ 


২০৪ 





সুরত গোমেশ 


পনের তথা বাঁচার যাবতীয় কায়দা . 


কৌশল শেখাই শিক্ষা এবং এটি মানুষ তার 
জন্মলপ্প থেকেই চর্চা করে আসছে। বাঁচা 

ব্যাপারটার সঙ্গে অনেক স্বপ্র জড়িয়ে থাকে। স্বপ্র মানেই 
তাকে সার্থক কারে তুলতে হবে। তার একটা ধারাবাহিক পন্থা 
আছে। প্রথম ধাপেই বিদ্যালয়। প্রতিঘন্দিতার মধ্য দিয়েই যার 
গমন। পরীক্ষা, মূল্যায়ন ইত্যাদি দিয়ে ঘষামাল্া করে বের 
করতে হয়। এই ব্যবস্থায় আমাদের অগাধ বিশ্বাস। না থেকে 
উপায় নেই। 

পরীক্ষার ফলাফল মানে এক হাসিকান্ত্রার দিন। 
জীবনের নানা উত্থান পতনের মত পড়াশোনায়ও নানা উত্বান 
পতন আছে মনে করে পরীক্ষার ব্যর্থতাকে মেনে নেওয়া 
হচ্ছিল। কিন্তু কিছু দিল হল এই ব্যর্থতার একটা অন্যরকম 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে গুরু করেছে। পরীক্ষার ফল আশ্মানুরাপ 
না হলে চরম হতাশা, লহ্চাবোধ, অপমানবোধ, পরীক্ষার্থীকে 
এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে যে সে আত্মহলনেও পিছপা 
হচ্ছে না। 

ঘটনা ঘটছে এভাবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই 
জয়েন্ট এস্ট্রাপ এবং আই. আই. টি। এই সম্মানীয় 
পরীক্ষার্ডলি পর পর হয়ে যায়। এ দুটি পরীক্ষায় কৃতকার্য 
হলেও আবশ্যক শর্ত হিসাবে থাকে উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ 
হওয়া। শোনা যায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মানের চেয়ে এ 
দুটি পরীক্ষার মান অনেক উচু। স্বাভাবিকভাবে যে কথাটা 
সকলের মনে আসে __ জয়েন্ট অথবা আই, আই, টি তে 
যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের কাছে উচ্চ মাধ্যমিক কিছুই নয়। কিন্তু 
কিছু হচ্ছে। অর্থাৎ জয়েন্ট, আই, আই টিতে উত্তীর্ণ কিন্তু উচ্চ 
মাধ্যমিকে অনুত্ীর্ণ। এই অবস্থায় অনেক প্রশ্ন চিহ্ন আমাদের 
সামনে আসে। যারা জয়েন্ট আই আই টি পাস করে নির্থিবার 
মেধাবী ছাত্র াত্রী। তারা কী করে উচ্চ মাধ্যমিকে অকৃতকার্য 
হয় ? গণ্ডগোলটা কোথায় ? 


কেউ কেউ বলছেন উচ্চ মাধামিক পরীক্ষার প্রশ্থপত্র 
সাধারণ মানের হলেও ছাত্র ছাত্রীকে তা জানতে হবে। সে 
অন্য পরীক্ষায় অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়। ক্লাসের পড়ায় মন দেয় 
না, কোচিং সেন্টারে যায়, তার জন] অত্যন্ত পরিশ্রম করে। 
উচ্চ মাধামিকে ব্যর্থতার নাকি এ একটা কারল। 

দ্বিতীয়ত, উত্তরপত্র কি ঠিক মত পরীক্ষা করা হয়? 
খবর পাওয়া যায় তাতে এ প্রশ্ন অমূলক নয়। কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে বিরাট অসঙ্গতি পরীক্ষার খাতা দেখায় দেখা গেছে। 
এবং বিষয়টি আদালত পর্যত্ত গড়িয়েছে। আদালতের 
নির্দেশের মধ্যেই তা স্পষ্ট : আদালত শিক্ষককুলকে খাতা 
দেখার ব্যাপাবে আরও যত্ববান হবার অনুরোধ জানিয়েছে! 

আত্মহলন এক চরম পরিণতি। আবার, স্বভাবতই, এমন 
বহু ঘটনাও ঘটেছে যেখানে পরীক্ষার্থী প্রাপ্ত ফলাফলে ব্যাপক 
অসঙ্গতি লক্ষ] করেছে কিন্তু আত্মহলনের পথে যায় নি তবে 
নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছে মনে মনে। যন্ত্রণা আরও বেশি 
এই জন্য যে সারা বছর কঠিন পরিশ্রমের পর প্রাপ্ত ফলাফলে 
পরিতৃপ্ত না হলে কিছু করণীয় থাকে না। যদি ছাত্র বা 
ছাত্রীটির জানা থাকত ফলাফল যাই হোক চাইলে পরীক্ষিত 
খাতাটি সে স্বচক্ষে পরথ করতে পারে তবে নিশ্চিত করেই 
বলা যায় ছাত্র-ছাত্রীর ভয়ঙ্কর হতাশা অথবা আত্মহনন রোখা 
যেত। সে পথে সরকার বা আদালত কেউই যেতে রাজ্জি নয়। 
এবং শিক্ষককুলের এক বড় অংশও রাজ্জি নয়। এসব কথা 
উঠলে বড় হাঙ্গামা বা ঝামেলা বা অর্থ বায়ের প্রশ্থ তুলে 
তাকে দাবালো হয়। এ কোনো স্বচ্ছ ব্যবস্থার লক্ষণ হতে পারে 
না। অন্যদিকে এই সমসাটি ছাত্র সমাজের কাছেও তেমন 
গুরুতর হয়ে উঠছে না কারণ সমস্যাটি নিয়ে ব্যাপক 
আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না। ছাত্র-সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠিত কিছু 
রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসাবে কাজ করায় প্রকৃত ছাত্র- 
সমস্যাকেই অবহেলা করে যায়। তারা তাদের নিজের 'পার্টি" 
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বা দলের কর্মসূচি নিয়েই চলে, দলের নির্দেশই তাদের সিদ্ধান্ত 


বলে মনে করে। 

একটি নির্দিষ্ট হাই-ফাই জীবন-যাপনের বাসন! ক্রমশ 
প্রবল হয়ে উঠছে। এ সম্পর্কে কেউ অর্থাৎ অভিভাবক. 
শিক্ষক মণ্ডলী, দেশ কর্তা, বুদ্ধিজীবী. গণমাধ্যম যে অনবগত 
তা নয়, তথাপি আত্মহনন ঘটছে। ছাত্রের এই পরিণতিতে 
আমরা সকলে কাতর হচ্ছি, বেদনা পাচ্ছি কিন্তু ঘটনা ঘটে 
চলেছে। তবে সব থেকে বড় ঘটনা হল অভিভাবক. শিক্ষক, 
দেশনেতা, বুদ্ধিক্রীধী, গণমাধাম সকলেই বেঁচে অথবা টিকে 
আছে। অনার্দিকে ছাত্র অথবা ছাত্রীটি হারিয়ে যাচ্ছে। 

অভিভাবকের সামনে হতাশা আছে আবার শ্রাচর্যময় 
ভীবনের হাতছানিও আছে। হতাশা এই জন্য যে. চাকরির 
বাজার খারাপ, প্রতিযোগিতা ছাড়া টেকা দায়। টেকা মানে টি 
ভি বিজ্ঞাপনের চকচকে জীবনের মত করে বাঁচা। সে 
ন্রীবনের স্বাদ কে এনে দেবে ? ভরসা পরবর্তী প্রজস্ম। তাই 
তার ওপর শৈশব থেকেই চাপল এক আকাশ-প্রমাণ আশা। 

শিক্ষকমণ্ডলীর স্থান শিক্ষা প্রক্রিয়ার তৃতীয় স্থানে এসে 
গেছে। অর্থাৎ ছাত্র, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষক। সব কিছু ছাত্র 
তোমার জন্য। শ্রেণী কক্ষ, পাঠাক্রম, শিক্ষকমণ্ডলী, তাদের 
বেতন. তাদের সুখে থাকা, অবকাশ পাওয়া. মানসিক তৃপ্তি, 
সবই ছাত্রের জনা। পাঠ্যক্রম রচনাকারী তার পাওনা নিয়ে 
চলে যান। শিক্ষকমণ্ডরীর মহার্থভাতা বছর বছর বাড়ে কিন্ত 
'পাখিটার খবর কে রাখে ? সে যে মরিয়াছে"! 

সবকিছুর শিকার আমাদের ছাত্রছাত্রী । অর্থাৎ আমাদের 
বহু আশা আকাপ্তক্ষার ধন পরবর্তী প্রজঞস্ম। এরা তো সত্যিই 
বাবা মাকে খুশি করতেই চায়। শিক্ষক মশায়ের শেখানো 
বুলিই আওড়ায়। দেশের শিক্ষানীতিই আালে। তবু মরে। 
সকলের আশা পূরণ করতে হয় তাকে। উচ্চাশা । তাই সর্বদা 
ভারসাম্য সে রাখতেও পারে না। 

বিপদটা বেশি বেশি করে আসছে কিন্তু মধাবিত্ত 
পরিবারে । সব বিপদের সঙ্কেত বরাবর তো সেই পায়। 
ইতিহাসে সর্বাগ্রে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে মধ্যবিত্তই। 
কিন্তু আজ সে নিজেই আক্রান্ত। মানব জ্রমিন. শিক্ষা আর 
প্রাচূর্যের মধোকার সম্পর্কশুলে৷ মধ্যবিত্তের হাতছাড়া ছিল 
না। কী এক পশ্চিহ্ী ঝড়ে সব ওলট পালট হয়ে গেছে। 
সামনে সন্তানের লাশ, সে খেয়ালও বোধ হয় নেই তার। 
কারোরই যদি খেয়াল না থাকে তবে নবিসের দিশা কী 7 


নাস্তিক ও গণবিজ্ঞান কর্মী 


, নাস্তিকতা, নাস্তিকা দৰ্শন ইত্যাদি শব্দ ও 
শব্দবন্ধশুলি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ্ঞ ও ভারতীয় 
দর্শনেরও অঙ্গ ছিল। নান্তিক হওয়াটা অন্যার বা 

অপরাধমূলক তথা গণবিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত কেউ কেউও 
এ ব্যাপারটিকে ধার্মিক বাক্তিদের চেয়ে আরো এক ধাপ 
এনিয়ে নিন্দা করেন, __ বাস্তব দেশীয় পরিস্থিতি ও 
কৌশলগত অবস্থানের নাম করে। উৎস মানুব-এর ডিসেম্বর, 
১৯৯৯ সংখ্যায় “ধর্ম ও গণবিভ্রান আন্দোলন' শীর্ষক একটি 
লেখায় (পৃষ্ঠা ৩০৩) প্রবন্ধ লেখক অনায়াসে মন্তব্য 
করেছেন, _ 

" আমাদের মো ঘাপটি মেরে থাকা বাম বিচ্যুতি 
নিজেদের 'অগ্রসর' চিন্তাকে জনগণের চিন্তার ওপর চাপিয়ে 
দিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে । আর নিজেদের বিশ্লষী 
প্রমাণ করার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে যত্র-তত্ত নিজেদের 
নাস্তিক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আমরা অনেকেই অস্থিরতা 
অনুভব করি। আমাদের ধর্ম বিরোধিতার মাপকাঠি আমরা 
কতটা নিজ্পেদের নাস্তিক হিসেবে প্রচার করতে পারছি। আর 
আমাদের অনুকরণ করে যে তরুণ গ্রল্পস্ম বিভ্রান আন্দোলনে 
যোগদান করেছে, তারাও নিজেদের নাস্তিক পরিচয় ঘোষণা 
করাটাকে প্রায় ফ্যাসান হিসেবে গ্রহণ করেছে।' ইত্যাদি। 

অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই ধরনের দায়িত্বঞ্জানহীল, 
তথ্যহীন বক্তব্য ও “গালাগাল”, একজ্রন গণবিজ্ঞান 
আন্দোলনের কর্মীরই কথা। আমাদের চারপাশে কতদ্রন 
ব্ক্তি নিজ্তেদের ‘নাস্তিক হিসেবে ঘোষণা করেছে ? সংখ্যার 
বিচারে তা নগণ্য। আর বিজ্ঞান আন্দোলনে যোগদান করা 
সমগ্র তরুণ প্রশ্পস্থই নিজেদের নাস্তিক পরিচয় ঘোষণা 
করাটাকে ফ্যাসান হিসেবে গ্রহণ কি সত্যিই করেছে? এই 
ধরনের চূড়ান্ত মতামত দেওয়ার আগে ও বিজ্ঞান আন্দোলনে 
আসা তরুণ প্রজন্মকে এইভাবে দোবারোপ করার আগে 
পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য চিন্তাও যে করা হয় নি তা স্পষ্ট 
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বোকা যায়। আর আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী থেকে 
চীন --- পৃথিবীর মোট ১৩৯টি দেশের যে কোটি কোটি 
মানুয নিজেদের 'নাস্তিক' হিসেবে ঘোষণা করেছেন তারা কি 
“বাম বিচুতির' শিকার. নিজেদের বিশ্লহী প্রমাণ করার জন্য 
সচেষ্ট, জনগণের চিত্তার উপর নিজের চিত্তা চাপিয়ে দিয়ে 
আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছেন? ভারতে বা পশ্চিমবঙ্গে যে 
কয়েকজন বাক্তি নিজেদের নাস্তিক নামে স্পষ্টভাবে অভিহিত 
করেন তারা জনগণের চিন্তার উপর নাস্তিকতার চিন্তা কি 
আদৌ চাপিয়ে দিয়েছেন এবং "আনন্দ উল্লাসে মেতে 
উঠেছেন? যত্র-তত্র নিজেকে নাস্তিক হিসেবে কে বা কতজন 
প্রমাণ করার জন্য অস্থিরতা অনুভব করেছেন? বোঝা যায় 
নিজের অসম্পূর্ণ বোধ, ভ্রনবিচ্ছিন্ততা ও হতাশার ফ্লশ্রুতি 
হিসেবে এ ধরনের কথা বেরিয়ে এসেছে। 

এখন আমাদের ভাবা দরকার, বিজ্ঞান ও গণবিদ্রান 
আন্দোলনের যে সব কর্মী এবং এর বাইরেও যে সব বাক্তি 
ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে মুক্ত অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে মনেপ্রাণে 
'নাসতিক', তার! নিজেদের এই বৈশিষ্ট্যকে সমাজে ও মানুষের 
কাছে ্রকাশ করলে তা সত্যিই “বাম বিছবার্তি হবে কিনা. এই 
পরিচয় প্রকাশ করা মানেই তা জনগণের উপর চাপিয়ে 
দেওয়া কিনা, এবং তা নিজেদের বিশ্রযী৷ প্রমাণ কর কিনা. 
ইত্যাদি। এর সবগুলির স্পষ্ট উত্তর -'না”। ঈশ্বরবিস্বাসীরা 
নিজেদের কৃষবতত্ত, হিন্দু বা মুসলিম, খৃষ্টান বা সাইভক্ত 
ইত্যাদি হিসেবে প্রচার করে। পা্াপাশি নাস্তিকরা নিজেদের 
নাস্তিক ছিসেবে অভিহিত করলে দোষ কোথার ? আর তা 
করলেও কেউ গলায় নাস্তিকের প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে ঘুরবে না 
বা অহেতুক কেউ যত্রতত্র নিজেকে নাস্তিক হিসেবে জাহির 
ফরবে না। করলে অবশ্যই তা অসুস্থ প্রবণতা । নিজের 
নাস্তিকতার দিকটি প্রকাশ পায়। 

প্রয়োজন কিন্তু আরো এক ধাপ এগুনো। ধর্মবিস্থাসী ও 
ধর্ম-বাবসার়ীরা তথা ঈশ্বরবিশ্বাসীরা ‘নান্তিক কথাটিকে 
যেভাবে নিন্দাসূচক ও সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিত্যাজ্য 
একটি বিষয় হিসেবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই 
মিথ্যাচারকে ভাঙা দরকার। তাদের হাতে হাত মিলিয়ে, সুরে 
সুর মিলিয়ে নাস্তিক পরিচয়কে বিশ্লবীয়ানা বা ক্চ্যুতি হিসেবে 
চিহ্নত করলে, আদৌ কখনো নাস্তিকতাকে একটি বৈজ্ঞানিক 


জ্ধীবন দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আর এই শূন্যতার 
সুযোগ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী পুরোমাত্রায় গ্রহণ করবে. যা 
এতকাল তারা করে আসছেও। পৃথিবীর অনা কোটি কোটি 
নাস্তিকের মত আমাদের এখানেও যে নাস্তিক ব্যক্তি সমাজের 
একজন স্বাভাবিক সদস্য হিসেবে জীবন ঘাপন করতে পারেন 
তা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োন্রন। পাশাপাশি এটিও বিভিন্ন কাজের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা দরকার যে, নাস্তিকরা কলিত ঈশ্বরের 
পরিবর্তে একমাত্র মানুষকেই ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন, 
মানুষের সমাজ, সভাতা ও জীবন সংগ্রামের প্রসঙ্গে তারাই 
যথার্থ আন্তরিক! আর তার জন্য মানুষের নানা আন্দোলনে 
তাদের অংশগ্রহণ ভুকুরি, ঘার অন্যতম দিক হচ্ছে বিল্রান চর্চা 
ও গণবিজ্ঞান আন্দোলন। 

নাস্তিকতার ব্যাপারটি যে সুস্থ একটি বিষয় তা তুলে 
ধরা দরকার। এবং তা গণবিদ্ঞান আন্দোলনেরও একটি 
অংশ। পরিবেশ. স্বাস্থ্য, পরমাণু শক্তি ও অস্তু, যুদ্ধ ইত্যাদি 
শ্রসঙ্জে বেমন বিশেষ বিশেষ গণবিজ্ঞান সংগঠন গড়ে 
উঠেছে, ধর্ম ও ঈশ্বরবিস্বাস প্রসঙ্গেও তেমনি নাস্তিকতাবাদী 
গণ বিজ্ঞান সংগঠন অনেক বেশি করে গড়ে তোলা দরকার। 
“ধর্ম ও গণবিভ্ঞান আদ্দোজন' শীর্ষক পূর্বোক্ত লেখায় (উৎস 
মানুষ, ডিসেম্বর ১৯৯৯) “গণবিজ্ঞান আন্দোলন থেকে 
আলাদা করে নাস্তিকদের সংগঠিত করার জনাও কেউ কেউ 
উদ্যোগী হয়েছেন' বলে ভিত্তিহীন অভিযোগ করলেও, বাস্তব 
সত্য হল বিরল সংখ্যক নাস্তিক ব্যক্তিরা কিন্তু গণবিভ্ঞান 
আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবেই বিষয়টিকে দেখেন এবং 
তারাও এ প্রবন্ধকারের মতই মলে করেন “দুনিয়াকে 
পাণ্টাবার লক্ষে এ ধর্মীয় চেতনা ও ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে 
আমাদের কাজ করতে হবে।' গণবিজ্রান আন্দোলন থেকে 
বিচ্ছি্ন হওয়ার অভিযোগ যে মিথ্যা তা পরোক্ষভাবে স্বীকার 
করা হয়েছে হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত সুচিন্তিত. 
সুপরিকল্পিত, বিদ্ঞান আন্দোলনের দলিল 'গণবিত্রান ভাবনা" 
পুস্তিকায় (১৯৯৯)। আশ্দোলন-সংগ্লিষ্ট সংস্থাুলির 
তালিকায় এথেইস্ট আ্যাসোসিয়েশন (এর পুরো পরিচয় _ 
নাস্তিক ও বর্মপরিচয়মুক্ত বাক্তিদের সংস্থা), অনীশ সংস্কৃতি 
পরিষদ ইত্যাদি সংগঠন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 


ভবানীপ্রসাদ সাহু 
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[গণসংগঠনের কম্মীবেন্ধুদের কথা মনে রেখে 
মনের জানলা খুলে 


অবসাদ রোগের সমস্যা 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 










শি ০0০০৯ 
এই বিভাগে, ২০০০-এর প্রথম সংখ্যা থেকে? 
বৃহৎ পার্টি বা দলের ছত্রছায়ায় না থেকে কিছু এলাকাভিত্তিক ছোট ছোট গপসংগঠন, সৎ সুদৃঢ় মনের 
কর্মী এবং কিছু আদর্শনিষ্ঠ সংগঠক কাজ করে যাচ্ছেন, এখনে] এঁদের চিত্তাতাবনীর মূল ভিতটা শুরুতে 
ছিল ধধানত রাজ্যের মার্কস্বাদী বামপন্থী চিন্তার মডেলের ওপর দীড়ানে৷। কিন্তু গত দৃ'দশকে সে মডেল 
মনের ভেতর ভাঙচুর হয়েছে ঘটনাচক্রে, দ্বন্থ সঘোতে আলোড়িত হরেছে। সত্যিকারের মানুযের-জন্য- 
কাল্ম'এর রাস্তার নেমে ক্রমাগত কিছু সংশয়, ত্বিবা, বিষগ্্রতা মলে প্রশ্ন এনেছে __ যার উত্তর. কোনো 
লাল সাদা সবুজ বই-এ মিলছে না। একরকম কিছু সমকালীন প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, সমস্যা, বিশ্রমের জট খোলার ' 
চেষ্টার এই রচলামালা। গভীর ভাবনা, সরল আঙ্গিকে আড্ঞার চ্ডে পর্মালোচনা। পরপর-_সমস্যার 






শেষ পর্ব। 





প্রশ্ন : ভাপনি যে ডিপ্রেসন'-এর কথা বলছিলেন একটু আগে 
(অগাস্ট সংখ্যা, পূ. ১৭৭) সেটা সত্যিই আমাদের মধ্যে আসে। 
বারবার লাগাতার। সেটা ভালো জিনিস নয় _ বরং খুব কষ্ট 
পেতে হয়। সাধারণত আমরা ব্যাপারটা চেপে যাই। ধরে নিই 
এটা আমাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা, মনের ভোরের অভাক। প্রথম 
বর্ধন এই অবসাদ এসে ভর করে __ সে এক অসহা অবস্থা 
হর। সর্বদা তার কোনো কারণণ্ড বোকা যায় লা। কিছুর মব্যে 
কিছু নেই, হঠাৎই একদিন _ সকালে বা দুপুরে বা সদ্ধেয় _ 
মনে হয়, কে যেন ভেতরে একটা বিরাট বোকা চাপিয়ে 
দিয়েছে। চিন্তা করার ক্ষমতা একেবারে লোপ পায়। মাথাটা 
একেবারে ফাকা হয়ে যায়। কোনো সিরিয়াদ বই-এ মন 
লাগানো সম্ভব হয় না। সময় কাটানোটা বিরাট সমস্যা হয়ে 
ওঠে। বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে হয় না। একটা অসম্ভব 
আলস্য সমস্ত শরীর-মন ছেয়ে ফেলে। অথচ বাড়িতে একা 
চুপচাপ বমে থাকাও যায় না। বন্ধু-বাদ্ধবদের সঙ্গে কথা 
বলতেও ইচ্ছে করে না। কথা বলেও সুখ হয় না। নিছের থেকে 
কিছুই করতে পারি না। একটা কিছু কাজের জন্যে হন্যে হয়ে 
মরি) কিন্তু কোনো কাজেই মন বসাতে পারি না। টেকি-গেলা 


হোক্াপট, ব্যক্তি আর সমষ্টি, শ্লেণীচ্যুত হওয়া না-হওয়া, পরের জন্য.কাজ, নিয়ে আলাপ হয়েছে। এটি 


কাজগুলোও অসহ্য লাগে। এলো করে চললে ডিশ্রেসন যেন 
আরও বেড়ে যায়। অথচ আর কী করব জানি না। 

তারপর মাস কয়েক বাদে সেটা আবার হঠাৎই কেটে 
যায়। মন থেকে বোঝাটা কেমন যেন হঠাৎই একদিন নেমে 
গেল। দু-একবার একটা আভাসও পাওয়া খায় : এবার মনটা 
আস্তে আত্তে ভারমুক্ত হচ্ছে। কিন্তু ডিত্রেসন-এর দিনগুলো এক 
ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। আবার পরের বছর সেটা ফিরে 
আসে। যখন মনটা তুলনায়-ভালো৷ আছে তখনও একটা ভয় 
উকি মারে : আবার তো ডিপ্রেসন আসবে! বছরের পর বছর 
এইভাবে কাটে। ডিপ্রেসন__ তীপ ডিপ্রেসন __ ভীগেস্ট অফ 
দ ভীপ ডিপ্রেসন __ গোটা ব্যাপারটাই আতঙ্ক হয়ে দীড়ায়। 

এ নিয়ে কিন্তু পডাশুনোও করেছি। মনত্রর্ুবিদ্দের লেখা । 
ইল্যোন্ড বা আমেরিকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের 
সিদ্ধান্ত : বুঝ বেশি সংবেদনশীল লোকের বীবনে এমন ঘটে) 
এতে নাকি ঘাবড়ানোর কিছু লেই। কিন্তু এর কোনো স্থায়ী 
নিদানও নেই। জীবনে বারেবারে ঘুরে ঘুরে এমন হবে। এই 
নিয়েই বাচতে হবে। তবে অবসাদের পর্বটা কেটে গেলে আবার 
কাজেকচ্ছে মন লাগে। 
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কেউ কেউ ভরসা দিয়ে বলেন : এইভাবেই মন নিজেকে 
গুটিয়ে নেয়। বাইরের সব কাপ বন্ধ করে দের _- ভেতরে 
ভেতরে শক্তি সঞ্চচ চলতে থাকে। পরে আবার মেঘ কেটে 
যায়। সৃষ্টিশীল কাজে নতুন করে আত্মনিয়োগ করা যায়। 

কেউ কেউ আবার বলেন, এ সবই অতিরিক্ত কাজ করার 
ফল। কোনো বিশ্রাম না নিয়ে নিজেকে তাড়না করে চললে 
মনের মধ্যে এক ধরনের ৮০০ বা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে 
কিছু লেখাও ঘাঘ় না, সিরিয়াস বইপ্জ -- ঘা বুঝতে হলে বেশ 
মনোনিবেশ করতে হয় -_ পড়াও যায়ে না। একেবারে 
আচমকাই ব্যাপারটা আসে, আবার ছ মাস-আট মাস বাদে 
মোটামুটি আচমকাই চলে যায়! তারপর থেকে অতিমাত্রায় 
কাজ করা বন্ধ রাখলে জিনিসটাকে হয়তো নিয়ন্ত্রণে রাখা হায়। 

কিন্তু বারে বারে দেখেছি, তাতেও কিছু হায় না। খুব 
সাবধানে রইলুম, কাত্রকর্ম খুব বেশি করলুম না, বিশ্রাম নিলুম। 
তবু ্ষতুচক্রের নিয়মে গ্ীদ্মের পরে বর্ষার মতো আবার নেমে 
আসে সেই অবসাদ। 

বারবার এই অবসাদ-কাজ-অবসাদ-কাজ ঘুরে চলে। 
মলের মধো ঘে শূন্যতা, মলে হয় তার চেয়ে শুন) আর হতে 
পারে না। তবু তারপর আরও শূন্যতা আসে। প্রতিদিন ভাবি. 
অনেক দিন তো হয়ে গেল, এবার নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাব। 
কিন্তু তা হয় না। প্রতিটি দিন আসে একটা করে নতুন দুম্প্রেব 
'মতো। অসহায় অবস্থা। কাউকে বলাও যায় না। সন্দেহ হায়, 
সবাই বুঝতে পারছে আমি আর ঠিক নেই। নিজেরই মনে হয়, 
নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব। আত্মহত্যার ফৌকও আসে। কী করব 
কিছুই বুঝতে পারি না। 
উত্তর : সাহেব-সুবোদের বই পড়ে এসব ব্যাপার কিছুই বোকা 
যাবে না। তাদের সমস্যা তাদের দেশকালের। কিছু ব্যাপার 
মিললেও বেশির ভাগটাই মিলবে না। আমাদের সমস্যাটা 
একেবারেই আলাদা। 'আপন' আর 'পর'-এর শ্রব্যে কোনো 
একটা ভারসাম্য আনতে পারছি না -- আপনাকে ক্রমাগত 
বঞ্চিত করে চলছি __ অথচ 'পর'-এর সঙ্গে কোনো যোগ গড়ে 
উঠছে না __ এই অবস্থার তাড়নায় আমরা একটা সময়ে 
অবসন্ন হয়ে পড়ি 

সেই সঙ্গে আছে অপরাববোধ। কিছুই করতে পারছি না, 
তবু বেঁচে আছি -- অবসাদের সময়ে শুধু গল্পের বই পড়ে কাল 
কাটাচ্ছি _ রোজানা কাজ থেকে কোনো তৃপ্তি পাচ্ছি না 
এই নিয়েই মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। কিন্তু আমর! সুখের কথা 
ভাবতেও ভয় পাই __ নিজের তৃপ্তির কথা মনে আসাও 
অপরাধ বলে মনে হয় -_ এই সবকিছুর যোগফল তো৷ পীড়া 
দেবেই। 

এর কোনো তৈরি সমাধান আমার জানা নেই। কিন্তু 
কয়েকটা ব্যাপার আমি আভিজ্ঞতা থেকে বুঝোছি। 


এক (/ আন্মবজ্জনা কারে কোনো ল্যভ নেই। আয়সর্বস্বতা 
থেকেও অবসাদ আসে _ অনেক কবির ক্ষেত্রে এ জিনিস 
দেখতে পাবে কারণ তার কাছে 'পর' বলে কিছু নেই, শুধু 
নিদ্রের স্বীকৃতি যশ খ্যাতিই একমাত্র সমস্যা। তেমনি 'পর'-এর 
জনে জীবলের প্রতিটি অনুপল উৎসর্গ করে দিচ্ছি _ এর 
ফলেও অবসাদ আসবে। নিজের ভালো-লাগার একটা জায়গা 
করে নিতেই হবে। কার ক্ষোয়ে সেটা কী হবে তা আমি বঙ্গতে 
পারব না। এ একেবারেই শুত্যেক ব্যক্তির -আগন'-কে জানার 
শ্রবল প্রয়ামের অশে। একবারে বা এক বছরে এর যয়দাল! হয় 
না। নিজের সঙ্গে রফা করা খুব কঠিন কাজ । 
দুই ॥৷ অপরাধবোধ ছাড়ো! অবসাদের সময়ে দুটো গোয়েন্দা 
গজ পড়লে "ডাস কার্পিটাল' অশুদ্ধ হয়ে যায় না। মার্কসও 
বিস্তর ফালতু রোমা পড়াতেন __ দূম্যর রাজতন্ত্-সমর্থঝ বই 
সন্গেত। সর্বদাই ঘ্যাম বই পড়তে হবে -_ এমন কোনো বাঁধা 
নিয়ম লেই। যখন কিছুই করতে ইচ্ছে করে না, তখন হাল্কা 
হাসির বই বা গ্রিলার পড়া বা সিনেমা দেখায় কারও কোনো 
ক্ষতি হচ্ছে না। তুমি তো কোনো অস্পামান্তিক কাত কলছ না! 
বরং এ সময়টায় আকাশ-পাতাল ভাবলে নিজের ক্ষতি হতো 
= আরও অসহায় লাগত। যা করো, করো -- অপরাধ লা 
করে অপরাধবোধে ভুগো না। 
তিন ॥। লিকুদামের ফলে যে সময়টায় কিছু করতে পারছ না, 
তখনও পরিকল্পনা করো : অবসাদ কেটে গেলে কী করবে। 
লিস্টি করে ফেলো। নইলে অবসাদ কাটার পরে আরেক সমস্যা 
হবে : কী করব। 
চার ॥। খুব অন্তর্ূথী লোকের বেলায় কী হবে জানি না, কিন্তু 
আমাদের তো দূ-ডারজন বন্ধুবান্ধব থাকেই । তাদের সঙ্গে কথা 
বলো, অনন্ত কথা বলে চলো। নিজের সমস্যার কথা, ইচ্ছার 
অপুরণের কথা, ব্যর্থতার কথা, কাজের স্থ্ীকৃতি পাচ্ছ লা. কেউ 
উৎসাহ দিচ্ছে লা _ এ লব কথাই মল খুলে বলো। তাদের 
কথাও শোলো। কথা বলাটা খুব ভালো ওমুধ। এক-দু বছরে 
তার ফল বুঝতে পারবে না। কিন্ত ক্রমেই বয়েস ও অভিজ্ঞতা 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সুফল ফলবে। 

এই যে চারটে কঘা বললুম, এর একটাও বই পড়া কথা 
নর। সবই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। কিন্তু দোহাই, 'ঘতই 
অবসাদ থাক, তবুও কাজ করতেই হবে'_ এই বলে নিজের 
ওপর চাপ দিও না। না পারলে নিজেকে দূষো না। পরনিন্দা 
যতখানি খারাপ, অকারণ আত্মনিন্দা ততখানিই খারাপ। তার 
চেয়ে ভাবো : আমি ঠিক কী করতে চাই আমি এতকাল কী 
করেছি -- তাতে কোন কোল ভুল হয়েছে : এরপর আমি কী 
করব। নিজের সাব্যের সীমাটা বোকার জানার চেষ্টা করো _- 
সেই অনুযায়ী পরের কাদের পরিকল্পনা করো। টেকি-গেলা 
কাজ আন্তে আস্তে ছেড়ে দাও বা অস্ততপক্ষে কমিয়ে দাও। 
কথাটা শুভ Know thyself নয়, Face 0০1, ইলেক্ট্রিক 
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ফান ছাড়া গরমে থাকতে পারো না _ তার জনো গ্লানি বোধ 
কোরো না। তুমি যখন কৃষক-আদ্দোলন করতে যাচ্ছ না, তখন 
এ নিয়ে আত্মনিন্দা করে কী হবে? পরনিন্দা বন্ধ করো _ 
আয়নিদ্দাও বন্ধ করো। নিজের মাপ বোঝার চেষ্টা করো। 


আছে। সে পথ নিজেকে জানার পদ্ঘ _ জেলে কোনো কাজের 
সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পথ। অভিজ্ঞতা থেকে আরেকটা কথাও 
বলতে পারি। অবসাদ নিরোধের পরে একটা আনন্দের পর্ব 
আসে) সেটা সাময়িক আনন্দ নয়, স্থায়ী আলন্দ। ভ্রীকনের চলার 
পথে নালা ক্যাচাল, নানা রোগ-ভোশের সমস্যা. সাংসারিক 
কঞ্কাট_ এতে কিছু কিছু সামগ্রিক ব্যাঘাত ঘটে কটে. কিন্তু সে- 
আনন্দ শুকিয়ে অরে যায় না। বারে বারে ফিরে আসে। মনটাকে 
কখনও দমতে দেয় না। বড়ো মাপের মানুষদের সঙ্গে মিশলে. 
সতিকারের ভালো লোকদের সঙ্গ করলে বোকা বায় : তারাও 
ক্রীবনে এই আনন্দের স্বাদ কোনে! এক সময়ে পেয়ে গেছেন। 
তারপর একেবারেই স্বতশ্চালিত হয়ে কাচ করে চলেছেন। 
বাইরের প্রশংসা, উৎসাহ, তয়ভক্তি কিছুরই আর দরকার পড়ে 
লা। কারও সম্পর্কে ঈর্ষা থাকে না. নিন্দায় নুষড়ে পড়তে হয় 
লা, বরং সমস্ত বিরাপ সমালোচনাও আগ্রহ নিয়ে শোনার ইচ্ছে 
হয়। তখন অনুভব করা বায় : আমি একটা বিরাট কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গে জড়িয়ে আছি _ সে বন্ধন কিছুতেই আর ঘুচবে না। 
নিজেকে তখন সতাই "ইতিহাসের অচেতন যত্ত্' বলে মনে হয়। 
গোটা মানবমুক্তির যুদ্ধে আমিও আছি __ এই প্তত্যরটা ক্রমেই 
আরও দৃঢ় হতে থাকে। স্বভাবে স্থিতি আসে। রাগ-বিরাগ- 
অনুরাগের মব্ ভারসাম্য আসে। বৃহব্বের অনুভূতি আসে। 

কিন্তু এর ডন্যে অনেক অভিজ্ঞতার পথ পেরিয়ে আসতে 
হয়। এটাও অনিবার্য । বাকা খেয়ে, ঠেকে শিখতে হয়। একনছন 
শিখে গেলেই অনোর শেখা হয়ে যায় না। প্রত্যেককে আলাদা 
করে শিখতে হয়। ততদিন একটু বেশি সাবেদনশীল মানুষের 
জীবনে অবসাদ আসবে আর বাবে, যাবে আর আসবে। কিন্ত 
ক্রমাগত আত্মসহীক্ষা চালাতে পারলে তার থেকে মুক্তিও 
পাবে। এটাও প্রুব সত্য। 

ভ্বীবলের বনু অবসাদের মযো আমায় অন্তত বারবার 
ভরসা জুগিয়েছে রোমা রোর্লা-র একটা কথা। কোনো এক 
তরুণ বন্ধুকে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : 

“তোমার মতো বয়েসে আমার ওপর ধাঝা এসেছিল মাত্রা 
ছাড়িয়েই। তেমনটা ঘটলে নিভ্রের মনে বোলো (আমার এই 


উপলব্ধি এসেছিল অনেক পরে __ গোটা ভীবনকালের 
অভিজ্ঞতার ফুলে) এগুলি রাস্তা পারাপারের সুড়ঙ্গের মতো। 
এগুলোর ডেতর দিয়ে পার হওয়াটা অবধারিত. সেটা আমাদের 
করতেই হবে __ কেন না, সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তে বেরিয়ে পাওয়া 
যায় ঝলমলে রোদ আর তাজা হাওয়া ... অন্তরে বলিষ্ঠতা নিয়ে 
ক্রমাগত এগিয়ে চলাই প্রধান ব্যাপার ৷" (বিচিত্তা, মাঘ ১৩৮২- 
বৈশাখ ১৩৮৩, পৃ ২২৩-এ উদ্ধৃত) 

প্রশ্ন : ব্যাপারটা কেমন মিম্টিক-মার্কা শোনাচ্ছে না? 

সত্তর : এ নিয়ে আমি কোনো তর্কে যাব না। কিন্তু একটা কথা 
জোর দিয়ে বলব। "আপন'-কে অবিশ্বাস করতে কে আমাদের 
শেখাল৷ তা জানি না। কিন্তু আপন" বলে একটা ব্যাপার তো 
আছেই, থাকেই। আমরা যে-দর্শনকে গ্রহণ করি __ দ্বন্বসূলক 
ও এতিহাসিক বস্তবাদ __ তা মূলত প্রকৃতি ও মানবসমাকের 
দর্শন। আসন্ন বিশ্রবের কথা সামনে রেখে তৈরি। বাক্তি ও তার 
সমস্যার কথা সেখানে বলা নেই __ অস্তত বিস্তৃতভাবে বা 
খুঁটিয়ে বলা নেই। কারণ, এর কোনো সাধারণ _ enc! _ 
সমাধান নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেটা নিত্রের মতো করে কবে 
নিতে হয়। দেশকালপান্ত নির্বিশেষে কে আগে থাকতে দে কথা 
বলে রাখবে? যদি কেউ সেটা কবে নিতে না চায়. ভাবে _ 
বাইরের পৃথিবীতে আবার আশা জাগার মতো পরিস্থিতি এলে 
আপনা থেকেই তার সমস্যারও একটা ফয়সালা হয়ে যাবে. 
তাহলে তার অবসাদ কোনোদিনই কাটবে না। কিন্তু 'আপন' 
আর 'পরা-এর ম্যে একট স্থায়ী যোগ গড়ে তোলার চেষ্টা যদি 
চালিয়ে যাও. তাহলে বুঝতে পারবে : জীবনের স্থির কেন্দ্র খুজে 
পাওয়ার মযযে কোনো অলৌকিক বা মিস্টিক ব্যাপার নেই। 
যারা মনিবদভ্যতার ছতিহাসে কোনো-না-কোনো অবদান রেখে 
গেছেন, তারাও অনেক চেষ্টায়, অনেক যন্ত্রণা পেরিয়ে এই 
রকমই একটা স্থির কেন্দ্র পেয়ে গিয়েছিলেন। এ ওযু কবি- 
পন্যাসিক-শিল্পীর ব্যাপার নয়, বৈভ্রোনিক-এ্রতিহাসিক- 
চিকিৎসকের ক্ষেত্রেও একথা সমান সত্য। কেউ হয়তো ভার 
মনের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসচর্চায় 
(লেফেড্র). কেউ হয়তো পেয়েছেন শেক্সপিয়র-গবেষণায় 
জেন ডোভার উইলসন) -_ জীবনের বন্ধুর পথে সেটাই তার 
আশ্রয়, তার মানসিক পুষ্টির উৎস। কেউ হয়তো গণিতে. কেউ 
দর্শনে __ সেই আল্রয়টা তখন খাদ্যব্তর মতোই জীবনের 
নিত্যপ্রয়োজন ও সদাসঙ্গী হয়ে যায়। ব্যাপারটা মিস্টিক নয় এই 
কারণে বে. এটা কেবল দু-একনান ভাগ্যবালের বেলায় ঘটে না। 
রোর্লার মতো আরও কু মানুষের জীবনেই ব্যাপারটা ঘটেছে 
ও ঘটে। এটা নিরীক্ষিত সত] । সকলেই হরতো গুছিরে সে-কথা 
লেখেন নি। কিন্তু নিজের সাধ্য বুকে নিয়ে, সেই সীমার মধ্যে 
আমি কী করতে পারি _ 0701 ৪ ৩70৮-এয় মধ্যে দিয়ে 
সেটা তো আমাকেই খুঁজে নিতে হবে। এটা তো সহ যুক্তির 
কথা । এর মধ্য মিস্টিক ব্যাপার কোথার ? (শেষ) 


৯ 4 4৮৮০ি্র — — — িসি লিজ 


উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০০ 


২১০ 


বেতার-গবেষণা ও জগদীশচন্দ্র : একটি পুনরবলোকন 


অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী 


তার "দি টেলিখায' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সবার 
ওপরে মোটা হরফে ১ নভেম্বর (১৯৯৭) যে- 
শিরোনামাটি ছাপা হয়, তার বাংলা করলে এরকম 
দাড়ায় ,_ 'মার্কনির বেতার বসুর উদ্ভাবন"! 'এ টেলিগ্রাফ 
এক্সকলুদির্ত বলে চিহ্নিত মিতা নুখার্ভির প্রতিবেদনটির আংশিক 
তর্ভমা আমরা করছি $ 
“কলকাতা, ৩১ আ্ট্রোবর, গুগ্লিএলানো মার্কনির প্রথম 
আটলান্টিক অতিক্রমকারী বেতার যোগাযোগের প্রায় ১০০ 
বছর পরে একা প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি বেতার সঙ্কেত 
ধরবার জনা ঘে ডিটেক্টর ব্যবহার করেছিলেন, তা আবিষ্কার 
করেছিলেন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু যুক্তরাষ্ট্র স্থিত বিভ্ঞানী- 
গোষ্ঠী ইনস্টিটিউট অভ ইলেকট্রনিক আন্ড ইলেকট্রিকাল 
হন্তনিযার্স (আই-ট্রিপল-ই)-এর এই আবিভার থেকে বিশ্বের 
বিজ্ঞানী সমাজের শতাব্দী প্রাচীন এই সন্দেহই সত) বলে 
প্রমাণিত হচ্ছে যে, বেতার-যোগাখোগের পথিকৃতের সম্মান 
বসুরই প্রাপা ছিল, মার্কনির নয়। 
মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'নাসা'-র সঙ্গে জড়িত অগ্রজ 
বিজ্ঞানী প্রষীর বন্দ্যোপাধ্যায় হিউস্টন (টেকসাস) থেকে "দি 
টেলিগ্রার্থ “কে বলেন, "সলিড স্টেট ভায়োড ডিটেক্টর 
সযোক্ত্রের উৎস ও প্রথম মুখ] ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের 
অনুসন্ধানী গবেষণা থেকে আবিদ্ধৃত হয়েছে যে আটলান্টিক 
মহাসাগরের এপার-ওপার প্রথম বেতার-সংযোগের 
বিশ্ববিখ্যাত পরীক্ষায় মার্কনি বেতার সন্ধেত ধরেছিলেন ১৮৯৮ 
সালে স্যার জে. সি. বোস উত্তাবিত লৌহ-পারদ-লৌহ 
কোহেরার-এর সঙ্গে একটি টেলিফোন ডিটেক্টর বাবহার 
করে।' মার্কনির বাবহৃত 'টেলিফোন সহ পারদ-কোহেরার" যে 
বসু উদ্মাবন করেছিলেন, তা প্রকাশিত হয়েছিল ২৭শে এন্রিল, 
১৮৯৯ লম্ভন রয়াল সোসাইটির বিবরণীতে, ঘা কানাডার 
নিউফাউ্ডল্যান্ড থেকে ১২ই ডিসেম্বর ১৯০১ মার্কনির প্রথম 
যেতার যোগাযোগের দু বছরেরও বেশি আগের ঘটনা। 
এই তথ্যটি ভারতে, বা বিদেশে কারও জানা ছিল লা এবং 
এটি পদার্থবিদ্যার একটি দীর্ঘস্থায়ী বিবাদের চিরতরে অবসান 
ঘটাবে।' 
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বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দূরবর্তী একটি ঘণ্টা বানানোর পরীক্ষা 
সর্বপ্রথম প্রদর্শন করলেও এবং ১৮৯৬ সালে বিলেতের ডেইলি 
ক্রনিকল-কাগক্ে সেই বিবরণ প্রকাশিত হলেও এতদিন 
ভগদীশচন্্র খ্যাত ছিলেন ‘উদ্ভিদের সাড়া" বিষয়ক তার 
শবেবপার সুবাদেই। তার কারণ __ বন্ুমুখী বৈজ্ঞানিক প্রতিভা 
থাকলেও মার্কনির মতো বাণিজ্যিক দৃরদৃষ্টি জগঠীশচন্দ্রের ছিল 
না, যার জোরে মার্কনি তার উল্ভাবনের পেটেন্ট নিয়েছিলেন। 
'আই-ট্রপল-ই" কলের একজন বিজ্ঞানীর এই মন্তব্যও উদ্ধৃত 
হ্রেছিল যে, পেটেন্ট নেবার ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদাসীনতা, 
স্পষ্ট দুর্ভাগ্য ও সমকালের রাজনীতিই মিলেমিশে বসুর বিরুদ্ধে 
কার্যকর হয়েছিল। 

“আই-ট্রিপল-ই' সাস্থাটির জগনীশচন্ত্র বিষয়ক এই 
দাবিকে উপলক্ষ করে নানা পত্র পত্রিকায় কিছু প্রতিবেদন ও 
নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই বিতর্কের সৃত্তন্ডলি বোঝার জন্য 
আমরা সেসব লেখার কিছু কিন্তু নেড়ে ছেড়ে দেখবো। যেমন 
= ‘দেশ'-এর ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সাখ্যাটির প্রচ্ছদ কাহিনী 
তৈরি করা হ্প ভ্রগীশচন্্রকে নিয়ে এবং তাঁর সম্পর্কে সাতটি 
নিবন্ধমালা সহ এই কাহিনীর শিরোনাম ছিল _ 'নোবেল 
পুরস্কারে জগদীশচন্দ্রকে বঞ্চনার চক্রাে ছিল কারা?" একই, 
শিরোনামের নিবন্ধে প্রধীর বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন যে, আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কৃত অপুতরঙ্গভিত্তিক বেতার সঙ্কেত 
কিংবা তার ভারা কলফাতায় উদ্ভাবিত কোহেরার প্রতুক্তির 
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বিষয়টি ১৯০১-২ সালে বিজ্ঞানী মহলে অজ্ঞানা না থাকলেও 
তখন 'মার্কনিয আবিষ্কারের সময় জগদীশচচ্ষের পূর্ববর্তী 
আবিষ্কারের কথা সম্পূর্ণ চাপা পড়েছিল। এটা কি তৎকালীন 
বিশিষ্ট বেতার বিজ্ঞানীদের ভুলের জল. কিংবা অনিচ্ছাকৃত 
অনবধানতার জন্যঃ অথবা আরও গুরুতর প্রস্থ £ 
জগলীশচন্মের পূর্ববর্তী আবিষ্কারগুল্ির তথয কি ইচ্ছাকৃতভাবে. 
অভিসন্ধিমূলক উপায়ে কেউ কেউ চাপা দিতে চেরেছিলেন ? 
মার্কনি এবং তার আবাল্য বন্ধু সোলারি কি জ্রাতসারে এই 
চক্রান্তের প্ররোচক হয়েছিলেন? প্রতারণার নাটালিপিটি কি 
তাদেরই রচনা?" এই চক্রান্তের’ বিস্তারিত বর্ণনা তিনি 
নিবন্ধটিতে দিয়ে বলতে চেয়েছেন বে. নিজের বেতার 
গ্রাহকযস্ত্রে পারদঘুক্ত টেলিফোন সংবলিত কোহেরার 
ব্যবহারের কথা ঘার্কনি ১৯০২ সালে রয়াল ইনস্টিটিউশলে 
সময় স্বীকার করতে 'বাধ্য' হলেও, এ প্রযুক্তি যে 
জগদীশচন্্রেরই উদ্ভাবন. সেই স্বীকৃতি 'এড়িয়ে' যান। নোবেল 
পুরস্কার থেকে জগনীশচন্ত্রকে বঞ্চিত করার ব্যাপারটি তিনি 
সিদ্ধ করে ফেলেছেন বরে নিয়েই এই নিবন্ধে প্রবীর 
বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন ১_ '... তাকে সলিড স্টেট বেতার 
বিজ্ঞানের জন্মদাতা হিসাবে স্বীকার করতে __ প্রমাপসিদ্ধভাবে 
ঘোষণা করতে __ প্রায় একশতাব্দী লেগে গেল, এইটি 
বিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়। ... 
এই পর্যন্ত পড়ে পাঠকের মলে হাতে পারে যে. বেতার 
বিজ্ঞানে ভগনীশচন্দ্রের পর্থিকৃৎ ভূমিকার কথ৷ যদি চাপা পড়ে 
শিরেই থাকে, একটি সংস্থার সুখপত্রে নিবন্ধ লিখে ও 
কলকাতার অধিবেশনে তা নিয়ে আলোচনা করলেই কি তা 
কিশ্ববিজ্ঞানী সমাজে স্বীকৃত হয়ে যাবে? অথবা বেতার সঙ্কেত 
বিষয়ক গবেবলার ভ্রন্য নোবেল পুরস্কার জগদীশচম্কে না 
দিয়ে যদি মার্কনিকে দেওয়াটা বঞ্চনা বা ভুল হয়েই ঘাকে, 
শতবর্ষ পরে তার .সংশোধন কীভাবে সম্ভব ? এটা কি এরকম 
ব্যাপার ঘে, এই বিংশ শতকের এক সুপ্রভাতে পোপ সহসা 
ঘোষণা করলেন যে, পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে দূরছে এবং এ 
ব্যাপারে গ্যালিলেও বা অন্যান্য বিজ্ঞানীরাই ঠিক বলেছিলেন 
এবং তৎকালীন শির্জাই ভুল করেছিল? এত সহজেই কি পূর্বের 
শ্রচলিত সস্কোর বা ধারণা দূর হরে যাবে ও নানা দেশের 
বিশ্বকোষ জাতীর নালা কেতাবে বেতার গবেষণা বিষয়ে যে 
সব বিচিত্র ও বিভ্রান্তিকর তথ্যাবলী দীর্ঘদিন ধরে ছাপা হয়েছে, 
সেগুলিও সংশোধিত হবে? বেতার সংবন্্-াক্রান্ত প্রযুক্তির 
আবিষ্কারের ব্যাপারে জগহীশচম্দ্ের পথিকৃৎ ভূমিকাকে চাপা 
দেবার ব্যাপারে মার্কনি ও তার বন্ধুর] যদি 'চত্রণস্ত' করে 
থাকেন এবং প্রনীরবাবু তার গবেবপাপঞ্জে সে কথা প্রমাণ করেই 


ছাড়েন, তা-হলে নোবেল-কমিটি কি তাদের অতীতের ভুল 
স্বীকার করবে? 

উদ্কৃত এই সব অশেগুলি পাঠ করবার পর পাঠকমনে 
এই ত্বরিত প্রশ্ন হানা দিতেই পারে _ এটিও একটি বাস্তালি 
আবেশে সুড়সুড়ি দেওয়া নিছক জনপ্রিয় বাঙালিসূলভ চমক 
নয় তো ? 'দেশ'-এর এ নিবন্ধমালার সূত্র বরে এ পত্রিকাতেই 
শ্রকাশিত হয়েছিল রাহ্রাগোপাল চাট্রোপাধ্যায়ের একটি পত্র 
(১৮ এপ্রিল, ১৯৯৬৮ সংখা)-যার শিরোলেখ ছিল, 
“ভগদীশচন্্রকে আদৌ কি বছ্ষিত করেন নোবেল কমিটি 1' এই 
চিঠির শুরুতেই এই পত্রলেখকেরও মন্ত্রবা ছিল, "লেখাগুলি 
পড়ে মলে হল. বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির চেয়ে পাঠকের আবেগে 
সুড়সুড়ি দেওয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, এই চিঠিতে 
তার বক্তব্যের মূলসূত্র ছিল যে, নোবেল কমিটি যে 
জগহীশচন্্রকে বঞ্চিত করেছিল তার প্রমাণ এখনও 
বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত করা হয়নি। তিনি বরং 
জগটীল্চন্দের তরফেই কয়েকটি ফ্রটির উল্লেখ করেন, যেমন 
ভার প্রেরিত কম দৈর্ধোর বেতারতরঙ্গ বাতাসের মধ্য দিয়ে খুব 
বেশি দুরগামী নয় এবং ব্রিটিশ আআসোসিয়েশনে তিনি তার 
"মিলিমিটার ওয়েভ' যন্ত্রটি প্রদর্শন করলেও দূরপাল্লার 
যোগাযোগে এই যন্ত্রের উপযোগিতার কথা বা তার পরীক্ষার 
বিস্তারিত বিবরণ কোনোও বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ছাপেন নি। 
তার মতে 'রেডিও-র ক্ষেত্রে দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগের 
ব্যবহারিক ৫০7507511-এর উপর" নোবেল কমিটি জোর 
দিয়েছিলেন এবং “সেই দৌড়ে মার্কনি বিজয়ী হয়েছিলেন") 
রাজাগোপাল বাবু লিখেছেন, “গুজব ছিল, জগদীশচন্ডর পেটেন্ট 
আবেদনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন'। তিনি জানিয়েছেন যে, 
ভগহীশচন্দ্র তার গ্যালেমা ডিটেকৃটরের পেটেস্টের জন্য 
আবেদন করেছিলেন, (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০১), যদিও তা জমা 
পড়ে মার্কনিয় আবোনের তিন সপ্তাহ পরে ও সেটি বিতর্কিত 
সেই পারদ সম্বলিত ইউ-টিউব বিষয়েও লয়, PbS ডিটেক্টর 
সম্থদ্ধে। অর্থাৎ তার মতে পেটেন্টের বিবয়ে পদ্ধতিগত 
করটিগুলোও ভ্রগদীশচম্ত্রের তরফেই হয়েছিল। 

এখন এসব দাবি ও সে-নিয়ে উত্থাপিত সওয়াল জবাবের 
প্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রন্ম আমরা উপস্থিত করতে চাই, উদ্দেশ্য 
অতীতের এ ঘটনাবলী ও আনুষঙ্গিক বিতর্কমুলক উপাদান 
গুলোকে ফিরে দেখা ও পুনর্বিচারের চেষ্টা করা। প্রশ্নগুলো 
এভাবে তোলা যার __ 
0১) 'আই-ট্রিপল২ই' নামক সম্থোটি ১৯৯৭ সালের শেষদিকে 
জগনীশচন্দের মরণোত্তর স্বীকৃতির আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ব্যব্থা 
তারা করে ফেলেছেন বলে কলকাতার দংবাদপত্রের মাহ্ামে যে 
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ঘোষণা করেছিলেন ও যেভাবে এ সস্থোর মৃখপযরে নিবন্ধ লিখে 
ও কলকাতার বিশেষ অবিবেশলে এ নিয়ে দাবি পেশ করে ও 
ছ'মাস অপেক্ষা করে জগদীশচশ্রের "হারালো সম্মান 
পুনরুদ্ধারের পাকা বন্দোবস্ত ও তাকে স্থায়ী করার কর্মসূচির 
কথা প্রচার করেছিলেন, ভবিঘাতে লে নিয়ে কার্যত তারা কী 
করলেন, সে কথা জানানোর দায়িত্ব এই বিভ্রানীরা একবারও 
বোধ করলেন না কেন? একজন বাঙালি বিজ্ঞানী “বাঙালি 
ফগদীশচন্দ্রে' হাতগৌরব পুন:্রতিষ্টার কাছে ব্রতী হয়েছেন 
বলে বে বাঙালি সাংবাদিক ও সংবাদ গোষ্ঠী ঢকা নিনাদ 
করেছিলেন, কলকাতায় আই ট্রিপল-ই'র অধিবেশনের পর এত 
বছর পেরিয়ে গেলেও অবোধ বাঙালি পাঠকদের এ ব্যাপারে 
শেষপর্যস্ত কি হলো তা জানাতে একবারও মুখ খুললেন না 
কেনা 
(২) গুশদীশচন্ত্রকে বঞ্চিত করে মার্কনিকে নোবেল পুরস্কার 
দেবার ব্যাপ্যরটিতে কি 'বিশ্ববিজ্ঞানী সমান্র' সত্যিই একমত ? 
এমন কি, আই-ট্রিপল-ই'র সব বিদ্ঞানীও কি এব্যাপারে 
একমত, যেমনটা “দি টেলিগ্রাফ" পত্রিকার এ সাংবাদিক দাবি 
করেছিলেন ? 
(৩) মার্কানি যে প্রতারণার সাহাযো জগদীশচন্দ্র কৃতিত্ব 
আত্মসাৎ করেছিলেন __ একথাই বা কতটা প্রমাণিত? 
(৪) জগনীশচন্্র বে বেতার তরঙ্গ প্রেরণের পরীক্ষায় মার্কনির- 
ও অগ্রগায়ী, এটা আজ কি আই-ট্রিপল-ই'র করেকজন 
বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন, আচার্য বসুর সমসমত্রে একথাটা 
কি কারও জানা ছিল না ? 
€) দূরপাপ্লার বেতার তরঙ্গের সম্ভাবনা ও তার বাণিজ্যিক 
ব্যবহার সম্পর্কে সত্যিই কি আচার্ঘ বসুর কোনো ধারণা ছিল 
না, না কি ও-নিয়ে তার আগ্রহ ছিল না? 
(৬) নিজ্ধের আবিদ্ধৃত সংঘস্তের পেটেন্ট নেবার ব্যাপারে 
জগদীশচন্ত্র উদাসীন ছিলেন. একথা কি নিছক 'গুজব'? তিনি 
যদি সত্যিই বাণিজ্যিক ব্যবহারে নিজের আবিদ্ধারকে নিয়োগ 
করে অর্থোপার্জলে অনিচ্ছুক থেকে থাকেন, তারই বা কারণ 
কি ? ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য না হোক নিজের গবেষণার 
জনাও কি গার অর্থের প্রয়োজন ছিল না? 

উপস্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলির প্রথমটি সম্পর্কে আলোচনার 
খুব একটা সুযোগ আমাদের নেই, ফারণ এ-সম্পর্কিত কোনো 
সংবাদ আমাদের জানা নেই। এখানে শুধু এটুকু বলতে এবং 
আশা করতে পারি যে. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তী সংবাদ সরবরাহ 
করা যাদের দারিত্ব ছিল. দেরিতে হলেও তাঁরা তা করবেন। 
অন্যথায় আই-ট্রিপল-ই'-র দাবিটি যে 'পর্বতের দৃবিক প্রসব 
জাতীয় ব্যাপারের বেশি কিছু ছিল না, এমন ধারণা রোব করা 
কঠিন হবে। 


অবশ্য আই-ট্টিপল-ই'র বিজ্ঞানীদের বারণা বা দাবি বলে 
কলকাতার ‘দি টেলিগ্রাফ -গোষ্ঠীর সাংবাদিক ১৯৯৭ সালে যা 
প্রচার করেছিলেন, তা  সঙঘটির সব বিজ্ঞানীর ধারণা বা 
বিশ্বাস কিলা, সেটিও একটি বিচার্য বিষয়। কারণ ১৯৯৮ 
সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা “সারেঙ্গ রিপোর্টার" পত্রিকায় শ্যামল 
গণ ও বিমঙগ বসু লিখিত একটি প্রতিবেদনের সঙ্গে আই-টিপল- 
ই-র আরও কয়েকজন বিজ্ঞাত্রীর যে মতামত সন্ধলিত হয়েছিল. 
তা থেকে মনে হর জগদীশচন্গরই বেতার যোগাযোগ-পযুক্তির 
প্রথম আবিদ্ধারক এবা তাকে বঞ্চিত করে মার্কনিকে লোবেল 
পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল, এরকম হারপার শরিক এ বিল্রানী 
সঙর্ঘটির সবাই নন। যেমন ডঃ টি. কে. সরকারের মত হচ্ছে, 
বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি, তার সম্প্রচার ও গ্রহণের পরীক্ষা কয়েক 
বছরের মহ্যে স্বতস্ত্রভাবে অন্তত দশ ভন বিজ্ঞানী প্রদর্শন করেল, 
জগদীশচন্দ্র যাঁদের একজল। তিনি ডঃ: লুমিস 
(১৮৬৬), অধ্যাপক ডলবিয়ার (১৮৮২), ক্যাপটেন জ্যাকসন 
(১৮৯১) এবং অলিভার ডের (১৮৯৪) পরীক্ষার কথা 
উল্লেখ করেছেন, যাঁরা সকলেই আচার্য বসুর পূর্বসূরি। তিনি 
লভের পরীক্ষা দেখে ডঃ বসুর উৎসাহিত হবার কথাও 
লিখেছেন এবং তার মতে ১৮৯৫ সালে পোপভ. বসু এবং 
মার্কনি স্বতস্ত্ভাবে (অর্থাৎ অন্যান্যদের সাহাহা ছাড়াই) এই 
পরীক্ষা করেছিলেন। 

আই-ট্রিপল-ই'র আর একজন সদস্য মিশিগান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপক সেনগুপ্ত অকশা আচার্য 
জগদীশচন্দ্রকেই মিলিমিটার তরঙ্গের জনক. হর্ন আানটেলা, ও 
গ্যালেনা ডিটেক্টারের উদ্ভাবক আর সেমিকনডাকটার- 
সংযস্তের প্রথম পেটেন্টধারী বলে স্বীকার করেন এবং মনে 
করেন এগুলি তার সুপরিচিত অবদান এবং তা নাকি 
আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতও। আর মার্কনির সম্পর্কে তিনি যা 
বলেছেন, সেটাও অনেকের কাছে কিছুটা অন্তত ঠেকাতে 
পারে ২_ 'মার্কনি তার ট্রাল-আটল্ান্টিক বেতার তরঙ্গের 
গ্রাহক হিসেবে বসুর কোহেরার ব্যবহার করেছিলেন এমনটা 
হতেও পারে এবং বসুর অবদানের স্বীকৃতি না দিয়েই হয়তো 
করেছিলেন। মার্কনি যদিও দূর পাল্লার যোগাযোগের ভ্রন্য 
বেতার যন্ত্রের প্রথম পেটেন্ট করেন, কিন্তু সেজন্য তাকে 
নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি।' এখানে জগদীশচন্সরের বেতার- 
গবেষণা সম্পর্কে ওর বিজ্ঞানী সতেঘর সদস্যদের মধ্যে 
মতপার্থক্য স্পটে বোঝা যায়। দেখা যাচ্ছে একজন এব্যাপারে 
জশদীশচন্দ্রের একক কৃতিত্ব স্বীকারে নারাজ, আবার আর 
একজনের মতে এ ক্ষেত্রে আচার্থ বসুর পছ্িকৃতের মর্যাদা গুধু 
সুপরিচিত ই নয়, আত্তর্জাতিক মহলেও নাকি স্বীকৃত। 
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এখানে মার্কনি সম্পর্কে এই দুই বিজ্ঞানী ঘা বলেছেল. তা 
থেকেই উঠে আসে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন :_ মার্কনি কি 
জগহীশচন্ড্রের আবিষ্কারের ব্যবহার ব৷ সাহাহা গ্রহণ করেছিলেন 
এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই তার কৃতিত্ব আন্মসাৎ করতে এ হণ 
স্বীকার করেন নি? অধ্যাপক সেনশুপ্রের মতে তা হতেও পারে 
- এবং প্রবীর বন্ষ্যোপাব্যায় আরও এগির়ে গিয়ে বলেছেন যে, 
মার্কনি সুপরিকল্পিত ভাবেই তার বাবহৃত কোহেরার-যন্ত্রের 
উদ্ভাবনে আচার্য বসুর কাছে জপ স্বীকার করেন নি এমন কি 
উদ্ভাবক হিসেবে স্যার অলিভার লব্ত ও পাওলো কান্তোলি 
প্রমুখের দাবিও অস্বীকার করেছিলেন। তিনি এমন কথাও 
বলেছেন যে, বেতার-অণৃতরঙ্গ বিষয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক 
শিক্ষা বা বৈজ্ঞানিক যোগ্যতাও মার্কনির ছিল না। ('দেশ' 
পত্রিকায় পূর্বোক্ত নিবন্ধ) 'দি টেলিগ্রাফে' র পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে 
আরও মারাস্মক একটি ইসিত ছিল, যার বাংলা করলে অনেকটা 
এরকম দাঁড়ায় _ "১৮৯৯ সালে বসু রয়াল সোসাইটিতে তার 
টেলিফোন ডিটেক্টর সংবলিত পারদ __ কোহেরার উত্তাবনের 
কথা ঘোষলা করেন। অদ্ভুত সমাপতনবশত তার সেই বক্তৃতা 
সফরেই বসুর এ আবিষ্কারের বিবরণ সংবলিত একটি ডায়েরি 
ও ঠিক & ধরনের একটি ডিটেক্টর হারিয়ে যায়।' প্রতিভাবান 
নার্কনি বসুর উত্তাবনের বাণিজ্যিক গুরুত দ্রুত বুঝে ফেলেন ও 
গোপনে এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তার বাল্যবন্ধু সোলারি 
বসুর উদ্ভাবিত যন্ত্রটি নিয়েই পরীক্ষা আর্ত করেন ও তার 
নকশায় সামানা পরিবর্তন করে মার্কনিকে উপহার দেন তার 
আটলান্টিক অতিক্রমকারী পরীক্ষায় বাবহারের জলা। এর 
পরই ইতালীয় বিজ্ঞানী বৃটিশ পেটেস্টের জন্য আবেদন করেন 
তার নিজের নামে, জগদীশচন্দ্ের কাছে কণ স্বীকার লা করে।' 

এসব বিবৃতি থেকে যা-ধারণা স্বাভাবিক দেখা যাচ্ছে কেউ 
কেউ তার থেকে ভিতর মতও পোষণ করেন। যেমন 
পৃর্বোশ্লেশ্ষিত ডঃ সরকারের মতে মার্কনি স্বতস্ত্রভাবে, অর্থাৎ 
কারও সাহায্য লা নিয়েই ও আবিষ্কার করেছিলেন। আবার 
রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় ('দেশ'-এর চিঠিপত্র বিভাগে) 
জানিয়েছিলেন :__ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় পূর্ববর্তী 
আবিষ্কারকে বাবহার করা স্বীকৃত পদ্ধতি। তার ওঁ চিঠিতে 
তিনি উল্লেখ করেছিলেন বে মর্স কোড-এর মাধ্যমে বেতার 
সক্ষালন সতত্রনস্ত যে পেটেন্ট ১৮৯৭ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী লজ 
ও মার্কিন বিজ্ঞানী মুইরূহেড নিয়েছিলেন, তা ক্যদে লাগানোর 
বাবলে মার্কনি তাদের অর্থ দিয়েছিলেন! এর অর্থ এই দাঁড়ায় 
যে, এক্ষেত্রে মার্কনি তার পূর্বাচার্যসের অবদান স্বীকার 
করেছিলেন। আবার প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যার তার উল্লিখিত নিবন্ধে 
('দেশ') জানিয়েছিলেন, ১৯০১ সালের শেষের দিকে 


ইংল্যান্ডের সংবাদপঞ্জে মার্কনির পরীক্ষার সাফল্য সংবাদ 
শ্রকাশিত হলে স্বয়ং অলিভার লজ তাতে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন ও দাবি করেছিলেন-__ মার্কনি তার আবিদ্ৃত 
কোহেরার স্তর ব্যবহার করেছেন। একই সময় ইতালির 'লা 
ইলেট্রিসিস্টা' কাগজে দাবি করা হয় যে মার্কনির ব্যবহৃত 
কোহেরার যন্ত্রের প্রকৃত উদ্ভাবক পাওলো কান্তোলি নামে এক 
ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি কিন্তু এদের কারও দাবি স্বীকার 
করেন নি. বরং প্রতিবাদ করেছিলেন। 
অতীতের এই তথ্যাবলী থেকে আমাদের মনে হতেই 
পারে, মার্কনি স্বীকার করুন বা না করুন, বেতার গবেষণায় 
তার আবিষ্তিয়ার দাবি সম্পর্কে অধ্যাপক বসু লিড কী মনে 
করতেন ? মার্কনি কোন পদ্ধতিতে কোন যন্ত্রের সাহাযো ঠার 
গবেবণা করছেল, জগদীশচন্দ্র কি তার কোনোই খোঁড রাখতেল 
না? এসব প্রশ্থের সূত্রের খোজে আবার অতীতের পৃষ্ঠায় 
দৃষ্টিপাত করা যাক। ১৮৯৬-৯৭ সালে ডঃ বসু ও মার্কনি 
দু'জনেই লন্ডনে অবস্থান করছিলেন এবং 'ম্যাকল্যুর'স 
ম্যাগাজিন" নামে একটি পত্রিকার তরফ থেকে দুত্নেরই 
সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। মার্কনি তখন বৃটিশ ডাকবিভাগের হয়ে 
বেতারবিবয়ক গবেষণা চালাচ্ছেন ও তার উদ্ভাবনের 
শৌলিকতা ও ধ্রামান্যতা নিয়ে অনেক বৃটিশ বিত্রানী প্রশ্ন 
তুলেছেন। কিন্তু এ পত্রিকায় (মার্চ, ১৮৯৭) প্রকাশিত 
সাক্ষাৎকার-বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, জগদীশচন্দ্র মার্কনির 
উচ্চ প্রশংসা করেন) (দি টেলিগ্রাফ "এর প্রতিবেদন) 
ভ্রগনীশচন্ত নাকি বলেছিলেন থে ‘বাণিজ্যিক টেলিগ্রাফ নিয়ে 
তিনি আগ্রহী নন এবং ধে-কেউ তার আবিষ্কার ব্যবহার করতে 
পারে __ এমন কথাও এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল। এরকম 
মানসিকতা অবশ্য আগটীশচন্ত্রের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, 
ভবিষ্যতেও তার প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রসঙ্গে তিনি 
অভিলাব ব্যক্ত করেছিলেন যে-_ 'এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে 
বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবেন না।' তাছাড়া অনেকেই তার এক 
ধরনের 'সাৎকসুলভ' আত্মভোলা উদাসীনতা বা বাবসারিক 
বুদ্ধিকে বিজ্ঞানসাধনার ওপরে স্থান দিতে অনীহার কথাও 
বলেছেল। কিন্তু এসব কথা মেনে নিলেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। 
প্রথমত, জগদীশচগ্ কি নিজের আবিষ্কার পেটেন্ট করার 
মতো ব্যবহারিক বৃদ্ধির বা বেতার-টেলিপ্রাকির সন্ভাবলা 
বোকার মতে৷ সৃক্ম্মবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন লা ? তিনি নিজে 
এসম্পর্কে কী মলে করতেন? লন্ডন থেকে ১৭ মে (১৯০১) 
তিনি বন্ধু রবীন্ত্রনাথকে তার বিলেতে বক্তৃতাসফর প্রসঙ্গে 
লিখছেন দেখা যায় = '2)55:70150 পাঠাই) কতক সংবাদ 
তাহাতে পাইবে। হিন্দুর সৃক্ষবৃদ্ধি এ কথা [১840115176 রূপে 
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পূর্বে শুনিয়াছি, আমি আমার দেই জাতীয় গুণের জনা আজ 
অহঙ্কার করিঝ। কারণ, সেই পূর্বপুরুষদের গুণে বক্তিত হইলে 
আমি এত তমসাচ্ছ শ্রহেলিকা ভেদ করিতে পারিতামনা। ... 
তবে হিন্দুর 20051 বুদ্ধি নাই, তাহার উত্তরও Electrician 
এ দেখিবে। তাই প্রশ্ন জাগে যে, সৃষ্ষ বুক্তি বা practical 
বুদ্ধিকে গৌরবড়নক বলেই যিনি মনে করতেন, সেই 
ভ্তগদীশচন্তর নিজে একবারও মার্কনির সাফল্য প্রসঙ্গে নিজের 
দাবি পেশ করলেন না কেন! ১৯০১ সালে যখন বেতার-সংযয্ত 
নিয়ে নার্কনি এবং অন্যান্য বিদ্রানী ও উত্তাবকেরা দাবি ও 
পালটা দাবি পেশ করছেন, সে সময় ভগদীশচন্্র শুধু ইংলন্ডে 
অবস্থানই করছেন না. একাধিক টেলিগ্রাফ কোম্পানির 
লোকজন তার বেতার যাস্ত্রে পেটেন্ট নিয়ে বাণিক্া করার জনা 
তাকে ধরাধরিও করছে। এই বাণিজ্যিক স্থার্থ সম্পর্কে 
শ্রগদীশচন্্রের অনীহা যদি থেকেও থাকে, বৈজ্ঞানিক 
ফৃতিত্টুকুর আযাকাডেমিক স্বীকৃতি তিনি দাবি করলেন না কেন. 
এটা অবশ্যই বিস্ময়কর ঠেকে। ডগদীশচন্ত্র খ্যাতিলোলুপ 
শ্রচারপ্রবণ না হলেও তার ক্ষে্রেও এটি একটু অস্বাভাবিক 
একারগে যে, নিঞ্জের আবিদ্ধার অন! বিভ্ানীর দ্বারা আব্মসাং 
করার ‘বৈজ্ঞানিক দুয়াচুরির' অভিত্রতা তার ১৯০১ সালেই 
হয়েছিল, তখন কিন্তু 'নেচার' পত্তিকায় চিঠি লিখে (২-১০- 
১৯০২) আচার্য বদু নিজের আবিদ্ধারের দাবি পেশ করতে দ্বিধা 
করেন নি। তাই বেতার যন্ত্র নিয়ে মার্কনির দাবি প্রসঙ্গে তার 
চুপ করে থাকার সহজ ব্যাখ্যা মেলে লা তিনি মার্কনির কাজের 
খুটিনাটি সম্পর্কে কতটা খবর রাখতেন বলা মুশকিল, তবে 
মার্কনি তার আবিষ্কার আত্মসাৎ করেছেন, এমন অভিযোগ 
জগনীশ্চন্্র কখনও করেছেন বলে জানা নেই। 
প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র 
১। নানা দেশের কোহগ্রস্থ6লিতে বেতার গবেষণা ও 
বেতারযত্তর উত্তাবন প্রসঙ্গে স্বদেশের বিজ্রানীদেরই কেমন 
প্রাধানা দেওয়া হয়েছে তার কিছু সংবাদ এখানে দেওয়া 
হচ্ছে। এদেশেও সুপরিচিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া 
ব্রিটানিকা'য় বৃটিশ বিজ্ঞানী অলিভার লক্ের গবেধণাকেই 
বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের ভিতিস্বরূপ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে এবং মার্কনিকেও প্রকারাস্্রে বৃটিশ বানাবার 
চেষ্টায় তার সম্পর্কে লেখা হয়েছিল যে, ইতালিতে 
জন্মালেও ১৮৯৬ সালের পর থেকে তিনি বৃটেনের 
বাসিন্দাই প্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। এই বিশ্বকোষটির একটি 
সাদ্গ্রতিক সংস্করণে (১৯৮২, পঞ্চদশ খণ্ড) দেখি যে, 
বেতারতরঙ্গ বিষয়ে ম্যাকসওরেল, ফ্যারাডে হার্জ ও 
আর্কনির উল্লেখ থাকলেও বেচারী ভারতীয় জগনীশচন্তর 
সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। 'ল্যারোস উনিভার্সেল' 
নামক ফরাসী কোধ গ্রন্থের মতে ফরাসি বিজ্ঞানী 


ক্রানলির উদ্তাবিত কোহেরার ছাড়া মার্কনির পক্ষে 
১৮৯৭ সালে বেতার সংকেত প্রেরণ সম্ভব হতো না) 
জার্মান কোষ গ্রন্থ 'লেকসিকন ডের ডয়েশেন 
বধগেমেইন স্যাফট' -এর বক্তব্য জার্মান বিজ্রানী হাছি 
বেতার বার্তা প্রেরণের কৌশলের আবিদ্র্তা, ঘার্কনি 
একজন যন্ত্রকুশলী মাত্র, যিনি জার্মানীর কার্ল ব্রাউলের 
সহায়তান্ প্রথন বেতার ঘোগাযোগ স্থাপনে সক্ষন হন? 
রাশিয়ান বিশ্বকোব "নালারা সোভিয়েতক্ষায়া 
ইনসাইক্রোপেডিয়ার মতে ১৮৯৫ সালে পোপভই 
সর্বপ্রথম বেতার গ্রাহক যঙ্তের প্রদর্শন করেন রাশিয়ায়। 
এই যত্ের মতেও নার্কনি একজন যন্ত্র কুশলী ও হ্াবসায়ী 
এবং ১৮১৭ সালে তিনি প্রথম বিদ্যুৎ চালিত বেতার 
যাস্্রের পেটেন্ট করেন। পোপভ বাহুল্য বিবেচনায় যা 
করেননি। 

এসব বিশ্বধ্যাত কোবগ্রস্থের পাশাপাশি ভারতে সহজলভ্য 


স্বীকৃতি কতটা তার আঁচ পাবার ভলা। 'ত্রিটানিকা'র কথা 
তো আগেই উল্লেখ করেছি। সেটি লা হয় সাধারণভাবে 
ও বিশালাকারে সংকলিত কিন্তু বিশেৱভাবে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি বিষয়ক কোবগ্রস্থ 'মাকগ্র' হিল-এনসাই- 
ক্রোশিডিয়া অব সায়েন্স আ্যান্ড টেকনোলজি' হাতড়েও 
তাতে জগদীশ বসুর উল্লেধনাত্ত পাওয়া গেল লা। 
সবলেবে উল্লেখ করা যায় যুগপৎ নায়র্ক ও অক্সফোর্ড 
থেকে প্রকাশিত 'এনসাইক্রোপিডিয়া অব টোয়েন্টিএ৭ 
সেনচুরি'র মন্তব/) একমাত্র এই বইটিতেই সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ রয়েছে -- “বসুর প্রথম দিকের কাজ ছিল অতি- 
হৃস্ব বেতার তরঙ্গের ধর্ম নিয়ে।' সেই সঙ্গে একথাও 
জানানো হয়েছে তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কান ছিল 
উত্ভিদ্জীবন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা। আরও কৌতৃহল- 
জনক এই সর্বশেষ মন্তব্য :_ ‘তার পরীক্ষাকুন্দলতা 
ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হলেও সেসময় তার কাজের বিশ্ব- 
স্বীকৃতি মেলেনি।' 

ঠিক এই সুরে না হলেও এ ধরনের একটি বর্ণনা 
জগনীশচন্দ্ের চিঠিতে পাওয়া যায়। যদিও তাতে যন্ত্র 
হারিয়ে যাবার কথা নেই। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির 
অংশ = ‘সেদিন আমার বক্তৃতা শুনিতে অনেক 1৩1- 
৩৪7 কম্পানীর লোক আসিয়াছিল, তাহারা পারিলে 
আমার সম্মুখ হইতেই আমার কল লইয়া প্রস্থান করিত। 
আমার টেবিলে 355151271-এর জন্য হাতে লেখা নোট 
ছিল, তাহা অদৃশ্য হইল।' (১৭-৫-১৯০১) 


শশা শী 
আনাইী সং্যোয শেষাংশ : হর্স বা বন্মদীশচশ্রের অনরগাজিযার 


দাৰি সম্পর্কে ইল্যোতের বিজ্ঞানী স্তর জাচর়ণ ও দৃষ্টিত্গি। 
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অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানদর্শন 


বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 


. শ্রপবিজ্রানের (নর্মালের বিপরীত দুই শব্দ 
আযাবনর্মাল/প্যারানর্মাল) নাথে যে ঘটনাগুলির দাবি 
করা হয়ে থাকে তার অস্তিত্ত সমান্তে বহুকাল ধরে 


রয়েছে কিন্তু আধুনিক যুগের সমাজ-ইতিহাসে বিজ্ঞান 
ক্রমাগতভাবে প্রাধান] বিস্তার করায় অবিজ্ঞান, অপবিভ্ঞান 


এসেছে মানুষ, তার নিফ্ের নিরাপত্তার স্বার্থে । কিন্তু বিজ্ঞানের 
'কার্ঘ-কারণ সম্পর্ক খুঁজে দেখা' হ্রামশ বিন্রানের লাবরেটরির 





বিপথে চালিত করছে, এ সম্পর্কে বিল্ঞামীর কোনো 
চিন্তাভাবনা না হবারই কথা। কিন্তু একদল সমান্র সচেতন 
মানুষ দাবি জানাচ্ছেন যে এ ব্যাপারেও বিজ্ানীকে এগিয়ে 
আসতে হবে। কেননা বিজ্ান্নীও এই সমাতের মানুষ তাই 
শজনস্তমিনারে বসে বিজ্ঞানচর্চা, মানুষের জন্য বিভ্রোনচর্চা নয় । 
এছাড়া উটপাধির মত বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে সমাজে ঝড় 
উঠলে তা বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতেও এসে আছড়ে পড়বে। 
বিজ্ঞানীর দায় 


এটা ঠিকই যে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ নানা ধরনের 


খত ছাড়িয়ে জনমমাজে ছড়িয়ে অন্ধ সংস্কার বা দা! 
পড়ায় বসব অবিজ্ঞানে তাছাড়া সাধারণ মানুষের মন যেন বেশ দুর্বল। অীন্তিয় ভাবনায় 1 
রাখার ব্যাপারে যেন বঙ্ছুপাত পরীক্ষামূলক- ভাবে কেউ যদি তার 
ঘটল। বিভ্ানীরা সাধারণত তারা ঘেন এইসব অতীস্তরিয়তায় বিশ্বাস নিজের বাড়ির সদস্যদের বা 
বিজ্ঞানের তাত্বিক ও ফলিত বা করার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। কাছাকাছি প্রতিবেশীদের নিয়ে 
বাবহারিফ দিকের নানা জটিল কেননা অনুসন্ধিৎসা. ৎসুক্য, বিশ্ম ইত্যাদিতে কোনো শ্রা্থমিক সমীক্ষা করে 
সম সমাধানে খাবেন মহ তার প্রবল আগ্রহ। এইসব অলৌকিক ঘটনার তাহলেই ডানা যাবে কাছাকাছি 
বিজ যাই থে. মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তি ভার কল্পনার. মানুষদের মনের আনাচে কানাচে 
আওতার পড়েনা এমন কোথায় কোথায় এইসব বিশ্বাস 
কোনো কিছু নিয়ে ভার! মাথা জশগতকে ভরিয়ে তুলতে চান। লুকিয়ে আছে। এছাড়া বিভিন্ন 
বলত না বাব নিয়ে যা এটা ভার দিনগত গণমাধাম- গুলির দৌলতে সাধারণ 
সারাতে চান না। কেননা  পাপক্ষয্পের জীবনে একধরনের বৈচিত্রাও মানুষজন এ ধরনের নানা 
জ্যোতিযলাস্তরের হিসাব. এনে দেয়। লইলে তার সারাদিনের অলৌকিক বিষয়ের ঘটনা বা গল্প- 
রা নু সু দি. ন নল 
আগমন ইত্যাদি বরে প্রাণের আরাম আর কিছুতে নেই। 3 


অন্যদিকে বিজ্ঞানের গবেষণার কাজ প্রাঘ সাধনার পর্যায়ে 
পড়ে এবং সেখানে বিজ্ঞানীর মন বিক্ষিপ্ত হলে তার সাধনার 
কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তাই কোনো আজ্ঞশুবি দাবি বা বুদ্জরুকি 
সমাজের এক বিরাটসংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করছে বা 





শীলতার ধান্ধায় নানা আজগুবি 
বিষয়ের গল্প আমদানি করে। ফলে 
দশচয্রে৷ ভগবান ভূত হয়ে যায়। 

তাছাড়া সাধারণ মানুষের মন যেন বেশ দুর্বল। তারা যেন 
এইসব অতীন্তরিয়তায় বিশ্বাস করার জনয প্রস্তুত হয়েই আছে। 
ফেলনা অনুসন্ধিংসা, উৎসুকা, বিস্ময় ইত্যাদিতে তার প্রবল 
আশ্রহ। এইসব অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি 
তার কল্পনার জগতকে ভরিয়ে তুলতে চান। এটা তার দিনগত 
পাপক্ষয়ের দ্রীবনে একধরনের বৈচিত্রাও এনে দেয়। নইলে 
তার সারাদিনের দুঃখ দুর্দশার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে প্রাণের 
আরাম আর কিছুতে নেই । তাই চোখের সামনে যদি তিনি 





উৎস মানুষ -_ সেপ্টেম্বর-আক্টরোবর ২০০০ 


২১৬ 


দেখেন যে কোনে দাদাজী. বাবাতী, সাতাজী মানুষের মল পড়ে 
দিতে পারে, দেখা যায় না এমন জিনিব দেখতে পায়ে, ভবিবাতে 
কার ভাগে] কী আছে বলে দিতে পারে, নিশ্চল বন্তক্তে মনের 
শক্তি দিয়ে চালনা করতে পারে __ তাহলে ও নরদেবতার প্রতি 
আকৃষ্ট হওয়া বা তার পদমূলে আশ্রয় নেওয়া খুব অস্বাভাবিক 
কিছু নয়। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনের দুঃখকষ্ট বস্ত্ণা যদি কোনো 
গ্রহশাস্তি, স্বস্ত্যয়নের মধ্যে দিয়ে লাঘব করা যায় সেটাও 
সাধারণ মানুষের কাছে অন্ত বড় প্রত্যাশা । 

এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা মনে রাখতে 
হবে, অলৌকিকতা ও অতীন্ত্রিয়তার ওপর মানুষের যে বিশ্বাস 
তা সবসময় মানুষের মন অধিকার করে থাকে না। একই ব্যক্তি 
সারাদিনের কাজে ঠিকঠাক মত সব যুক্তি বুদ্ধি নেলেই তার 
দৈনন্দিন কাডকর্ম করে যাচ্ছে কিন্তু কোনো একটি বিশেষ 
ক্ষেত্রে হয়ত তার এই ধরনের অতীন্বিয়তায় বিস্বাস আছে। 
বিশেষত নিজের বা ঘনিষ্ঠ আাবীয়স্ব্রনের কোনো দূরারোগা 
ব্যাধি হলে সাধারণত আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি এবং তখন 
অলৌকিকতায় আস্থা ভরসা রেখে কোনো বাবস্থা গ্রহণ করাকে 
আমরা স্বাভাবিক বলেই মনে করি। কেননা ইতোমধ্যে সে 
রোগীর সর্ব ধরনের চিকিংসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা সব 
ব্যর্থ হয়েছে। সৃতরাং এখন তাবিজ. কব বা আংটিতে দোষ 
কোথায়? মানুষের এইসব দুর্বলতাগুলির মবো দিয়ে ঈশ্বরে 
বিশ্বাস ও ধর্ম টিকে আছে একথা আমরা জ্ঞানি। আর এটা 
অনুমান করতে কষ্ট হবার কথা নয় বে অপবিজ্ঞান বীজ হলেও 
তাকে ধারণ করার অন্য ক্ষেত্র এতই উর্বর যে এই বিজ্ঞান 
প্রযুক্তির যুগে অপবিজ্ঞানের রমরমা বাজার তো কমেই-নি বরং 
বেডেছে। 

এই প্রসঙ্গে কথামৃতের একটি ঘটনার উল্লেখ করার লোভ 
সামলাতে পারলাম লা। বামকৃষণ ঘখন জিত্তের ক্যানসারে 
অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তখন তার শিষ্যরা তাকে 
পরামর্শ দিলেন যে মায়ের কাছে আবেদন জানাতে. তার রোগ 
উপশমের জন)। অনেকবার বলার পর রামকৃষ্ণ রাজী হলেন 
এবং মারের কাছে গেলেন, কিন্তু গিয়েও 'মা আমার খুব কষ্ট 
হচ্ছে _' এই কথাটুকু ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না। 
ফিরে আমার পর তাকে জ্িজ্তাস। করা হলে তিনি জানালেন, 
একথা তিনি লক্জায় বলতে পারেননি কেননা তিনি চোখের 
সামনে দেখলেন __ পঁরত্রিশ বছরের একজন রীঢ় কাপড় তুলে 
তরভর করে হাগছে। 

মলোবিভ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত হয়েছেন এই মতামতে যে, 
অধিকাংশ মানুষ যা বিশ্বাস করে তাই সে চোখের সামলে দেখে, 
যা সে দেখতে চায় না বা বিশ্বাস করে না তা সে কখনই দেখতে 
পায় না। 

আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এইসব বিশ্বাস খুব 
বেশি কাজের বা হিসাবের হেরফের ঘটার না। কেননা আমরা 
প্রতিনিয়ত আমানের ধারণা ও বিশ্বাসগুলিকে বাস্তব পার্থিব 


জগতের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিরে নিয়ে চলি এবং প্রর়োজনমত ' পড়ে 


সেই বারপাগুলির সংশোধন করে নিই। কিন্তু অপবিশ্রানে 
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2, 
বিস্বাস স্থাপন আমাদের মনের গতীরে প্রেত ছুয়ে ঘেন 
কোনো আত্মিত প্রয়োজন মেটায়. তাই সংশোধনের হাজার 
চেষ্টা করেও অপবিব্রানের বিশ্বাসের মূল-উৎপাটন করা ঘায় 
না। তাই অপবিভ্তানের এই দৃঢ় প্রোথিত বিশ্বাসের বিষয়টিকে 
এক কথায় তুড়ি নেরে উড়িয়ে দেওয়া ঘায় লা। কেননা 
বিজ্ঞানীর! ধারা প্রকৃতির গভীরতম রহসোর চাবিকাঠি খুঁডে 
বার করছেন, ডারাও মানের এই ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে এখনো 
কিছু জানতে সমর্থ হন নি। 

ঘে মানুষেরা কখন কোলে দিন বিদ্রাল লিয়ে চর্চা 
করেননি তাদের সঙ্গে বিন্রানীদের এক বড় ধরনের ব্যবধান 
রয়েছে। এই দূরত্ব ঘত বাড়বে তা সমার্জের পক্ষে ততখানি 
ক্ষতিকারক হবে। বিজ্ঞানীরা তাদের পেশাগতত্তরে যেভাবে 
তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্রের বিষয়গুলি পূরণ করেন, 
সাধারণ মানুষের দ্বারা সেভাবে তা করার সুযোগ নেই। তাই 
দেখা যায় সাঘারণ মানুষ হয়ত তাদের অজান্তেই এইসব 
অতীন্ত্রিয়তা ও অলৌকিক ভাবনাচিস্তার মধ্যে দিয়ে তাদের 
কল্পনার জগতের ইচ্ছা পূরণ করেন। সুতরাং এইসব 
অপবিজ্রান ইত্যাদিতে বিস্াসের বিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিলা করার 
অর্থ এইসব সাধারণ মানুষকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া, 
এমনকি তাদের বিন্ানৰিরোধী করে তোলা। 

অবিজ্ঞান ও অপবিদ্রানের প্রব্তারা মাঝে মাঝে তাদের 
বক্তব্য বিষয়ের সপক্ষে যে যুক্তি বা ঘটনা হাজির করেন তা 
বেষ্ট মনোগ্রাহী এবং মভবুত। তাই চট করে তাকে পরাজিত 
করা বা ভুল বলে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। এক বিশাল সংখ্যক 
মানুষ যেখানে এই বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছেন সেক্ষোয়ে আমাদের 
মানতেই হবে যে এ সব অপযক্তিকে প্রতিহত করতে হলে 
আমাদেরও যথেষ্ট স্রস্তুত হয়ে নাম৷ দরকার । নিঃসন্দেহে এ 
ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের একটা দায় আছে। কেননা বিদ্রানের খাঁটি 
ভ্যান, কল্পবিল্লানের গল্প. বিদ্ঞানের অসফশতা বা তার 
সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিজ্ঞানীদের মত এত ভাল করে 
আর কেউ জানেন না বোকেন না বা বোকাতেও পারেন না। 
তাই শিক্ষিত অবিশেষত্ঞ মানুষ ও সাধারণ মানুষদের এই সমস্ত 
বিষয়ে সচেতন করার কাজটা বিজ্ঞানীরাই দবচেয়ে ভাল 
পারেন। 

বিজ্ঞানী যেখানে খোলামনে তার গবেষণার বিষয়টিতে 
সংশয় প্রকাশ করে ভার সততার পরিচয় দেন, ঠিক তেমনি যে 
কোনো অপবিপ্রানের দাবির ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীর উচিত তাকে 
খোলামলে বিচার করা এবং বার ব্যর তাকে পরীক্ষা, করে ভুল 
প্রমাণিত হলে তবে তাকে অপবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া। 
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অপবিজ্ঞানকে যাচাই করে দেখার এই 
অনুসন্ধিৎসাত্ বিজ্ঞানের লাভই হয্। যেমন কোনো উড়ন্ত 
চাকির পৃথিবীতে এসে পড়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হলে 
বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান ও নিরমসূত জানা আবশ্যিক হয়ে 


lJ 
[আগামী সংখ্যার __ বিজ্ঞানের অভিনব পদ্ধতিতন্তর] 
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০০০ সালের বর্ষা এলো-গেল। পশ্চিমবঙ্গের বিত্ধীর্ণ 
এলাকা এবারেও গঙ্গা-পল্থা-ভাগীরঘী-হগলীর ভাঙনে 
আক্রান্্র হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম ভাঙন/বনযার 
কবলে পঁড়েছে। সরকারের সেচ দপ্তরের সংবাদ হল ভাগীরথী 
হগলীতে ভাঙন এখন এক ভয়াবহ সমস্যা। এদের তীরবর্তী 
জঙ্গীপূর, রঘুনারগঞ্জ. ছ্রিয়াশাঞ্জ, আভিমগঞ্জ, নাসিক পুর. 
লালবাগ, বহরমপুর, পলাসী, কাটোয়া, দীইহাট, অগ্রন্ধীপ. 
পাটুলী, হায়াপুর, পূর্বসথলী, নবস্ধীপ, স্বরাপগঞ্জ, সমুগ্রগড়, 
কানা. শা্তিপুর, বলাশত, টুটুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেম্বর, 
শ্যামনগর, ইছাপুর, পলতা, বারাকপুর, প্রভৃতি শহরগুলি নদীর 
ভাঙন সমসায় জর্চরিত। আর কলকাতা বন্দরগায়ী জাহাজের 
যাতায়াতের পথ পাড়ের খুব নিকটবর্তী হওয়ায় সাঁকরাইল- 
উলুবেডিয়রায় এই ভাঙন প্রবল! 
এত বিভিন্ন স্থানে ভাঙন ও বন্যা সংকটের একযোগে 





বরাদ্দ অর্থ নিজেদের রক্ষার কাকে আপন আপন তত্বাবধানে 
বায় করতে পারে। কথা আছে দশের লাঠি একের বোকা। এই 
ব্যবস্থায় সরকার একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা ফরে দিলে 
সমস্যাবিজড়িত সমস্ত গ্রামে, গল্পে, শহরে ভাঙন রোধের 
মোকাবিলা একযোগে চলতে পারে এবং সমস্যাবলীর দ্রুত 
সমাধানের পথও প্রশস্ত হাতে পারে। 

ঠিক এমনি ধরনের একটি দেশীয় প্রযুক্তি যাটের দশকের 
শেষভাগে কলকাতা বন্দরে উত্তাবিত হয়েছিল। জাহাজের 
যাতায়াতের পথের নাব্যতা রক্ষার জল) ড্রেজিং-এর খরচ যখন 
খুব বেড়ে যায়, তখন বন্দর কর্তৃপক্ষ “নদীশাসল বিভাগ' তৈরি 
ফরেন। উদ্দেশ] নদীর ভাঙল রোধ, যাতে নদী চওড়া না হয়ে 
যায়, আর শ্রোত নিয়্্ণী দীর্ঘ দীর্ঘ স্পায় গঠন, যাতে জোয়ার 
ভাটা এফই খাড়িতে গুবাহিত হয়ে নদীগর্ভের নাব্যতা বজায় 
য্াখে। তখন কাজে নেমে বন্দরের নদী শ্রযুক্তিক্দির। দেখতে 
পান শুধুমাত্র মূল উপাদানগুলি অর্থাৎ ইট, বোল্ডার, পাথর, 
বাশ, যন্নী এককভাবে ব্যবহার করলে কাজ দ্রুতগতিতে 
নির্দিষ্ট মধ্যে শেষ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ফলে 
পরবর্তী ্ীষ্মে ও বর্ষায় নদীর ধবল জোয়ারে ও বালে তা 


*লেখক কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অবসর ইন্ধিনিয়ার 





 অকেতো৷ হয়ে যাচ্ছে। অনেক পরীক্ষা-নিবীক্ষার পর দেখা গেল 
উপরোক্ত উপাদানগুলি মিশ্র উপায়ে পরিবর্তিত কাঠামোয় করে 
ব্যবহার করলে অনেক কম বায়ের, কম অপচয়ের এবং বেশি 
সাফল্যের হয়। এই চিত্তাঘারা থেকে উত্বৃত হয় এক "মিশ্র 
উপাদান" প্রযুক্তি। এই শ্রযুক্তিতে গ্রুমে তৈরি হয় একের পর 
এক মিশ্র উপকরণ, যেমন 
(১) কংক্রিট হেন্মাপড ৪০ কেজি ওনের এই উপকরণটি 
দুই অংশে তৈরি। প্রথম অংশ একটি ক্রসের মত, যার 
গর্তের ভিতরে দ্বিতীয় সোজা অংশটি ঢুকিয়ে দিলে তিন 
ফুট মাপের হেস্াপডটি রাপ নেয়, যার তিন পা. থাকে 
মাটির উপর নীচের দিকে, আর তিন পা উর্ল্ঘমুখী। 





কক্রিট হেক্সাপড 
(২) মিশ্র খাঁচা __ প্রায় ৩০০ কেজি ওজনের, ছয়ফুট 
উচ্চতার এই খাঁচা তৈরি হয় হেস্সাপড, ইট, বাশ ও 
পেরেক দিয়ে। এটি ভেদ) বলে নদী হোতের পলি ধরে 
নেয় এবং ধীরে ধীরে অডেদ্য হয়, আর প্রঘুক্তিও স্বল্প * 
ব্যয়ের হয়। 





মিশর বাচা (ছেন্লাপড/বীশ/ইটের) ও মির চক (বীশ/ইটের) 
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২১৮ 


(৩) মিশ্র ব্লক __ ইট, বাশ, পেরেক দিয়ে তৈরি প্রায় ৩৬ কেভি 
ওজনের এই ব্রক মিশ্র খচার ভিতরে বাবহার করে 
খাঁচার ওজন ও ঘনত্ব বাড়ানো হয়। 


ER 











বাশের খাঁচা 


(৪) ইট ভরা বাশের খাঁচা __ লম্বা ও চওড়ায় সাড়ে পীচফুট 
ও উচ্চতায় আড়াইফুট এই খাঁচার ইট সহ ওজন পরায় 











দেশ মিশর উপাদানে একটি ভাঙন পরতিরোহী কাজ। 


৩০০ কেজি। এগুলিও ভেদ) এবং মিশ্র বাঁচার পরিবর্তে 
ব্যবহার করা যায়। 





হেস্সাপড় দিয়ে ভাঙন শ্রতিরোষের বে চলছে। 


এই মিশ্র উপাদান প্রযুক্তিতে সাতের দশকে ও আটের 
দশকের অনেকগুলি বছর কলকাতা বন্দরের কোটি কোটি 
টাকার নদী শাসনের জরুরি প্রকল্পগুলি সাফলোর সঙ্গে নিদিষ্ট 
সময়সীমার মধে সম্পন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিশেষ 
প্রকল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে । যেমন, ফলতার উপ্টোপাড়ে 

নবরপুর-নৈনানে দীর্ঘ দীর্ঘ কয়েকটি স্পার (১৯৭১-৭৩), 

সাঁকরাইল-মায়াপুরে ভূমিক্ষয় রোহী স্পার, কুলপিতে প্রায় ১০ 

কিনি এলাকাঘ ভাঙলরোধী প্রকল্প (১৯৭২-৭৬), হল্সনিয়ার 

বিপরীতে নয়াচরায় একটি প্রায় ২০০০ মি. দীর্ঘ দেওয়ান স্পার 

(১৯৮৩-৮৬) এবং সঙ্গে ভাঙল রোধে শ্রায় ২০৩ মিটার একটি 

ক্রস স্পার (১৯৮৬)। 
এই প্রযুক্তির মূল সুবিধাগুলি হলঃ 

৩ এটি দু-দশক ধরে নদীতে পরীক্ষিত । সাফল্য প্রমাণিত । 

* এটি ইট, বোচ্ডার বা বর্তমানে বাবহৃত জিওফেব্রিক 
থেকে কম ব্যয়ের। 

* এটি দেশীয় মাল মশলা. গ্রামীণ লোকজন ও দিশি 
লৌকার সাহাযো সম্পন্ন করা যায়। 

* এতে শ্রদন্জীষী অনেক লোক লাগে, ফলে বু গ্রামবাসীর 
উপার্জনের সংস্থান হয়। 

ও. মিশ্র উপাদান শুলি বড় মাপের হওয়ায় কাছ দ্রুতগতিতে 
নির্দিউ সময়সীমার মো শেখ হয়। 

৬. মিশ্র খাচাগুলি নদীর পলি ধরে রেখে একটি আংশিক 
ভেন্য স্পারকে দ্রুত অভেদ্য করে। এই প্রক্রিয়ার জনাই 
মিশ্র উপাদানে গঠিত পার কম ব্যয়ের হয়। 

৬. ঠ্ামরক্ষার প্রকঘে গ্রামীণ মানুষেরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
থাকায় কাদের উপর স্থানীয় পাহারা থাকে, ফলে 
অপচয়ের সম্ভাবনা কমে। 
ভারতীয় পরযুক্তিবিদদের ইনস্টিটিউট অব ইা্জিনিয়াররস'- 

এর ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় এই শ্রযুক্তির বিশ 

বিবরণ প্রকাশিত ও আলোচিত হয় এবং ভারত সরকারের সেচ 
মন্ত্রকের পুরস্কার পায়। ্ 

মিশ্র উপাদান প্রযুক্তির মূল উপাদানটি হল দুই আশে 
বিভক্ত ৪০ কেজি ওজনের কংক্রিটের হেক্সাপড। একে 
স্পাকারে রাখতে খুব অই জায়গ! লাগে। সরকার পরিকন্পন। 
করে সৃবিধামত স্থানে সারা বছরই লক্ষ লক্ষ হেক্সাপড তৈরি 
করে জমা করতে পারেন। তারপর ভাঙন সমস্যায় আক্রান্ত 
গ্রামে, গঞ্জে, শহরগুলিতে যেমন প্রয়োজন দ্রুত মাল পাঠিয়ে 
দিলে বিভিন্ন স্থানের পঞ্জায়েতরা অন্য উপাদানগুলি অর্থাৎ ইট, 
বাঁশ, পেরেক সংগ্রহ করে গ্রাহীণ মানুষ ও স্থানীয় নৌকা দিয়ে 
তাদের স্ব স্ব এলাকার ভাঙন রোধ করতে পারেন। একযোগে 
কাজের এরকম একটি পদ্ধতিতেই সম্ভব ন্যুনতম সময়ে নদীর 
ভাঙলের মোকাবিলা করে অসংখ্য মানুষের বর্তমান দুর্দশা 
লাঘব করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই প্রযুক্তির বিধয়ে 
বিশদভাবে অবহিত করা হরেছে লেখক এবং সহযোগীদের 
উদ্যোগে। 


(লাল ইহ 


২১৯ 
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ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী 


করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগ্ুলিকে অগ্রাহা করে 
মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির 
কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জ্বল, অরণ্য ও খনিজ 
সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে, অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা 
না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। 


অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ 
করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের 
শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে। 


কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ? 


যদি এই অবস্থা চলতে থাকে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা 
এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত 
বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে স্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ 
সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার 
জন্য। 


উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে 
প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক 
প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি। 


পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে 
দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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কটা না ছাগল ছিল। ছোট্র । এইটুকু । পুঁচক্। এই 
রে! ছাগল-ছানা বলতে গিয়ে ছাগল বলে ফেলেছি। 
যাক গে। 
কী দুষ্ট, কী দুধ ' ছাগল-ছানাটা। খালি তিডিং বিডিং করে 
লাফায়। আর ছুটে বেড়ায় ॥ অকারণে । কোনও কারণ নেই। শুধু 
লাফ আর লাফ। আর কী সুন্দর দেখাতে ওকে: কী মিষ্টি 
কুচকুচে কালো গা-টা। আর কী চকচকে। যেন কালো 
ভেলভেটের একটা ফ্রামা পরে আছে। 
কী ছটকটে ৷ বাববাঃ ! এই একবার মায়ের বুকের দুধ 
খাচ্ছে। এই দৌড়ে পালাচ্ছে ঝিমলিদের বাগানের দিকে। এই 
চলে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে! আবার এই লাফাতে লাফাতে 
ফিরে আসছে মায়ের কোলে। 
ওর মা 'আা-্যা-আ্যা-আ্যা ...। ব্যা-আ-আা-আ . 
এইসব বলছে। তার মানে, 'ঝিমলিদের বাগানে যাস না সোনা! 
ওদের ফুলগাছ খেলে ওরা খুব মারবে। হারুদা বলে ওদের যে 
মালীটা আছে, ও ভীষণ দুষ্ট ছাগল দেখলেই পেটায়।' 
ছাগলছানা এ-সব কথা কানেই নেয় না। খালি পাগলের 
সতে! ছোটাছুটি করে। আর মিহি গলায় গান করে, 'ম্যা-আ- 
আয-জ্যা ..' তার মনে. কোথাও আমার হারিরে হাওয়ার নেই 
মানা, মলে মনে। -.. 
এই রে। ওর নামটাই তো বঙ্গতে ভুলে গেছি। ওই 
ছাগল-ছানাটার। ওর নাম হল "যা । ওর মা ওর এই নামটা 
রেখেছে। সব সময় খালি 'ম্যা, মা করে তো. তাই। 


২২১ 





“শা একটু একটু করে বড় হচ্ছে। যতই বড় হচ্ছে, ততই 
ওর মার বুকের ভেতরটা ভয়ে টিপ্‌ টিপ্‌ করছে। ওর মা খালি 
বলে. 'দূরে কোথাও যাস না সোনা! আমার কাছে কাছেই খেলা 
কর।' 

মার কথা শুনে 'ম্যা' অবাক হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে 
মার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কেন মা ? দূরে গেলে কী 
হবে ?' 

মা বলে, ‘ওরে বাবা! জানিস না তো! একবার যদি দুষ্টু 
মানুষরা তোকে ধরতে পারে লা, তা হালে ... আর বলতে পারে 
না ছাগল-মা। 'গ্লা-র গায়ের ওপর মুখ ঘষে। আর কাদে। 
কাদে, আর মুখ ঘষে? আর মরার সারা গায়ে হাত, মালে, ওর 
সামনের পা, বুলিয়ে দেয়। 

না কিছুই বুঝতে পারে না। মা হঠাৎ কীদছে কেন ? 
ওর খুব জানতে ইচ্ছে করে। বলে, 'মা, তুমি কাদছ কেন মা ?' 

ওর মা বলে. মানুষরা আমাদের কেটে খেয়ে ফেলে 
বাছা: তাই ওদের কাছ থেকে একটু সাবধানে থাকতে হয়। জটি 
পিসির কথা আলাদা। জটি পিসি তো আমাদেরকে পোবে। 
খেতে দেয়। কত আদর করে। তুই কাঠাল পাতা খেতে 
ভালবাদিদ বলে, তোর জনো কচি কচি কাঠাল পাত! নিয়ে 
আসে।' 

“তা হলে, দুষ্ট, লোক কারা মা 7" মাকে প্রশ্ন করল 'ম্যা'। 
ভয়ে ভয়ে। 
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মা বলল. “দুষ্টু লোকের কি অভাব আছে বাছা ? চার 
পাশেই তারা ঘূরে বেড়াচ্ছে। তোকে কেউ ধরতে এলেই না, 
তুই দৌড়ে পালাবি।" 

মানুষরা আমাদের খায় কেন মা? ওদের তো কত 
খাবার আছে। তবু আমাদের খায় কেন ?' মা জানতে চাইল। 
ওর মার কাছে। 

ওর মা বলে, "মানুষ সব খায় সোনা। আমাদের একটা 
নিয়ম আছে আমরা ঘাস-পাতা ছাড়া অন্য কিনু খাই না। বাঘ- 
সিঙ্গিদেরও একটা নিল্পম আছে। ওরা মাসে খায়। ঘাস-পাতা 
খায় না। মানুষের কিন্তু কোনিও নিয়ম নেই। মানুষ সব খায়। 
সর্বভুক। ঘাস-পাতাও খায়। আবার মাছ-মাংস-ডিমও খায়।' 

"কেন মা ?' বলে অবাক চোখে মার দিকে তাকাল '্যা'। 

ছাগল-মা বলল, 'কেন, তা কী করে ভানব বাঙ্ছা। তবে 
ওরা যে সব খার-এটা সতা। ঘাস থেকে বাশ, ডিম ঘেকে 
পাখি, কেঁচো থেকে সাপ, পুঁটি থেকে তিমি. পিঁপড়ে থেকে 
অক্টোপাস _- সব কিছু খায় ওরা। এদিকে দোষ চাপায় 
আমাদের ঘাড়ে।" 

'কী দোব মা ?' ম্যা বলল। 

ছাগল-মা বলল, "মানুষরা বলে কিলা __ 'পাগলে কী না 
বলে, ছাগলে কী না খায়।' এদিকে নিজেরাই সব খাচ্ছে। আমরা 
তো চাটি ঘাস-পাতা আর ফল-ফলারিই খাই। আর কিছু কি 
খাই ? হ্যা। আর সব্জি খাই।' 

মা বলল, 'ভারী মিথ্যেবাদী তো মানুষগুলো! আর ভারী 
দৃষ্টু। ওধু ওই জটি পিসির মতন দু-এক জন ছাড়া।' 


অনেকটা বড় হয়ে গেছে মর্টা। এখন একটু দূরে দূরেও 
লতা-পাতা খেতে ঘায়। কাল একটা শসা-খেত দেখে এসেছে। 
আন্ত গেছে সেষানে। 'কী কচি কচি সব শসা?' পেট পুরে শসা 
খেল ম্া। কিন্তু ... 

হঠাৎই ম্যা দেখল -_ কে বেন ওকে চেপে ধরেছে ভয়ে 
চিৎকার করে উঠল 'ম্টা' মা, আমাকে বাঁচাও! দুষ্ট মানুষ 
আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! মা! আমাকে বাঁচাও? 

কত চিৎকার করল ম্যা। ওর মা শুনতেই পেল না। কী 
করে শুনতে পাবে ? বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছিল 
যে ম্টা। ঠেচাতে ঠেচাতে ম্যা-র বুক-গলা শুকিয়ে কাঠ। 'এরা 
আমাকে মেরে ফেলবে ?' উঃ। আর ভাবতেই পারছে না ম্যা। 

দুষ্টু লোকটা ওর বাড়ির বাইরে একটা খুঁটির সঙ্গে ম্টা- 
কে বেঁষে রাখল। দু-একটা কাঠাল পাতা দিল খেতে। ও-সব 
খাবেই না হ্থা। ভয়ে তখন ঠক্‌-ঠক করে কাপছে ও। দাঁতে দাত 


লেগে যাচ্ছে। সারা শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। ওর আর 
ডাকারও ক্ষমতা নেই। 

বৃষ্টি নামল। সারা রাত বৃষ্টি। ভ্রীবনে এই প্রথম বৃষ্টিতে 
ভিজছে য্টা। ভর্টি পিসি তো ওদেরকে, সন্ধে হলেই, একটা ঘরে 
ঢুকিয়ে দেয়। বৃষ্টির জল আর ম্যা-র চোখের জ্রল। মিলে-মিশে 
একাকার হয়ে গেল। 


পরদিন না, সেই দু লোকটা ম্যা-র গলায় একটা দড়ি 
বেঁধে, টেলে-হিচড়ে নিয়ে চলল। ম্টা বাবে না। কিছুতেই যাবে 
না। আর লোকটা ওকে নিয়ে যাবেই। কী জোর লোকটার 
শায়ে। মা পারবে কেন £ 

(লোকটা য্টা-কে দড়ি ধরে টানছে। কী লাগছে ওর গলায়। 
দমটা যেন আটকে আসছে। লোকটা একটা গাছের ডাল 
ভাঙল। ম্যা যেতে, না চাইলেই, ওই ডালটা দিয়ে ম্যা-কে 
মারছে। নির্দয়ভাবে। জীবনে এই প্রথম মার খাচ্ছে ম্যা। বুকটা 
যেন ফেটে ঘাচ্ছে ওর। 

দুষ্ট লোকটা ম্টা-কে টানতে টানতে কোথায় বেন নিয়ে 
এল। মা দেখল -_ সেখানে ওর মতো আরও অনেক ছাগলকে 
বেঁবে রেখেছে। “ওরা সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। আমার মা-ও 
কি আছে ওখানে 1' 

ম্যা দেখল ভাল করে। 'নাঃ! নেই!" মার জন্যে মনটা হু- 
হু করে উঠল ওর। “মা! মা! আমি তোমার কাছে যাব।' বলে, 
চিৎকার করে উঠল ম্যা। ওয় বুক-ফাটা কাহার মানে মানুষরা 
বুঝতেই চাইল না কেউ। 

দড়ি-বাঁধা ছাগলদের একজন বলল, “ইস্‌! কতটুকু 
বাচ্চাটাকে ধরে এলেছে লোকটা! হয়তো কালই কাটবে ওকে! 

হ্যা আর ভাবতে পারছে না। ওর চারপাশে সব কিছু যেন 
ঘুরছে! কতগুলো বাড়ি ওর পাশ দিয়ে হস্-হুস্‌ করে চলে" 
যাচ্ছে। বেচারা ম্যা। ওতো আগে কখনও গাড়ি দেখেনি! 
ওগুলো যে বাড়ি নয়, গাড়ি _: তা ও জানবে কী করে? 

একটা লোক এসে ম্টাকে কোলে তুলে নিল। দুষ্ট 
লোকটার সঙ্গে কী যেন কথা বলল। দুষ্টু লোকটাকে কী যেন 
দিল। তারপর দুষ্টু লোকটা চলে গেল। 

এই লোকটার একটা পা নেই। দুটো লাঠির ওপর ভর 
দিয়ে হাটছে। ব্র্যার গায়ে-মাথায়৷ হাত বুলিয়ে দিল লোকটা। 
‘এই লোকটা তা হলে দুষ্টু নয়। বেশ ভাল।' মী মনে মনে 
বলল। 

কিন্তু ম্যা এখানে থাকবে না। কিছুতেই না। ও ওর মার 
কাছে যাবে। বাবেই। হঠাৎই, লোকটার কোল থেকে এক লাফ 
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দিল ম্যা। আর সঙ্গে সঙ্গেই, এসে পড়ল একেবারে একটা 
বাসের চাকার সামনে । 

বাসের ড্রাইভার ঠিক সময়ে ব্রেক কবেছিল। ভাগ্যিস্‌ঃ 
নইলে কী যে হত। থর-থর করে কাপছে ম্যা। এই কয়েকটা 
ঘন্টার মধ্যে. একের পর এক বিপদে পড়েই চলেছে ও। 
চারপাশে অনেক লোক কমে গেছে। মী! যে-দিকে তাকাচ্ছে, 
শুধু ওর মা-র মুখই দেখতে পাচ্ছে। 

দেই ভাল লোকটা : দুটো লাঠির ওপর ভর দিয়ে আসছে! 
হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। মা-র আর পালাবার ক্ষমতা নেই। 
আর পারছেনা ও। "কপালে ঘা আছে -_ তা-ই হবে।' এই 
ভেবে চুপ করে বসে রইল ও। ও-ও হাপাচ্ছে। ভয়ে। 

ভাল লোকটা ওকে আবার বুকে তুলে নিল। বলল, 
“ভাগ্যিস চাকার তলায় চলে যাসনি! গেলে কী হত বল তো?" 

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন হো- হো করে হেলে উঠল। 
বলল, 'কসাই-এর আবার মায়া! আজ না হলে কাল তো 
ছ্বাগলটাকে কাটতই ! দরদ যেন একেবারে উতলে পড়ছে!" 

অনা একদ্রন বলল, "ও কি ছাগলটার জনা মায়া 
দেখাচ্ছে ₹ ও ভাবছে, বাসে চাপা পড়লে আমার অনেকগুলো 
টাকা ক্ষতি হয়ে যেত! অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি 
ছাগলটাকে 1' 

ভাল লোকটা এ-সব কথা গায়েই মাল না। খুব আদর 
করতে লাগল ম্টা-কে। 

ম্যা তো অবাক! 'এই লোকটা তা হলে কসাই ? 
কবসাইরা তো খুব দুষ্টু হয়। এ তা হলে কসাই নহ । ভাল লোক 
ঝি কখনও কসাই হাতে পারে? 


“আচ্ছা, মাসেওয়ালাকে মানুষরা কসাই বলে কেন? 
কসাই নামটা তীবণ বিচ্ছিরি! কিন্তু এই লোকটা 
মাংসওয়ালা 1 হতেই পারে না।' 

রাব্রিবেলা লোকটা তার ঘরের পান্দের একটা ঘরে রাখল 
ম্যা-কে। আর অন্য সব ছাগলদেরও। অন্য ছাগলরা নিজেদের 
মহে] বঙগাবলি করছিল __ ‘কাল কার পালা কে জানে ?' শুনে. 
বুক কেঁপে উঠল মা-র। 

মা শুনতে পেল, ভাল লোকটা ওর বউকে বলছে, 'এই 
কসাই-এর কাছ আর করব না। অন্য ব্যবসা করব।' 

কসাই-এর বউ বলল, 'তা হলে এই ছাগলগুলোকে নিয়ে 
কী করবে?" 

কসাই বলল, ‘এদেরকে দিয়ে দেব। তেমন লোককেই 
দেব, বারা এদেরকে পালবে। কোনও কবাইয়ের কাছে বিক্রি 





করবে না। শুধু এই নতুন আসা ছাগল-ছানাটাকে ওর 
মার কাছে পৌছে দেব। ওকে তো পাশের গ্রাম থেকেই চুরি 
করে এনেছে। একটু খৌজ করলেই, ওর বাড়ির ঠিকানা পেরে 


যাব!" 


বাড়িতে ফিরে এসেছে যুঁযা। ফিরে এসেছে ওর মা-র 
কাছে। ওর যে কী আনন্দ আজ ! মার গারে গা লাগিয়ে চলছে। 
সব সময়। মা-ও ওকে আর ছাড়ছে না। চোখের আড়াল করছে 
না। 

মা বলল. 'জানো মা! সব মানুবরাই খারাপ হয় না গো! 
জটি পিসি যেমন শুব ভাল, তেমনই আরও অনেক ভাল মানুষ 
আছে।' 

ওর মা বলল, 'দে তো আছেই। নইলে কি তোকে আর 
ফিরে পেতাম বাছা ? কোথা থেকে কী যে হয়ে যায়! নইলে 
একজন মাসেওয়ালা কখনও এ-ভাবে বদলে ঘোতে পারে ? 
তোকে যে আবার ফিরে পেয়েছি বাছা, এ-ই আমার অনেক 
ভাগ্য 

য্যা বলল. "জানে৷ মা, আমাকে ওই বাসটার তল! থেকে 
তুলে এনে লোকটা না খুব আদর করছিল। আমার গায়ে হাত 
বোলাতে বোলাতে সে কী কান্না লোকটার, আর লা, লোকটাকে 
কাদতে দেখে না. অন্য লোকগুলোর কী হাসি। ভীষণ দু ছিল 
ওই লোকগুলো। না মা?' 

ছাগল-মা বলল, “বটেই তো। এদিকে কী হয়েছে জানিস 
তো ?তুই ঘখন ফিরে এলি না, তোকে দেখতে না পেয়ে, আমি 
তে চিৎকার করে কাদছি। পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি 
তোকে। জটি পিসিরও সে কী কান্না! বুঝ চাপড়ে কাদঞ্জে আর 
তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘাকে দেখছে, তাকেই বলছে, "আমাদের 
ম্যা-কে দেখেছ ? আমাদের মা-ফে দেখেছ ? 

- মা-ছেলেতে যখন এই-সব কথাবার্তা হচ্ছে, ঠিক তখনই, 
ঘরে এসে ঢুকলেন জটি পিসি। হাতে একগাদা কচি কচি কাঠাল 
পাতা। আর এক গাদা কচি শসা। 

জট পিসি ম্যা-কে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। 
সেই কাঠাল পাতা। আর শসা। ম্যা-ও গপাগপ্‌ খেতে লাগল। 
খিদেও পেয়েছিল খুব। কাল দুপুরের পর থেকে তো আর 
খাওয়াই হয়নি। ওই অবস্থায় খাওয়া বায় নাকি ? 

জুটি পিসি খাওয়াচ্ছেন. আর ম্যা-র সারা গারে-মাথার 
হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। হাত বুলিরে দিচ্ছেন, আর কাদছেন। 
আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছেন। 
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ভেঃ প্রশাত্তকুমার হিয়) 


মি না কমানো কখনই ভালো নয়। বরং 

বিপন্জনক॥ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের 

কোনও শ্রামাণ) পাঠাপুস্তকেই এছাড়া অন্য 
কথাবার্তা চোবে পাড়ে না। 

সারা বিশ্বে কমবেশি ২০০ কোটি লোকের শরীরে 
আছে। এর মধ্য বেশির ভাগই ফ্রাত্বীয় এবং উঃ 
অঞ্চলের বাসিন্দা (যেমন আমাদের দেশ)। এই অঞ্চলগুলির 
বেশির ভাগ দেশই গরিব এবং অনুন্রত। তাই পরিদ্ধার পানীয় 
ভলের অভাব, অপুষ্টি, নিকাশী ব্যবস্থার অস্রতুলতা, শিক্ষা ও 
স্বাস্থ সচেতনতার অভাব। এর প্রতিটিই ফ্রিষির সাক্রমণ এক 
বিরাট সমস্যায় পরিণত হতে স্যহাযা করেছে। 
ক্রিখি বা ‘ওয়ার্ন' পরতীবী হিসেবে শরীরে থাকে এবং 

এর থেকে শরীর কোনোরকম উপকার পায় না, অর্থাৎ এরা 
মিথো্ঠীবী নয়। শরীরে অস্ত ছাড়াও অন্যান্য অংশেও. যেমন 
ফুসফুস, যকৃত ইত্যাদিতে, এই ধরনের পরজীবীরা বাসা বাধতে 
পারে। তবে সাধারণত অস্ত্রে বসবাসকারী গুলিকেই ক্রিমি বলা 
হয়। নানারকম কুলি হয়। ফিতা কৃমি, হুঝ কৃমি, গুঁড়ো কৃমি, 
কুঁচো কৃমি, সুতা কৃনি প্রভৃতি। সাধারণ ইরেত্রীতে এরাই হল 
Tape worm. Round worm. Hook worm, Pin worm. 
Whip worm, Thread worm ইত্যাদি । কয়েক বৎসর পূর্বেও 
এইসব কৃমি মারার বেশির তাগ ওযুধই যবেষ্ট নিরাপদ ছিল 
লা, কার্যকারিতাও উঁচু মানের ছিল লা। তাছাড়াও অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষ মিশ্র সংক্রমণের শিকার হয়। তাই 
চিকিৎসা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হর না। তাছাড়া পরিবেশ থেকে কৃমি 
লার্ভার পুরোপুরি অপসারণের অভাবে. পৃষ্টির অভাবে, স্বাস্থ 
ও শিক্ষার অভাবে, জনন্বাসথ্য ব্যবস্থার অভাবে এর পৌনঃপুনিক 
সংক্রমণ ঘর্টেই চলে। বর্তমানে এইসব কৃমির ভালো নিরাপদ 


আলিপুরদুয়ার থেকে উৎস মানুষের বন্ধু তপন সেন উত্তরবঙ্গ সবোদ পত্রিকার একটি শুরুতপূর্ণ সংবাদের প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অনুরোয ভ্রানিরেছেল। ২৫ মে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে 


পক্রিমি না কমানোই ভাল 






কার্যকরী ওঘুধের চল৷ হায়েছে। যেমন 3lbentazolc, 
mebentazolc. 71151 ইতাদি। কৃমির বিরুদ্ধে লড়াইটা 
বর্তমানে এমন কিছু কঠিন নয়। সঠিক মাত্রায় এই ওষুধগুলির 
ব্যবহার যথেষ্ট নিরাপদ এবং কার্যকরী । এর যদি কিছু ক্ষতিকারক 
দিক থাকে সেটা হতে পারে বেশি মাত্রার প্রয়োগের দ্রন]। 
শুরুতে উল্লেখিত উত্তরবঙ্গের সংবাদটির বেশিরভাগ 
ব্তত্যই বর্তমান লেখকের বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। নির্ভরযোগ্য 
এমন কোনও পরীক্ষার কথা আমার জান! নেই যাতে ক্রিমি 
কমে যাওয্লার সাথে 'ইনক্রামেটরি বাওয়েল ডিজিজ হওয়ার 
সন্তাবন্য বেড়ে যায় অথবা তাতে ইমিউন সিস্টেম উদ্দীপ্ত হয় 
বা হতে সহায়তা করে! অথবা গামা-ইন্টারফেরন তৈরি করে। 
তবে হ্যা, ক্রিমি-র সাথে মানবদেহের সহাবস্থান তাই 
অনেক পুরনো । শরীরকে এরা কোনও ভাবেই রক্ষা কারে না. 
বরং ক্ষতি করে প্রচুর। পেটের অসুখ, রকতাল্সতা. অপুষ্টি। ফলত 
শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া তো আছেই, বড় 
বিপদের মধ্যে হ'ল. বিশেষ করে গোলকৃমিগলি, অনেক সময়ে 
অস্ত্রের মধ্যে দলা পাকিয়ে একটি বিশেষ মরণ সংকট (90115 
intestinal Obstruction) অথবা খাদানালী-স্বাসনালীর মুখে 
দলা ম্বাসবন্ধ (2০9০ respiratory obstruction) 
করে মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে পারে। এরকম অবস্থা 
বিশেষ করে কমবয়সীদের ক্ষেতে অনেকেই দেখে থাকবেন। 
তাই বলছিলান, সম্ভব হলে ক্রিমি কমানো শুধু ভালোই 
নয়, তীষণ দরকারি। তবে আরো দরকারি এমন সামান্রিক 
পরিবেশ এবং পরিকাঠামো তৈরি করা যেখানে কৃমি বা 'অন্যান্য 
ভ্রলবাহিত রোগগুলি আদৌ না হতে পারে। 
(ডাঃ) তাপস ভট্টাচার্য 
স্কুল অফ ট্রশিকাল মেডিলিন, কলকাতা 
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প্রথমে রোমকৃপে আগ্রহের বালতি ফেলে দেখা যাক 
উত্থান-পতনের কাহিনী। রোম শুনেই কী তত্ব ওঠে। শারীরবিন্যার বই জানাচ্ছে, আমাদের 

ইতিহাস বইতে হামলে পড়ার দরকার নেই। নেহত্বকের তিন স্তর। একদম ওপরের স্তর, যা আমরা 
রোম নিয়ে রোমানিয়া থেকে রোম ছোটাছুটি করতে হবে চানঘরে "আমার এ ত্বক (ঘর) বন্ধ যতন করে ধুতে হবে 
না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেমন নিজ্ছের মধোই মুছতে হবে মোরে" গাইতে গাইতে সাফসূতরে৷ 
বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, আমরাও করি, তাকে বলে এপিডারমিস। এর নিচের 
স্বশরীরে উকি দিয়ে দেখব। তার এক স্তর ডারমিস। একদম তলায় থাকে 
ও অন্তিম কারণ __ এ রোম সে হাইপো- ভারমিস। রোম ও চুলের 
গোড়া পৌতা থাকে ডারনিস স্তরে। 
গাছের শিকড় যেমন মাটির সঙ্গে 
লম্বভাবে নামে, এরা তা নয়, এরা 
ত্বকের নিচে কোনাকুনি- ভাবে 


তামাম রোম-সকল শরীরের ওপর 


গা-এলিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু হঠাৎ এমনিতে রোম বা চুলে কোনো রক্রনালী 
যদি বাতাস কনকনিয়ে ওঠে বা ভূতের কানি :তাপদ সরকার থাকে না। তবে ডারমিসে চুলের গোড়ায় 
শল্স-কথায় হাজির হয়, কানের মত রোমও মানে হেয়ার বান্ধে রক্তের জোগান থাকে। ওদের 


সভ্ঞাগ, টানটান হয়ে ওঠে। আমরা বলি বটে মাথার চুল খাবার-দাবার যা কিছু দরকার গোড়াতেই সেরে নেয়। 
খাড়া হয়ে গেছে’; সাহেবরা বলে থাকেন, 'মেক ওয়ানস প্রসঙ্গত সাধারণ অবস্থায় ত্বকের নিচে রক্ত চলাচলের 
হেয়ার স্ট্যান্ড অন এন্ড. তবুও চুলকে খাড়া হতে গুলিখোর বহরটা দেখা যাক। প্রতি বর্গমিটারে ০.৩০ লিটার। সারা 
ছাড়াকে দেখেছে! ঠাণ্ডায়, ভয়ে-উত্তেজনায় রোম দেহের হিসাবে মিনিটে ৪০০-৪৫০ মিলি। তবে রক্তপাতে, 
সাত্রাজোর উত্থানের কারণ এবং মাথায় তুলে-রাখা বাইরের তাপমাত্রার কমবেশিতে, বিপাকীয় কাজে এবং 
কেশরাশির পিপুফিশু-ভাবই (পিঠ পুড়ছে ফিরে শুই) মানসিক ও শারীরিক চাপে এর হেরফের ঘটে। 

আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এ রোমমূলের সঙ্গেই বাঁধা থাকে একগুচ্ছ মসৃণ পেশি। 
আলোচনায় দেহকেশকে রোম/লোম. এবং শিরোকেশকে যে পেশির পোশাকি নাম জ্যারেক্টর পিলি (rector 
কেশ বা চুল বলে বোঝান হচ্ছে। চl)৷ মুলস্তরে এই পেশির পেশি-শ্রদর্শন অর্থাৎ 

& 
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সঙ্কোচনেই আশরীর কেশপুর উত্তেজনায় টানটাল হয়ে 
ওঠে। রোমেরা এক পায়ে খাড়া হয়ে ওঠে। চুলেরা কিন্তু 
আমাদের প্রশাসনিক কর্তাদের মতই নির্বিকার নাক- 
ভাকায়। 
মাথার চুল ও গায়ের লোম__ এক পরিবারভুক্ত 
হলেও কাজে, চরিত্রে ভিন্। প্রথমে রোমহ্র্ষণ কথা। ভয়ে 
বা উত্তেজনায় স্নায়ু পেশিকে খামচে ধরল। পেশি টান দিল 
রোমমূল ধরে। রোমহর্ষিত হল, সটান দাঁড়িয়ে পড়ল. এ 
পর্যন্ত তিক আছে। কিন্তু শীতে? 'নেখ আমি বার্ড়ছি মামি" 
ধাঁচে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর অহেতুক কেরদানি দেখানোর 
জনা প্রকৃতি দেবী শরীরে লোমের বসতি তৈরি করেননি। 
এর মুল কালই হল ঠাণ্ডার হাত থেকে শরীরকে বাচানো। 
এমন কঠিন কাজ শুয়ে হয় না। এ কাজ সারতে তাদের 
সার দিয়ে দাড়িয়ে পড়তে হয়। খাড়া-হয়ে ওঠা রোমের 
ছাদে বায়ু আটকা পড়ে। তৈরি হয় বায়ু প্রকোন্ঠ। 'বাংলায়' 
এয়ার গ্রকেট। আমরা জানি হাওয়া দূত হিসেবে সুপার 
ফ্লুপ। তাপ চালাচালি একদমই করতে পারে না। তাই 
আটকে-থাকা বাতাসের কুপরিবাহী আস্তরণ ঠাণ্ডাকে 
শরীরে সেঁদতে দেয় না। শরীর ঠাশার হাত থেকে হাঁফ 
ছেড়ে বাঁচে। শুয়ে-থাকা লোমেরা কোনো কম্মের নয়। 
ওরা তখন মোটেই ভাল কুপরিবাহী (ইনসুলেটর) নয়। 
হাওয়ার হাত ধরেই ওদের জারিজুরি। 
এবার চুল নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক। চুল লম্বায় যেমন 
- বড়, এর কাজও ভিন্র। শোওয়া অবস্থাতেই এরা উঁচুদরের 
কুপরিবাহী। তার জন্য এদের দাঁড়ানোর প্রয়োজন হয় না। 
সত্যি বলতে কি, যদি তর্কের খাতিরে কখনও খাড়া হয়েও 
পড়ে, তাতেও অবস্থার ইতরবিশেষ ঘটবে না। চুল নিয়ে 
আর একটা কথা মাথায় রাখতে হবে __ এরা মত্তিদ্ধকে 
বাইরের অতিরিক্ত উত্তাপ থেকে রক্ষা করার কাজ যেভাবে 
করে, শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা বাড়ল কি কমল তা 
নিয়ে তত মাথা ঘামায় না। ঠিক এই কারণেই আফ্রিকার 
লোকেদের মাথার চুল কৌকড়ানো (17122) হয়। এতে 
অবশা ওদের বিপদও বাড়ে। চুল বাইরের তাপকে 
আটকালেও শরীরে প্রবেশ করা রোদ-উর্ভাপ সান স্ট্রোক 
হওয়ার সন্তাবনা বাড়িয়ে দেয়। 
শরীরের লোম যেমন কুপরিবাহী হিসেবে কাজ করে, 


চুলের প্রাথমিক কাজত কিন্তু তা নয়। হীরের ছাদে আসা 
বরের রায়বেশে নাচ নাচের ঝৌকে-শালীর মাথায় গাঁটা 
মারা থেকে বা অন্যান্য চোট-আঘাত থেকে মাথাকে বাঁচায় 
চুল। বিকিরণ থেকেও। চুলের এক মস্ত বড় কাজ হল 
যৌন সন্কেত (সেক্সুয়াল সিগন্যাল) দেওয়া, মানে বিপরীত 
লিঙ্গকে ফৌসলালোর ইশারা জানানো । তবে বেড়ালের 
মত কিছু প্রাণী আছে যাদের মাথার চুলও দিব্যি খাড়া হয়। 
এটা ওদের আত্মরক্ষার এক কৌশল। শত্রুর মুখোমুখি হয়ে 
গেলে মাথা-সহ গোটা শরীরের লোমই ওরা ফুলিয়ে 
তোলে, নিজেকে বড়সর দেখানোর জন্য। এভাবে ওরা 
আকৃতি প্রায় দ্বিগুণ করতে পারে। ন্যাংলা-প্যাংলা 
বেড়ালের অমন বিকট চেহারা দেখে কুকুর ঘদি লেজ 
গুটিয়ে দৌড় মারে, তার আর দোব কি ! তবে মানুষকে 
আত্মরক্ষার জন্য মাথা বা গায়ের লোম ফুলিয়ে তুলতে হয় 
নাঃ তার অনেক প্যাচ-পয়জ্জার জানা আছে। 


সধীরকূমার ঘোষ 


উৎস মানুষ বিশেষ সংখ্যা 


সংকট আর সমাধান ভাবনা" 


১০ টাকা 


উৎস মানুষ কার্যালয় __ ৯৮ মহাস্মা গান্ধী 
রোড-এ (কলেজ স্ট্রীট মোড় থেকে পশ্চিমে 
সামান্য দূরত্বে) যোগাযোগ করুন। 











উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর-অক্ট্রোবর ২০০০ 
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স্থির এক সময়ের মধো আর আমাদের বেঁচে 
থাকতে হচ্ছে। চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সঙ্গে আতর দূষিত আমানের সামান্তিক পরিবেশ । 
সম্পর্ক লো ভেঙে যাচ্ছে, শাশ্বত মূল্যবোঘণুলো অর্থহীন হয়ে 
উঠছে, ভোগবাদের অমোঘ আকর্ষণে আষ্টেপৃষ্ঠে ভড়িয়ে যাচ্ছে 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ৷ 'অন্থৃত আধার এক এসেছে এ 
পৃথিবীতে আজ' __ ভীবনানন্দের এই পংক্রিটি আড ভয়কের 
সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বার ব্যর। 
আমাদের ছাত্রসমাজও স্বভাবতই এই চরম অস্থিরতা 
থেকে মুক্ত নয়। তরুণ প্র্ম্মের চিন্তাভাবনা কোন খাতে 
প্রবাহিত হচ্ছে, বর্তমান সমাজের কাছে কী তাদের হ্রত্যালা. 
ভবিষ্যতে তারা কীভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায় _এ 
সব নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে. গুরুগন্তীর 
মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, এবং অধিকাংশ সময়েই তাদের 
দিকে অভিযোগের তীর বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই 
আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে তাদেরই কথা তাদের কাছে 
জানতে চাওয়া হেছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে, বরং আগামী 
দিনের এই নাগরিকরা কী ভাবছে তা তাদের পরিবর্তে নির্ধারণ 
করেছে অন্যরা। তাই, কি পারিবারিক ক্ষেতে, কি সমাড- 
ভীবনে, পরিলক্ষিত হচ্ছে এক প্রজম্মগত ব্যবধান! 

- এ বছর (২০০০ সাল) বইমেলা উপলক্ষে একটি “ছোট 
সমাডসচেতন সাঙ্কেতিক পরিসর” জার্নাল ক্লাব তাদের 'দশক 
পেরিয়ে" শীর্ষক সংকলনে প্রকাশ করেছে “আজকের ছাত্রমানস 
ছাত্রছাত্রীদের নিজের কথান্ত' নামে একটি সমীক্ষা রিপোর্ট 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে (এদের মধ্যে 
ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ও আইনের ছাত্রছাত্রীরাও আছেন) 
পাঠরত শ্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রী সমীক্ষকদের দ্বারা শর্ত 
নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর যে উত্তর দিয়েছেন, তারই ভিত্তিতে এই 
সমীক্ষাটি তৈরি হয়েছে। এই দুরূহ, পরিশ্রমসাহ্য অথচ 
সমরোপবোগী সমীক্ষার কাভ চালানোর জন্য জার্নাল ক্লাব 
নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদা্। সমীক্ষাটি ফে-পদ্ধতিতে তৈরি 
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করা হয়েছে, তা থেকে সমীক্ষকদের আন্তরিকতা ও শ্রমের 
একটি ছবি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
ছাত্রছাত্রীদের চিত্তাভাবনার বিভিন্নতা বোঝার জলা প্রতিটি 
মতামতকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদা করে দেখানো 
হয়েছে। প্রতিটি সারণীর সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
সহীক্ষাটিকে বুঝে ওঠার কাজেও সহায়ক হয়ে উঠেছে। সব 
মিলিয়ে সমীক্ষাটি যে যথেষ্ট উঁচুমানের হয়েছে, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। 

কোনো সমীক্ষাই সন্তবত স্বয়সেম্পূর্ণ হতে পারে না। এই 
সমীক্ষাটিরও কিছু সীনাবন্ধতা রয়েছে। সেই সীমাবন্ধতাকে 
অনেকাংশে কাটিয়ে দিয়েছে সমীক্ষাটির সাথেই প্রকাশিত প্রবন্ধ 
“একটি আয়না'। পার্থপ্রতিম বন্দযোপাধ্যায়ের লেখা এই 
শ্রবন্ধটিতে লেখক, সমীক্ষাটি নিয়ে বিশদ আলোচনার সাথে 
সাথে সমীক্ষাটির বাইরের বেশ কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা 
করেছেন এবং যুক্তিনিষ্ঠ উপসংহারে উপনীত হয়েছেন। ... 
“সীমাবন্ধতা সত্বেও, এই জরিপের মূল্য অস্বীকার করার উপায় 
নেই। অনেক অসুবিধা ও বাধার মধ্যে একাজ এখানে করতে 
হয়। যেটুকু চিত্র আমরা এ জরিপে পাই, তাও খুব মূলাবান। 
আয়নায় অস্তৃত একটা ছবি ধরা পড়ে __ খারা একাজ 
করেছেন, তাদের অনুরোধ আরও বড় করে আবার করুন" _ 
তার এই অভিমতের সঙ্গে আনরা একমত। 

হীরেন দাশগুপ্ত ভাব "আজকের ছাত্ররা আগ্রাসী ধনতস্তরের 
শিকার' প্রবন্ধে বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সামার্ডিক অবস্থান 
বিশ্লেষণ করেছেন মার্কদীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। লেখকের স্বচ্ছ 
চিত্তাধারা আজকের ক্রুর বাস্তব চেহারাকে আমাদের সামনে 
নগ্রভাবে উপস্থিত করে। তিনি স্বীকার করেছেন, নয়া 
উপনিবেশবাদের সর্বব্যাপী আক্রমণের ফলে দিলাহারা 
ছাত্রসম্াতকে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ধারণায় উদ্বদ্ধ করার 
সংগ্রামে তারা হেরে ঘাচ্ছেন। কিন্তু লড়াই তো হেরে যাবার 
জন) নয়। ভনী হবার জনা কোন পথে এগোনো দরকার, তার 
একটা খোজ তো শ্রী দাশগুপ্তের মতো প্র ব্যক্তিদের কাছেই 


ভিন) গজ্য এবং আরো 
অনেক কিছু 


দিঠাই'অনার্ঘ মিত্রের ছড়ার বই। প্রথম 
প্রকাশ ১৯৯১। সূচিপত্র নেই। গুনে দেখলাম 
আশিটি ছড়া বাট পাতায় ছড়িয়ে আছে। 
“গশত্ত্রের " নামে একটি দু-পাতা জোড়া ছড়ার নামে নাম 
বইটির। গণতন্ত্রের মিঠাই মানে পুলিপিঠা নয় বুলি-পিঠা। বেশ। 

ছড়াটি কিন্তু কয়েক কদমের পর হাঁপাতে 
থাকে। লিখছি ঘঘল, আরও করেকটা 
পয়েন্ট ঢুকিয়ে দিই' _ এমন ভাবনা কাজ 
করেছে বোধহয় । তাতে ছড়ার শ্বভাব- 
চলনের প্রতিভাস (1145507) ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে) পূর্ববঙ্গীয় বা চলতি কথায় 'বান্তাল' 
বাক্রীতিতে রচিত এই ছড়ার শেষ লাইনটি 
নিজে 'বাঙাল' হয়েও বুঝতে পারিনি। 
লাইনটি হ’ল টাউব্া মাথায় লাইগ্যা দিছেন চুল বাঁধনের 
ফিতা।' টেকে মাথায় লাগিয়ে দিয়েছেন চুল বাঁধবার কিতে_ 
এই বোধহয় বলার ইচ্ছে ছিল। এর 'বাস্াল' অনুবাদ আমার 
মলে হয়__--টাউক্যা মাথায় লাগায় দিছেন চুল বাদ্ধনের ফিতা।' 
টাকের কথা থাক। এ বইয়ের ছড়ায় গণতন্ত্র আধারিত 
নানা বিষয়ের সঙ্গে এসেছে সমাজের নানা বিষের ও ব্যাধির 
কথা। তালিকাটি ত্রুস্ব নয়। মেকি সমাজ্জবাদ, 
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বৃদ্ধি, 
অসোফলা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রোধ, 
চাটুকারিতার উপকারিতা, বিষানসভার 
অভগ্র আচরণ নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি 
তো আছেই। তা ছাড়াও আছে বিকৃত ও 
উন 


লে ও বিদ্যৎসন্ট, পৌর অব্যবস্থা, মশার অনিবার 
বশেবিস্তার, সংসারে গলগ্রহ নারীর নিগ্রহ ও অবমাননা, 
গৃহবমূহত্যা, খেলায় গড়াপেটা, খেলার মানের 

দীর্ঘশ্বাস, পপ প্রথা, ব্যয়বহুল সামাজিক প্রথা ইত্যাদি৷ বিদেশের 
রাজ্জনীতি নিয়ে একাধিক ছস্দিত মন্তব্যও এই বইয়ে স্থান করে 
নিযেছে। বিষত্তের বৈচিত্র. বিচিত্র ছন্দের কুশলতায়, ভাবার 
সাবলীলতার ছড়াগুলি যেমন সুপাঠ্য. তেমন হাদযস্পর্শী/ বেশ 
করেকটি ছড়ায় প্রাচীন লোক-পরম্পরার ছারা একটি আলাদা 











চিরায়ত মাত্রা যোগ করেছে। গান্জীর গানটি বেশ মনোগ্রাহী। 
ছেশবিভাশের উপর 'জস্মভিটা' কবিতাটি (হ্যা, কবিতাই) পড়ে 
বই বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপ কারে ছিলাম। 


সঙ্কললে শ্রক্ষিপ্ত মনে হয়। ‘সবই হচ্ছে' ছড়াটি দেখতে শুনতে 
চালাক চতুর হলেণ্ড অকিঞ্চিৎকর মলে হয়েছে। 'লাম মাহায্মা' 
ছড়াটি খুবই দুর্বল ও অপরিণত। ছড়ায় সিদ্ধহত্ত অনার্য-র 
ছড়াসংকলনে মানায় না। বইটির ছাপা বেশ ভাল। অখণ্ড 
মনোযোগেও 'মনবোগ' (৪০পৃ-), উর্জী (৪২). এবং 'বর্ড়!র 
বদলে "বড় (৫০) ছাড়া কোনো বানান ভুল বা ছাপার ভুল 
চোখে পড়েনি। দেবব্রত ঘোধ-কৃত প্রচ্ছদ নামাঙ্কন দৃষ্টিশোভন। 
কোনও কৌতুক বা বাঙ্গের ছাপ নেই তার নামাঙ্কনের 


বৃত্তটিকে পূর্ব দিগন্তের নতুন সূর্য মলে হচ্ছে। কিছুতেই 
লালমোহন বা পান্তয়া মনে হচ্ছে লা। এই বন্ধ কি তার চিন্তায় 


ক 
FE EET FE 
7111 
ইনু 
1 নু 


অন্তত ছয় পেয়েছি। তবে প্রত্যাশা পুরণ 
হয় না কেন? কারণ এই কর্তাদের অনেকের জন্ম অক্লেযা 
নক্ষত্রে (উৎস মানুষ __ দুঃখিত, জ্যোতিষচর্চা এসে যাচ্ছে 
কথা কথায়)। শ্রেষে এদের কিছু হয়না। 


: পদাতিক 
আই/আই ৬, অস্থিনীনগর/কল-৫৯ ; দাম : ২০ টাকা 
প্রতুল মুখোপাধ্যাষ 
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২৮ 











একুশ শতকের বিদ্ঞান। ৩ বর্ষ ৫ সংখ্যা, জুন ২০০০। 
প্রধান সম্পাদক সুদীপ মৈত্র । দাম ৩ টাকা। 

ছোট চটি দু'ফর্মার পত্রিকা। তার মাধাই মনোযোগ 
আকর্ষণ করার মত শ্রনেকগুলি ভাবানোর মত রচনা) 
"আলৌকিক নিমগাছ' নিয়ে তদস্তূলক্ত প্রতিবেদন, কাকে 
বলে প্রগতিশীলতা, তামিলদের সংগ্রাম __ সম্ভাবনা ও 
সংশয়, সৌরশক্তি সাক্ষাৎকার. গণশক্তি থেকে পরমাণু 
শত্তি-বিরোধী রচনার সময়োপযোগী উক্তি, অসমের 
মানবাধিকার সংগ্রাম । এত কিছু বিচ্ছুরিতবিবয়, ছোট 
আয়তনে, ডায়গা করে দেওয়ার জনাই বোধহয় ছাপার 
টাইপ সাইড খুব ছোট। পড়াতে কষ্ট হয়। 
ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ॥ মন ফাউন্ডেশন। 
মার্চ ১৯৯৯। প্রকল্প পরিচালক __ সতান্তিং আশ । 
এটাকে ঠিক বই বললে সঠিক পরিচয় দেওয়া হবে না. 
এটি আসলে মানসিক সমপাগ্রন্ত স্কুল ছাত্রছাত্রীদের 
সহায়তার "লক্ষ্যে রচিত একটি প্রকল্প রিপোর্ট ও 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য এক সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা 
মুখবন্ধে স্পষ্ট করে বল! হয়েছে __ 'সংস্থা পরিচালিত 
একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্কুলের ছ্াত্র-স্থাত্রীদের মতো 
২৫ শতাংশেরও (বেশি নানান ধরনের মানসিক সমস্যায় 
আক্রান্ত ... সমসাগ্স্ত ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা নিরসনে 
শ্রয়োদ্রনীয় সাহায। (চিকিৎসা পরিষেবা) দেওয়া এবং 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাউন্সেলার হিসাবে গড়ে উঠতে 
প্রশিক্ষণ দেওয়া _ সংক্ষোপ এইগুলিই আমাদের 
প্রাথমিক কর্ম পরিকল্পনার অনাতম দিক।' বিক্রির জনা 
নয়, তবে আগ্রহী পাঠকদের ভন অবশাই। ঠিকানা _ 
মন ফাউন্ডেশন। ভি. আই. পি রোড। পৌঃ কালকাটা 
এয়ারপোর্ট। কৈথালি। কলকাতা ৭০০ ০৫২) ফোন - 
৫৫৯ ৩৮৮৭ 

ইতিহাসের আলোকে মরণোত্তর দেহদান : আন্দোলন ও 
উত্তরণ ॥ সুতপা বক্দ্োপাব্যায়। মুক্তচিন্তা পাবলিকেশন, 
বরানগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০৩। 
১০ টাকা। 

যে কাজে ব্রতী. তারই একটি. আন্দোলন-কর্মসূচির ফসল 
এই ৩২ পৃষ্ঠার ছোট বই। আট পেপারে ছাপা উচ্ফল 
যেন দেহদান আন্দোলনের শিরোলামকে টপকে যেতে 


২২৯ 


চায়। কারুর ক্তাকর এরকম বারণা এলেও সেটা ভেঙে 
যাবে মলাটের পাতা উস্টে ভেতরে চোখ রাখলে 
“বিদেহ্য আম্মায়' বিশ্বাস এবং সামাজিক সংস্কারের 
প্রতিবন্ধনতা ছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্রত প্রযুক্তির 
সুপ্রয়োগের পরিকাঠাঙ্োর অভাব এদেশে এখনো. 
অধিকাংশ মৃত মানবদেহের অপচয় ঘটায়) কিভাবে? 
সেকথা আলোচিত হয়েছে সাবলীল ভাবায়। মরলোন্তর 
দেহদান-আনদলনের এতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিভাশের 
ইতিহাসের বিস্তৃত তা ঢানতে পারবো আমরা এই 
ছেটি কিন্তু সুসংকলিত বই থেকে। 

টপ কোল্ার্ক। নব? বর্ষ, এক্রিল-ভূলাই ২০০০ সংখ্যা। 
কাড়গ্রাম, বেদিনীপুর। সম্পাদক - বিজন ঘড়ঙ্গী। ১৩ 
টাকা। 

দেখার মত প্রচ্ছদ । মুদ্রণণুণ, চিত্রণ এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট 
পরিকল্পনায় রীতি উঁচুষানের। এটি বিশেষ সংখ্যা _ 
"পরমাণু চুলি ও মানব সভাতা, সহাবস্থান সম্ভব নয়’ ; 
শ্রসঙ্গটি টগবগে সভীব। পরমাণু বিদ্যুৎ প্রবুক্তির 
বিপজ্জনক অবান্থিত চরিত্র নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে 
বেশ লেখালেখি হয়েছে, এখনো হচ্ছে। পরমাণু 
শক্তিবিরোধী গণআন্দোলন ও সরকারের দরনবিরোধী 
পরিবক্জানার প্রতিবাদে গণআন্দোলন রাজোর নালা প্রান্তে 
সংগঠিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় 
মূলাবান সংযোদ্রন টপ কোয়ার্কের এই বিশেষ 'সংহ্যা। 
আকর্ষণীয় প্রচ্ছদের কথাটা শুরুতে বলার কারণ আছে। 
লিটল ম্যাগাডিনকে আনেক লড়াই করে বাঁচতে ছয়। 
সাধারণভাবেই পত্র-পত্রিকা কিনে পড়ার আগ্রহ আগের 
চেয়ে কমেছে। পত্রিকা পড়ার আগ্রহ্ই যেন কমছে। 
এরকম প্রতিকূল এক বাতাসে. পাঠকাকে জোর কারে 
টেনে ধরার মত আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ প্রাথমিক বাপটা উৎরে 
দেয়। এরপর মলাট ওশ্টালে ড্রেন খানেক সৃচিন্তিত 
সুলিখিত তথাসমৃদ্ধ প্রবদ্ধ। এরমব্য কয়েকটি 'পুনমূ্রণ" 
হলেও কিছু আসে যায় না, মানুষের চেতনাকে সমৃদ্ধ 


- করার পক্ষে পূর্ণ দফল। বিরাট পরিশ্রমসাধ্য কাজ। 


কেবল এই সংখ্যাটি পড়লেই একজন পাঠকের মনে 
পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রতি পূর্ণ অনাস্থা জন্মে যাবে। 
সাফলা এখানেই॥ ... কেবল একটা তথা। প্রচ্ছদ 
শিরোনামে "পরমাণু ুললি'র বদলে "পরমাণু শক্তি" দিলে 
বোধহয় যথাযথ হত। 
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প্রসঙ্গ : টিউশন ব্যবসা ও ছাত্রছাত্রীরা 


+টিউশনির বাঙ্গার' শীর্ষক নিকন্ধটির (উ.মা: মার্চ-এহিল 
২০০০) জনা সুনন্দ সান্যালকে ধন্যবাদ ( তবে টিউশনের সঙ্গে 
যুক্ত একাধিক প্রসঙ্গ অনালোচিত থেকেছে ঘা! বাদ দিয়ে 
টিউশনির বাক্তারকে সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে চেনা ধায় না। 

সুনন্দ ওর নিবন্ধে অত্যান্ত ঠিকভাবেই গুণগত উৎকর্ষের 
দিক থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে 
বলেছেন যে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ক্রাসরুমে শিক্ষাদান 
করা হয় সাধারণ বা মাঝারি মানের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে লক্ষ্য 
বেখেই। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেরা ও নিশ্রমানের ছাত্রছাত্রীর 
শ্রয়োজ্জন মেটাতে পারে না) সুতরাং প্রাইভেট টিউশনি তাদের 
কাছে অনিবার্য হয়ে দাড়ায়। অধ্যাপকের বক্তৃতা অনুসরণ করে 
নোট নেওয়া এবং তার ওপর ভিত্তি করে লাইব্রেরি থেকে 
পাঠাপুস্তক এবং রেফারেল বইয়ের সহায়তা'নিয়ে উত্তর তৈরি 
করে অধ্যাপককে দেখানো এবং সংশোধন করিয়ে নেওয়া _ 
বহুকাল ধরে চলে আসা "শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ' পদ্ধতির এই 
রূপটাই হারিয়ে গেছে। অথচ এর মধ্য দিয়ে ছাত্র ও শিক্ষক 
পরস্পরের আরও কাছে আসে, শিক্ষক নিভের ভুল ক্রটি 
সদ্বন্ধে অবহিত্র হরে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারেন. 
শিক্ষার্থীও অবহিত হয় কোন জায়গার সে পেছিয়ে আছে বা 
বুঝতে পারছে না, সর্বোপরি ছাত্র ও শিক্ষক যে পরস্পরের 
পরিপূরক এই বোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি নানান সুবিধা 
সমন্বিত এই সুস্থ, স্বাস্থ্যকর এবং বৈল্রোনিক পদ্ধতির সুবাদে বন্ধ 
সাধারণ মানের ছাত্র-ছাতী। পরীক্ষায় দূর্দান্ত রেজাস্ট করে 
জ্রীবনে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে। অবশ) এটা কখনই 
সাধারণ চিত্র নয়। 

অনার্স এবং শ্রাতকোত্তর স্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিপূর্ণভাবেই 
টিউশনি নির্ভর। কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার 
আগেই তাদের কাজ হল খোঁজ নেওয়া সেই বিভাগের কোন 
কোন অধ্যাপক প্রাইভেট টিউশনি করেন এবং তাদের মধ্যে 
কার কার নোটস্‌ ভাল দ্বিতীয় বিষয়টির প্রমাণ হল সেই 
বিশেষ অধ্যাপকের কাছে প্রাইভেটে পড়া ছাত্র ছাত্রীরা বিগত 
বন্ছরগুলিতে করন কী পরিমাপ নম্বর পেয়েছে। কলেজ বা 
বিশ্ববিদ্যালর চত্বরের এসব খবর ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই জেনে 
যায়, শুব বেশি অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় লা। প্রাইভেট 
পরীক্ষার্থী, বাদের যেন তেন প্রকারেণ একটি শ্রাতকোত্তর ডিগ্রি 
প্রয়োজন চাকরিতে সুবিধা বা অন্য কোনে! কারণে, তাদের 
কাছে 'সতাদা' কিবো 'ফিলনদা' শেষ ভরসা । অবশ্য এদের 


ডিগ্রিন্যান্তি এমন কিছু ইতর বিলেষ ঘটায় না। উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে টিউশনি নির্ভরতার বিষম ফল কিন্তু 
ইতিমহ্যেই মিলতে শুরু করেছে। তার নির্মম নিদর্শন কলেজ 
সার্ভিস কমিশন আললোছিিত কলেজ নির্বাচনের জন] লিখিত 
পরীক্ষা 'শ্রেট'-এ সফল পরীক্ষার্থীদের শতকরা হার ১০-এর 
কম। এবং সবচেয়ে বড় কথা এই পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য 
তাদের মধ্যে এমন বছ ছেলে-মেরে রয়েছে যারা শ্রাতকস্তুরে 
অনার্স এবং শ্রাতকোন্তর উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হয়েছে। 

দীর্ঘ প্রায় ১৯ বছর কলেজে শিক্ষকতার সুরে এই পয 
লেখকের ধারণা, ছাত্র-ছাত্রীদের তথা অভিভাবকদের, 
পরিপূর্ণভাবে প্রাইভেট টিউশনির ওপর নির্ভরতার ব্যাপারটা 
আশির দশকের শেষ দিক থেকে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। 
এখনকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই আত্মবিস্বাসটাই নেই, যে 
প্রাইভেট টিউশনির সহায়তা না নিরেও নিজের চেষ্টাতেই 
পরীক্ষার ভালো ফল করা যায়। কথাটা আরও স্পষ্টভাবে 
এভাবে ব্রা যায় বে এই আত্মবিশ্বাস তাদের মে! গড়ে উঠতে 
দেওযা হয় নি। এর জন্য শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরাই, 
দায়ী নয়, আরও নানান সামান্তিক কারণ রয়েছে। 

প্রাকস্কুলস্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্তর পর্যন্ত 
পরিব্যাপ্ত সুবিশাল টিউশনি সাশ্রান্)। যার কবলে পড়ে প্রকৃত 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রায় শ্বাসরোধকারী অবস্থা। সুনন্দ অত্যন্ত 
ভেবেচিন্তেই এই অবস্থাকে 'সর্বনাশ' রূপে চিহ্নিত করেছেন। 
শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা শোনা গেছে, অনেক 
সেমিনার, অনেক ওয়ার্কশপ __ সরকারি এবং বেসরকারি 
স্্রে। কিন্তু অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন তে! ঘটেই নি, বরং 
উত্তরোত্তর অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সবচেরে 
বেদনাদায়ক ব্যাপার হল, শিক্ষাব্যবস্থার এই সার্বিক অবক্ষয়ের 
মাঝে দাঁড়িয়ে এখনও যে কজন মুষ্টিমেয় শিক্ষক স্কুল, কলেজ. 
বিশ্ববিদ্যালগ্ স্তরে টিউশনির শ্রলোভনকে উপেক্ষা করে 
শিক্ষার্থীদের মলে নতুন ভাবনার খোরাক যোগাতে চান, তাদের 
সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। কেনন! সামগ্রিক শিক্ষার চিত্র 
তাদের মধ্যেও দিনে দিনে অবসাদ এবং হতাশা সৃষ্টি করছে। 
কারণ শিক্ষাদান ব্যাপারটা কখনই একতরফা নয়। যিনি 
শিক্ষাদান করছেন তিনি যদি গ্রহীতাদের কাছ থেকে সাড়া না 
পান, প্রতিক্রিয়া না পান, তাহলে হতাশা এবং অবসাদ আসতে 
বাধা। বর্তমানকালের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা একমাত্র 
বোকে পরীক্ষায় নম্বর, কত বেশি জানল, কতটা বুঝল সেটা 
ধর্তব্যের মহোই নয়। অবশ] ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ দিয়ে লাভ 
নেই, সমান্ত তো এভাবেই ভাবতে শেখাচ্ছে ছোটবেলা 
থেকেই। উল্লেখিত এসব আদর্শ শিক্ষকরাও যেদিল হারিয়ে 
যাবেন. সেদিন আক্ষরিক অথেই “সর্বনাশ'। তেমন দিন আসতে 
খুব বেশি বিলম্ব নেই মলে হয়। 
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হয়েছিল ৬ই আগস্ট ১৯৯৮ কলকাতার বুকে এক স্বতঃস্ফূর্ত 
পরমাণু __ আন্ত্রবিরোধী মহামিিল। সামিল হয়েছিলেন বিভিত্ 
স্তরের মানুষ (উৎস মানুষ প্রতিবেদন : সেপ্ট -অক্ট. ১৯৯৮ 
সংখ্যা) এবং সেদিন দলমত নির্বিশেষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
আরও অনেকগুলো নিছিল। এরপর ঘটে গেছে জাপানের 
তোকাইমুরায় পরমাণু চুল্লির দুর্ঘটনা । অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সুন্দরবন অঞ্চলে পরমাণু চুল্লি বসানোর পরিকল্পনা 
স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে শঙ্কিত করে তুলেছে। বিভিন্ন প্রচার 
আন্দোলন, সভা. আলোচনাচক্ত্রে বিষয়টি শুরুত্ব পাচ্ছে এবং 
এই পটভূনিকায় বিভিন্ন ছোট-বড় গল-সংগঠনগুল্লির ডাকে হই 
ভে বব জিত ছজন গস চটি $ অহ বিরেি 

রঃ 

মিছিলে প্রায় তিন হাজারেরও. বেশি মানুষ সামিল 
হয়েছিলেন। বৃদ্ধ-বৃছা. ছোট শিশুরাও বাদ যায়নি। এবারের 
মিছিলের উল্লেখযোগ্য দিক হল৷ ১ই আগস্ট দিনটি নির্বাচন 
অর্থাৎ নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণের দিন। শেয়াঙ্গদা চত্বরে দুপুর 
দুটোর সময় (ঘোবিত সময়) পৌছে দেখা গেল গুটিকয়েক 
লোক জড়ো হয়েছেন। মিছিল শুক হবে তিনটের সময়। আন্তে 
আস্তে বিভিঘ্ সংগঠনের তরফে প্রাকার্ড/ফেস্টুন নিয়ে মৃদু 
কোলাহলে মিছিল গুরুর প্রস্তুতি চলতে লাগল। মিছিলের মুল 
শ্লোগান ছিল __ 'পরনাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র চাই না __ পশ্চিমবঙ্গে 
নয়, কোথাও নয়'। শুকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিলি করতে 
দেখা গেল সংগঠনগুলোর তরফে । ঠিক তিনটে বেজে পনেরো 
মিনিট __ মিছিল চলা শুরু হলো. খানিকটা অগোছালোভাবে। 

এবারে মিছিলে প্রধান বৈশিষ্টা ছিল. কায়েকটি গড়িতে 
ট্যাবলো সাজানো । হাতিবাগান চেতনার চলমান মুকাভিনয় 
সব্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার ছেলে 
মেয়েদের গান এবং জন্ত ভ্রানোয়ারের পোশাকে __ আমাদের 
হত্যা করার অধিকার কারো নেই _ আমরা বাচতে চাই'. _ 
সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক প্রতিবাদ প্রতিফলিত 
করেছিল মিছিল কলেন স্ট্রিট গিয়ে ঘমকে দাঁড়ায়। পেছন 
থেকে আমরা বিশেষ কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মিছিলের 
পরিচালনায় খারা ছিলেন, মনে হচ্ছিল, তারা বেশ বিস্রাও। 
এবং বেশির ভাগ সময়েই কর্মকর্তাগণ মিছিলের সন্মুখে সবাই 
একসঙ্গে ভিড় করে থাকাতে পেছনের দিকে খানিকটা শৃঙ্খলার 
অভাব ছিল। এবারে মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। এবং তারাই প্রতিবাদের ভাষায় বাক্ত করেন “আগ্রাসী 


পিতৃতান্তরিন্ড সূল্যবোধকে দেশপ্রেমের তকমা দেওয়া হবে না, 
যুদ্ধবাত নানসিকতাকে পৌরুবের ব্রহিমায় শৌরবাদ্ধিত করা 
হাবে না, দঘ্া-মায়া, ভালবাসা. উদারতাকেই নানবিক 
মুলাবোধের স্বীকৃতি দিয়ে লিঙ্গ-সাম্য এবং মানবাধিকার রক্ষার 
লড়াই করা হবে।' __ যা 'নৈয্লী'-র তরফে প্রকাশিত লিফালোন্ট 
লেখা হয়েছে। 

অবশেষে মিছিল পৌছায় জওহরলাল নেহক্গ রোড ও 
ধর্মতলা স্ট্রিটের সংযোগস্থলে এবং থমকে যায় পুলিশের 
বাবাদানের ফলে। শান্তিপূর্ণ মিছিলকে এভাবে আটকে দেওয়া 
বিশ্বম্কর । উদ্যোক্তাদের তরফে পুলিশের কাচ্ছে আবেদন বাধা 
হয়। কিছু বাদানুবাদ হয় । ঠিক হয়, পুলিশের সাথে সংঘাতে লা 
গিয়ে তাদের কথানতই মিছিল এগিয়ে যাবে রাসমণি রোড 
পর্যন্ত এবং তারপর মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। এই 
সময়ে লক্ষণীয় যে ক্রমাগত পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে 
পরিকজিতভাবে। একটু এগোর্তেই আবার গ্র্যান্ড হোটোলের 
সামনে পুলিশ মিছিলের গতি কাধে দেয়। এখানে প্রথমে অভিত 
নারায়ণ বসু ব্য বাখেন। পরে সূলয় বসু পরমাণু চুল্লির সারা 
পৃথিযী৷ জুড়ে দূর্ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন। এর পরেই মিছিলের 
উদ্যোক্তারা বলেন পুলিশ অনায়ডাবে মাইক বন্ধ করাতে 
বলছে। উত্তেজনা বাড়তে থাকে। মনে হচ্ছিল পুলিশের 
প্ররোচনার ফাদে পড়ে বক্তারা যেন মিছিলের নূল অবস্থান 
থেকে সরে যাচ্ছেন। এবার হঠাৎই পুলিশ মাইক কেড়ে নেয় 
এবং বেধড়ক লাঠি চার্ড গুরু করে। সুজাত ভত্রক্তে মাটিতে 
ফেলে মারতে দেখা যায়। চরম বিশৃম্খলার মধো মিছিলের 
মানুষ্তল বিভাস হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে। দেখা যায় পূলিশের 
দুটো কালো গাড়িতে অনেককেই ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল যখন বেশ জমতে গুরু 
করেছিল ঠিক তার পরমূহূর্তেই এই পুলিশি নির্যাতন _- 
প্রতিবাদের ভাষাকে দমিয়ে দিতে চায়। কোনো সংগত কারণই 
ছিল না, নিশ্চই কোনো: পূর্ব-পরিকল্লিত অভিসন্ধি প্রশাসনিক 
কর্তৃপক্ষের ছিল। মিছিল তার শিকার হয়েছে। তথাপি একটা 
কথা বলতেই হয় এবারের মিছিলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং 
পরিচালনায় শৃম্খলায় প্রচুর ঘাটতি ছিল। নিয়গ্তশৈ কার বা 
কাদের যে ন্যস্ত দায়িত্ব সেটাই বোঝা যায় নি। এরকম 
“কাজ্দ্রাল' কারের ফল আত্মঘাতী হয়ে দীড়াচ। তবে পূলিশ 
যেভাবে বয়স্ক এবং মহিলাদের পশুর মত ধরে টানাটানি 
তবস্তাতত্তি করেছে এবং লাঠি চালিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা 
সম্ভব নয়। পরিশেবে এটুকু বলা লাসককুল প্রতিবাদের মূল 
বিষয়কে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে সফল হয়েছে! 


প্রতিবেদন 0 শ্যামল ভদ্র 





২৩১ 


উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০০ 


0. গত ১৬ই জুলাই দুর্গাপুরে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা 
সমিতি (এ শি ডি আর). ডাঃ কোটনিস স্দৃতিরক্ষা কমিটি ও 
দুর্গাপুর পীপলস সায়েলস আযাণ্ড কালচারাল ফোরামের যৌথ 
উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎকেন্্র প্রসঙ্গে 
আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রদীপ দত্ত। 
শেষে শ্রস্নোন্তরের মাধ্যমে সভাটি মলোগ্রাহী হয়ে ওঠে। এই 
ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভয়াবহতা, বায়াধিক] ও সামান্তিক 
অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব সম্পর্কিত তথাগুলি শ্রোতাদের 
আলোড়িত করে। 
[3 ১ আগস্ট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত এবাং গোপালচন্্র 
ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার লমিতির যৌথ উদ্যোগে পরিষ ভবনে 
পালিত হল গোপালচস্্র ভট্টাচার্যের ১০৫তম জন্মদিবস। ড. 
কানাই পালের সভাপতিত্বে গোপালচন্ত্রকে নিয়ে বলেন 
পরিষৎ-সম্পাদক কল্যাণ রায় ও সমিতি-সম্পাদক দেবব্রত 
মণ্ডল। মূল বক্তা ড. সুমিত্রা চৌধুরী 'গোপালচন্্র ভট্টাচার্য এবং 
আমাদের দেশে বিজ্ঞান গবেষণা" শীর্ষক ভাষণ দেন। 
1] ৬ই অগাস্ট হিরোশিমায় বোমাবর্ধণকে মনে রেখে 
শধকার দিবস' পালিত হয়। সকালে কাচরাপাড়া দেকে শুরু 
করে প্রতিবাদী সাইকেল মিছিল যায় নৈহাটি। সেখানে পথসভা 
হয়। প্রযান উদ্যোক্তা গণবিভ্ঞান সমন্বর কেন্্র। 

বিকেলে সোদপুর বিজ্ঞান চেতনা এবং এ পি ভি আর 
সোদপুর শাখার যৌথ উদ্যোগে কনভেশনের আয়োজন হয় 
সোদপুর লোকসাস্কৃতি ভবলে। 
10 ৯ই অগাস্ট প্রায় পঞ্জার্শটি ছোট ছোট গণতগ্িয়, 
পণবিজ্ঞান, গণসন্কেতি, নাগরিক অধিকার, নাট্য কলা শিল্প 
সংগঠন এবং সমান সচেতন ব্যক্তিগণ সম্মিলিতভাবে ১৯৪৫- 
এ পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রতি বিকার এবং পশ্চিমবঙ্গে 


প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎকেন্র স্থাপলের প্রতিবাদে এক বিরাট 
প্রতিরাদী মিছিলে সামিল হয়েছিলেন দুপুর ৩টেয় শিয়ালদা 
স্টেশন চত্বর থেকে যাত্রা করে এসচ্যানেডে মিছিল শে হয়। 
সেখানে" জনসভা শুরু হলে সম্পূর্ণ শাত্তিপূর্ণ এই জমায়েতের 
ওপর বিস্ময়কর কারণে পুলিশ লাঠি চালায়। নির্দো নিরস্ত্র 
অনেক মানুষ আহত হয় কমবেশি। কিছু প্রতিবাদী মানুষকে 
গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দেয় বামপন্থী রাজ্যের পূলিশ। 
বামরাজো জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের গণতাস্ত্রিক 
অধিকার যে কতটুকু রয়েছে তা এই কদর্য আচরণে স্পষ্ট হয়। 
0] ২৭ অগাস্ট রবিবার পরমাণুশক্কি ও রাভো প্রস্তাবিত 
কিদ্যুৎকেনর স্থাপনের বিরোধিতায় দু'টি বিতর্কমূলক আলোচনা 
সভা হয়। প্রথমটি গড়িয়া রেলস্টেশনের কাছ্বে APDR 
গেশতাস্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি) আয়োজিত সভা; প্রধান 
বক্তা ছিলেন অধ্যাপক সুজয় বসূ ও সমর বাগচী। 

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান বাঘাঘতীন-এ “তারাপদ লাহিড়ী 
পাঠচক্রে'। আহায়ক সুনন্দা মুধার্জি। আলোচনা করেন সাংসদ 
মলোজ ভট্টাচার্য, সুজয় বসু, প্রদীপ দত্ত এবং মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য । 
0 বারুইপুর শুত্বিক সস্থা ১৯৮৫ সাল থেকেই হিড়াদের 
শিক্ষা, চিকিৎসা পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করছে। ১৩ সেপ্টেম্বর 
এ নিয়েই তারা সভা করল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্রীড়া ভবনে। 
বিকেল ৪টায়। ছানিয়েছেন দ্রনসংযোগ প্রতিনিধি শেলি 
চট্টোপাধ্যায়। 
0 জনসংহতি কেন্দ্ৰ উত্তর ২৪ পরগনার গাইন্বাটা ব্লকে 
নলকৃপের জলে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ণয়ে দীর্ঘদিন কাজত 
করছে। তাতে জানা গেছে গাইঘাটা ব্লকের ১০৬টি যৌজার 
২০টিতে প্রায় ৩০.হাজার মানুষ অতিরিক্ত মায়ায় আর্সেনিক- 
দৃবিত জল পান করছেন) সংস্থার পক্ষ থেকে আর্সেনিক- 
আক্রান্ত রোগীদের সনাক্তকরণের পাশাপাশি কম দামে ফিলটার 


সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। আগামী 
নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় থাকবে। 





লই = 


উৎস মানুষ -_ সেপ্টেম্বর-অক্ট্রোবর ২০০০ 


২৩২ 





বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিস্তান (১ম খু) 
বিন্তান অবিজ্ঞান অপবিভ্রান (২ খণ্ড) ৩০.০০ 
তথানিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যাচাই বিচার করার 
মানসিকত বেরিয়ে আমে এই সংকলনের রচনা থেকে। 
চলতে ফিরতে ১০.০০ 
প্রাত্যহিক চীবানে নানা বাধা. সাস্কার, বিশ্বাস, হাচি. 
টিকটিকি আমাদের দূর্বল মনে গেঁথে আছে নির্বিচারে। 
সেই ছোট ছোট সংস্কারগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবনা। 
অতীন্তিয় অলৌকিকের অন্তরালে ৩০.০০ 
অন্তত, অলৌকিক. অবান্তবের শ্রতি আকর্ষণ ও 
অক্ষবিষ্বাসের ডনা বাস্তব ভীবনে আনরা বিভ্রান্ত, 
প্রতারিত হই । এই মানসিক শড্রর বিরুদ্ধে লড়ে খুঁতে 


বার করতে হম সতাকে। 


যে গল্পের শেষ নেই (বোর্ড বাধাই) ৩০০০ 
গল্পটা মানুবের। যে মানুষ দুনিয়ার যাবতীয় ভালে নন্দ, 
সৃষ্টি ধংস, লৌকিক অলৌকিক, সমস্ত কিছুর পেছনে। 
দেই মানুষের উত্তব, বিবর্তন আর বিকাশের কথা। 

এটা কী ওটা কেন ২৫-০০ 
প্রতিদিন কত প্রশ্ন কত কৌতৃহল মাথায় আনে। কত ভূল 
ধারণা শ্রামাহের মানে শেখে থাকে । বিজ্ঞানের আলোয় 
এই চেনা-আটেন। প্রশ্চওালোর স্পষ্ট উত্তর খুঁডে নেওয়া) 

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ২০.০০ 
যা কিছু আমরা খাই. নাখি. ব্যবহার করি, তার অধিকাংশ 
অগ্য়োজনীয । বিজ্রাপন আানাদের বুদ্ধ বানায়। 

শ্রমিথিউসের পথে নব্যচিভ্তার বিদ্রোহী নায়কের. ১২.০০. 
লড়াক্‌ মানুষের কথা, খারা বিব্রান ৫ সাক প্রতিষ্ঠা 
করতে বারবার লাঞ্ছিত হয়েছেন ধর্মী এবং রাষ্ডীয় 
প্রভৃদের হাতে । ছোটদের জন্য লেখা, বডসেরও বাটে । 

জূত হয়ে যায় স্বদেশকৃমি 
সব: নিহ্রকের কৃফালের পর এবার কৃষিক্ষেতে 
জৈব প্রযুক্তির হপপ্রয়োগ। সাবেকি ধান আর চাষপন্ধতি 
হারিয়ে যাচ্ছে। ঢুকছে বিপক্নক বীত, কীট- 
নাশক। ঢুকছে মনস্যা:টাব অত অর্থাপিশাচ কোম্পানি 

খাবার নিয়ে ভাবার আছে ২৫.০০ 
খাওয়া-দাওয়া নিছক পেট ভরানোর ব্যাপার নয়। এর 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাস্থ. নৃ্থ ভীবন. বাজারের কৌশল 
আর হাজারো ভূলভাল ধারণা। খাদ্যাধাদ্য ভাবনায় 
সচেতন করবে এই সহদ্রবোধয সকলের পাঠ্য বই। 


(নিঃশেবিত) 


৩০-০০ 





বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমান ২৫.০০ 
সনসাভর্ডর দূর্বল মানুষের ননে এখনও প্রতারণার বীজ 
পূনে চলেছে ভ্যোতিয. হস্তরেখা, নানুলি, অবৈজ্ঞানিক 
দাওয়াই । বিজ্ঞান এসব নস্যাৎ করে দেয়। 

প্রতিরোধ অদ্ঞত৷ ও শ্রযৃক্রির বিরুদ্ধে ৩২.০০ 
বিগত দুই শতাব্দী ধরে বাংলার ভ্ঞানী মনীষী আর 
সচেতন খুণীন্নেরা সমাজের অদ্ধকার আর অযুক্তির 
করেছ্রেন। 

ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা ২৫.০০ 
দাঙ্গা আছ সমান ভবনে প্রায় নিতা বিভীষিকা ভারতে, 
বিশেদত বাংলায়, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক আজও 
স্বাভাবিক হাতে, পারেনি। এর অন্যতম কারণ বোধহয় 
ছেচল্লিশের দাঙ্গা) 

সাপ নিয়ে কিবেদত্তী ২০.০০ 
সাপের সঙ্গে সহবাস বাংলার মানুষের. তবু হাঙ্গর 
বস্তি, গল্স-কাহিনী, কিংবদর্তী রয়োছে এই সাপ নিয়ে। 
রয়েছে সর্পদংশন চিকিৎসা নিয়ে ব্যাপক প্রতারণা, 
অজ্ঞতা, শ্রবাবস্থা। 

বিবেকানন্দ অন] চোখে ২৫.০০ 
্বামীভির ভাবমূর্তির চারপাশের স্বীয় বলয়টিকে সরিয়ে 
রেখে দোবশুণ নেশালো মান্য! দেখা হয়নি 
নোহনুক্ত চোখ নিয়ে সেই চেষ্টাই হয়েছে এ বইতে। 

শেকলভাঙ সক্কেতি (বোর্ড বাধাই) ২৫.০০ 
কেবল প্রাকৃতিক-অর্থানৈতিক-রাজনৈতিক সংগ্রামে 
মানব -চীবনকে সীমাবদ্ধ বাধলে মুক্তি আন্দোল্গন 
অসম্পূর্ণ, পঙ্গু হয়ে থাকে। নানের জগতে ও আন্দোলন 
প্রয়োজন সনাতন তিহ্য ইত্যাদির শেকল ভেঙে মুড 
সংস্কৃতি চাই। 

হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (নিঃশেষিত) 
বহুদিনের বিতর্ক। হোমিও চিকিৎসায় রোগ সারে। সত্যি 
কি সারে £ এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটা % তথ্যনিষ্ঠ 
আলোচনা । 

তিন অবহেলিত জ্রযোতিষ্ক ১৮.০০ 
অবনীভিষণ ঘোষ, শিবপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়. রাধাগোবিন্দ 

- চক্জ। ভ্রানুষের দ্রনা বিভ্রান সাধনা কারে শেষ ভ্রাবলে 
পেয়েছিলেন অবহেলা, নিঃসঙ্গতা আর অর্থকষ্ট। 

চেনা বিষ্বয় অচেনা ভ্রম ১৫.০০ 
চারপাশে প্রতিদিন কত ঘটলা ঘটে। রেডিওতে কড়কড়, 
মাটির সোঁদা গন্ক, ভাত খেয়ে ঘুম, কুকুরের মৃত্রত্যাগ। 
এসবের মভাদার আাধ্যা। মা করে বিভ্রান চেলা। 


WBI/EC 228 





UTSA MANUSH 





ISSN 0971-5800 


VOL. 21. NO. 9-10 


RN 37275/80 


SEPT-OCT 2000 


RS. 10.00) 












৩০ টাকা 


জের প্রযুক্তির বাবসায়িক অপ- 
প্রয়োগ! আমাদের কৃষিক্ষোহে 
আতঙ্ক ভোকে আনাছে। মন 
স্যান্টোর মত কোম্পানিগালো ধান 
আর শসাবীভের জিন-পরিবর্তন 
ঘটাচ্ছে বিপন্দ্রনকভাকে কেবল 
লাভের আশায়। মরবে চাবা। নষ্ট 
হবে ক্ষেত । আর প্রকৃতি পরিবেশ। 


নদী বন্দর বন্যা 
সংকট আর সমাধান ভাবনা 
বিশেষ সংখ্যা 


পি ৩১৮ শ্রক এ 

ফ্লাট ৩ । লেক টাউন 

বুঙজাতা ৭০০ ০৮৯ 

ফোন ৫৩৪ ৩২৮০ 

এছাড়া 

কলেজ স্ট্রাট অগ্ছে প্রাপ্তিদ্বান 
উৎস মানুষ 

৯৬ এম ভি. রোড. ও অন্যান্য 
বিক্রেতা 


রোজকার বত ঘটনা আমরা 
দেখছি শুনছি বিশ্থাস করছি। খুব 
সরস তঙ্গিতে এদের ব্যাখ্যা 
রায়েছে। মজার অধ দিয়ে বিজ্ঞান 
শেখ । রেডিওর কড় কড়ু. মাথরে 
ওপর পোকার ঝাক. কুকুরের 
মৃত্রত্যাগ, মাটির লৌদা গদ্ধ। ... 
বাড়ির সকলের পড়ার জনা) 





উৎস মানুষ সোসাইটি' কর্তৃক বি ডি ৪৯৪. স-্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ (থেকে প্রকাশিত এবং 
শৈলী, ৪এ. মানিকতলা নেইন রোড. কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত 





* উৎস মানুষের আড্ডা * পূর্ব ভারতে গণবিজ্ঞান * 


L শিক্ষা __ মূল্যবোধের না কেরিয়ারের 
a, ভোগবাদের কুসন্তান ' ক্রোড়পতি বনেগা' 
৮৪ - 
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একবিংশ বর্ষ $ একাদশ-্থাদশ সংখা ৬ নভেম্বর -ডিমেম্বর ২০০০ 
















-আত্ডা' হল ভালোই পূরবী ঘোষ ২৩৫ 
আভ্ডা'র হকিকত আসীব মুখার্জি ফন “বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা ...' সেই 
ক্াকাটুকির নারদ রাঃ ২ জনতার ধৈর্যের বাঁধ বোধহয় এবার ভাঙবে নর্মদা বাধ 


নিয়ে সূত্রিম কোর্টের অমানবিক রায়ের পর। 

গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং ভারতের নানা 
প্রান্তের দরিদ্র খেটে-খাওয়া নিরপরাধ মানুষ গত ১৮ 
অক্টোবর দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় শুনেছে _ 
নর্মদা পারের অগণিত জনতার কোনো ওজ্ঞর-আপন্তি 
প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চলবে না, ড্যাম তৈরি চালু থাকবে, 
আরো উঁচু করা যাবে, সরকারকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া 
হল। হতাশায় বিদীর্ণ হয়েছে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের 
ভ্রাণপণে বাঁচার লড়াই চালানো শাস্তিপ্রিয় গরিব 
মানুষেরা । এ কেমন ন্যায়বিচার? ন্যায়ালয়ের উচ্চতম 
আসনে বসা বিচারকদের চোখেও কি তরাজু-ধরা 
চেতনাহীন প্রস্তরমৃর্তির মত কালো কাপড়ের পটি বাধা? 
না হলে কেন এমন রায়? কেবল টাইপ করা শুকনো 
কাগজের দিস্তা দিস্তা সাবুদ, আর রাষ্ট্রের "উন্নয়ন 
প্রকল্পের নির্বিবেক যন্ত্রসীধকে সামনে রেখে তিনটি 
রাজ্মোর ২৪৫টি গ্রামের ৩৫ হাজ্জার দরিগ্র পরিবারের ১ 
লক্ষ ৫০ হাজার মানুষকে দেশের উন্নয়নের শিকার 
বানানো হ'ল। নিজেরই দেশ-গও থেকে আদিবাসীদের 
উৎখাত করা, সরকারের তৈরি বাঁধের জলে অগুনতি 
মানুষকে অবিরত ভাসিয়ে দেওয়া, বিপুল বনানী আর 
জীববৈচিত্রাকে সমূলে ঘ্বংস করা _- এই কি সভ্য 
দুনিয়ার বিচার? একচ্ছত্র আইনি ক্ষমতার বলে মুষ্টিমেয় 
মানুষ দুর্বল লক্ষ জনতার জীবন ধ্বসে করার ফরমান 
জ্ঞারি করতে পারে এ দেশে। এই কি ভারতবামীর 


শিক্ষা কী গড়বে... রত্েম্বর ভট্টাচার্য ২৩৮ 
'কোওন৷ বলেগা" পাচু রান ২৪৫ 
এবারে এত বন্যা কেন ব্রণতোষ চক্রবর্তী ২৪৭ 
সুন্দরবনে ... কাজ বিজন ভট্টাচার্য ২৫১ 
বেতার-গবেষণা ও 

ব্শাদীশচন্তর অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী ২৫৩ 
পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান/পর্ব ৫ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ২৫৭ 
বিজ্ঞান দর্শন/পর্ব ১৭ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ২৬০ 
ছোটদের দুনিয়া/৬ বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ২৬৩ 
চেলা বিবয় অচেনা শত সমীরকুমার ঘোষ ২৬৬ 
পুদ্তেক পরিচিতি শ্যামল ভদ্র ২৬৮ 
সংগঠন সবোদ ২৭০ 
বার্ষিক বিষয়পঞ্জী ২৭১ 








উহস মানুষ 


ISSN 0971 - 5800 মাতৃভূমি? এই কি আমার দেশ? 
বি ডি ৪৯৪, স-্টলেক, কলকাতা ৬৪ ১৯৯৪ সালে নৰ্মদা ধাচাও আন্দোলনের পক্ষ 
BD 494, Salt Lake. Calcutta 64 


থেকে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানানো হয় -_ জনবিরোধী 


কার্যালর __ ৯৮. মহান্া গান্ধী রোড. কলকাতা ৭ সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরি বন্ধ হোক : এই প্রকল্প প্রকৃতি- 





পরিবেশ ধ্বংস করছে, অণ্ডনতি মানুষের রুটি-রুজি 
বাসভূমি কেড়ে নিচ্ছে, পুনর্বাসন নেই। আতি ছিল, 
আাশঙ্কাও ছিল প্রতাব্যানের। এতদিন পরে সেই আশঙন্ধাই 
সত্যি হল। লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের অবদমন-বঙ্ছানা- 
বেদনার অশ্রু গত এক দশক ধরে জমাট বেঁধে ছিল। 
এবার বোধ করি বাধন ছেঁড়া অশ্রুধারা বাঁধভাঙা 
জলোচ্ছাসের মত সংবিধানের নিরাপত্তা বলয়ে আশ্রিত 
উচ্চাভিলাষী কংক্রিট বাঁধের ভিত। 

সুবিচারের নানে কি নিলরুণ প্রহসন ঘটে গেল। 
সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে (তিন বিচারপতির মধো এস পি 
ভারুচা অবশ সহমত হন নি) বাধের কাজ চালিয়ে 
যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়ে নর্মদা নিয়গুণ কর্তৃপক্ষকে 
(Narmada Control Authority) নির্দেশ দিয়েছেন 
আগামী চার সপ্তাহের নধো _- অর্থাৎ ১৬ নভেম্বরের 
মধো -- অবশিষ্ট সমস্ত গৃহচুযত গ্রামবাসীর পুনর্বাসনের 
কমিটি এ দিষয়ে সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখবে : যে-সব 
সদ্ধটের শ্রীমাংসা তারা করতে পারবে নয সেগুলি 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে __ এবং প্রধানমন্ত্রীর 
সিদ্ধান্তই চড়াস্ত হবে, স্থানীয় মানুষ সেটি মেনে নিতে বাধা 
থাকবেন। ... কি বিচিত্র বিচার! যে রাষ্ট্রের নীতি ও 
পরিকল্পলা অনুসারেই নর্মদাকে বাঁধা হচ্ছে গোটা 
প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে. সেই রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক 
পরধানমন্ত্রীকেই শেষ কথা বলার অধিকার দেওয়া হল 
হতভাগা মানুষদের বাঁচা-মরার প্রশ্নে। মানবাধিকার হরণের 
আর কোন নাটক বাকি থাকছে? ... মজা আরো আছে। 
সুপ্রিম কোর্ট যে-তিনটি রাজাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
করতে বলেছেন. তার নধো মহারাষ্ট্র ও মধ্াপ্রদেশ সরকার 
এর আগেই সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে অবশিষ্ট বান্তচ্যাতদের 
পুনর্বাসনের ভন এক টুকরো জমিও আর দেওয়ার মত 
নেই। 

অতএব আবারো রাস্তায় নামতে বাধা হচ্ছেন নর্মদা 
বাঁচাও আন্দোলনের সরিক কয়েক লক্ষ আদিবাসী 
গ্রামবাসী শহরবাদী দ্রনগণ। মেধা পাটকারের নেতৃত্বে শুরু 
হয়েছে অনশন-ধর্না॥ বাবা আমতে, সুন্দরলাল বহুল্ডণার 
মত প্রবীণ পরিবেশ-আন্দোলনের পুরোধা বাক্তিরা 
বলেছেন __ সুলিম কোর্টের এ রায় ঝুটা। এ হল 


বিচারকদের শিখন্ডি খাড়া করে সরকারের ম্বৈরতাপ্রিক 
ফতোয়া । সত্যিকারের চূড়ান্ত মানবিক রায় দেবে নিজভূমি 
থেকে উৎখাত হওয়া ভুথা নিরাশ্রয় মানুষেরা । তারাই স্থির 
করবে তাদের কর্তব্য। 

নর্মদাপারের বিপন্র মানুষ আজ মরিয়া হয়ে ঘোর 
আন্দোলনে নামছে, কিছু সঙমর্ধও হচ্ছে সর্দার সরোবরে 
সরকারের পুলিশের সঙ্গে। আর আমরা. গঙ্গাপারের 
মানুষেরা কী করছি? ভৌগোলিক দূরত্বে থাকলেও বিপন্ন 
অবস্থানের বিচারে, মানবিকতার বিচারে, ওরা তো 
আমাদেরই মত: তাদের এই দুঃসময়ে আমাদের সহানুভূতি 
কোথায়? কোথায় নৈতিক দায়বদ্ধতা? পশ্চিমবঙ্গ তো 
সংগ্রামী বামপন্থী রাজা, কলকাতা প্রতিবাদী মিছিলের 
শহর। এখন কোথায় প্রতিবাদ, কোথায় মিছিল? গত 
দু'দশক ধরে এ রাজ্যের রাজনৈতিক মানুষ মারে ধারে 
স্বার্থচিন্ডা. সুযোগসন্ধান, নীতিহীনতা আর ধূর্ততায় অভান্ত 
হয়ে উঠেছে। নির্পিপ্ত। প্রতিবাদের ভাষাও ভুলেছে _- 
সমবাথী হয়ে পথে নামা তো দূরের কথা! 

তাই, সুস্রিম কোর্টের রায় আর যা-ই খারাপ কব, 
একটি ভালো কান্ত করেছে __ এই বামরাভোর পাটি 
নেতা, বৃদ্ধিভীবী, 'প্রগতিশীল' জনদরদীদের দায়বোধহীন 
ক্নধতার পদ্দ্রাকে উন্মুক্ত করেছে, উলঙ্গ করে দেখিয়ে 
দিয়েছে। 


উৎস মানুষ নিয়মকানুন 


বার্ষিক গ্রাহক চাদা ৬০ টাকা (ডাক খরচ 
আমাদের)। চাদার টাকা উৎস মানুষ কার্যালয়ে ক্যাশে, 
চেক বা ড্রাফট-এ UTSA MANUSH নামে 
(বাইরের চেক-এ অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ লাগবে), 
অথবা মানি অর্ডারে দেওয়া যাবে। |. 0. কুপনের 


নীচে অবশ্যই নাম ঠিকানা পরিদ্ধার করে লিখবেন।* 
ঠিকানা বিডি ৪৯৪. সপ্ট লেক 
কলিকাতা ৭০০ ০৬৪ 
কার্যালয়: ৯৮ মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলকাতা ৭০০ ০০৭ 


"এজেলি জমা ২৫ টাকা (ফেরতবোগ্য )। ১০ কপির কমে 
এজেন্সি দেও হয় না। 
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বে হাবে-লা'র দোপাচল কাটিয়ে উৎস হানুষের আড্ডা 
শেয পর্যন্ত হ’ল. না কলকাতায় নয়, শু লকাত্য থোকে 
(বেশ লিছুটা দূরে হালিসহারে রামসাদ বিদ্যাপীতে। 
উৎস মানুষের ঘারে পত্রিভার কাছের পাশাপাশি যে 
সাপ্তাহিক আড্ডা বসত, ইদানীং সে আড্ডা শ্রার ভনাছে না। 
শারীরিক, নানসিক. আর্থিক. বাবহারিক নানা কারণেই আড্ডা 
মারার লোক কমে যাচ্ছে। স্বভাবতই এই রকম পরিস্থিতিতে 
* উৎস মানুষের কর্মারা বগল আড্ডা কী করে হবে? কেউ বা 
বলল একদম ছোট কারে কয়েক ঘণ্টা আড্ডা মারা যেতে পারে। 
আবার কারও নত ছিল কোমরের জের লেই, সুতরাং আড্ডা 
বন্ধ হোক। নোট কথা বোঝা যাচ্ছিল যে উৎস নানুষের 
লোকেরা আড্ডার বন্দোবস্ত করার সাহস ও উৎসাহ খুঁড্রে 
পাচ্ছিল না। কিন্তু ক লকাতা থেকে দূরে এমনও উৎস মানুষের 
বেশ কিছু লোক্ডন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যারা এখনও চায় 
আড্ডা। এ বাপারে এবার আগের ফলনের হারিয়ে দিয়েছে 
একদল ছেলেরেয়ে, যারা গাড়ে তুলেছে হালিসহর বিজ্ঞান 
গরিষদ। এই পরিষদের ছেলেনেয়েবাই এগিয়ে এসে বলল যে- 
ভাবেই হোক আড্ডা হাতেই হবে। অতএব চালাও পান্সি। 
ব্যস্‌ শুক্ষ হয়ে গেল তোড়ল্লোড়। তিনমাস আগে থেকে 
জঞল্পনাকল্পনা । তারপর কল্পনাকে পরিকল্পনায় রূপ দিয়ে পরস্তৃতি। 
অবশেষে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর হালিসহরেই বসল আড্ডার 
আসর । 
আয়োহকেরা ঘোষণা রেখেছিল যে সকাল ১০টায় 
সকলে মিলে ৩৫ আলাপ আলোচমা। কথা বলাবলি 
শেব হবে দুপুর ২টোয। তারপর বসাবে গালবাছলার মন্রলিশ.. 
যা না হালে আড্ডা আড্ত্ই হয়ে ওঠে না। একেবারে সেই 
মতই কাতর হ'ল ধায় নিখুঁততাবে। পানশ্রসাদ বিদাপীঠের গেট 
পেরিয়ে ঢুকতেই হাতে এল আড্ডার অলতন অঙ্গ মুড়ি ছোলা 
ও নারকোলের ঠোস্তা। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি, সকলের সঙ্গে 
দেখা সাক্ষাৎ করতে করতেই ঠোগার নুড়ি শেধ। এবার হল 
ঘরে ঢাকে বসা গেল। তারপর, সবাই একসঙ্গে কথা হট্টগোল 
যাতে না হয় তারজনা সঞ্চালক ঠিক কারে ওরু হল এঁকা- 
বিভেদের বিতর্ক, বেশ কিন্তু কথায় আদান-শ্রদান। একেবারে 
শুরুতে একডন বললেন লক্ষা ও আদর্শ এক হওয়া সড়েও 
বিজ্ঞান সংগস্নন-শুলোর বো এক্যের অভাব আছে। আর 
অনৈক৷| বাঞ্ছনীয় । কিন্তু কেন বান্ধনীয় বোকা গেল না। 
বান্তি প্রভাব যাতে সংগঠনকে স্থাপিয়ে না হায়, সে 
বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার. বললেন একজ্জন। এই কথার 
পরে বারা বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন. তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
এই বক্তব্যের পক্ষে কথা বললেন। অনা আর এক জ্রন বললেন 
কোনো সংগঠন আর একটি সংগঠনের প্রতিযোগী লা হয়ে 





শেষ পর্যন্ত আড্ডা হল __ ভালোই 


পরিপুরক্ হ'লেই ভাল হাবে। আরও একটা নতও বেরিয়ে এল 
যে. সংগঠনগুলোর অধো মতান্তর থাকা ভাল, কিন্তু ননাস্তুর 
যেন শুখনই না হয়. সে বিষয়ে বৃষ্টি রাখা উচিত । কেউ বললেন 
এই ভাবে ছোট ছোট সংগঠনের নধা দিয়ে দেবামূলক তাত না 
কারে একটা নিদিষ্ট অতাদর্শ গড়ে তোলা দরবার, আর তারই 
ভিডিতে কা হওয়া উচিত,। সাপে বানডানোর ওষুধ জোগাড় 
কারে বা বন্যায় ত্রাণ দিয়ে আত্মসন্ধ লা থেকে কেন বন্যা হয়, 
সাপে কাটার ওষুধ কেন পাওয়া যায় লা. ত্যর প্রচার ভরতে 
হবে। এরই সধ্যে একডন আবার এই মতও ব্য করলেন ঘে 
হুল আলোচ্য বিষয় নিয়ে কেউই কথা বলেননি। কোনো 
সংগঠনের নিজন্থ অভান্তরীণ স্স্যা বা উদ্মা নিয়ে আলোচনা 
জাকের বিষয় নয়। অপ্রিয় পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার ভনাই 
সুল বিষয়ে হন পালে আলোচনা বিশেষ শোনা (গেল নাঃ 
আড্ডায় দেখা গেল্স পুরালো নুখ খালে গেচে প্রচুর । নেগানে 
নতুন মুখের ভিড অনেক কিন্ত এই নতুল 
নি, আড়গ্ঠতা ছিল হেন । তবু নানা কথা চলাতে থাকে। 

চলতে চলতে কখন যে ক্ষিদে পেয়ে গেছে, সে কথা 
বোকার আগেই ডাক পড়ল । খাঁওয়ার। সুতরাং আবার কিছুদ্ণ 
এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি. পুরবলো পরিভিত্দের সঙ্গে কথা, 
মাছ চাটনি সহযোগে দুপুরের খাওয়া শেষ করে আবার ঘরে। 
নাটক মিলিয়ে মিশিয়ে না-হওয়া আড্ডা হয়ে উঠল ডরচেনাটি। 

লোকবঙ্গ নেই, নেই আর্থিক সামা । লেখকের অভাব, 
অভাব বিভ্রাপনেরও । অর্থাৎ একটা পত্রিকা ভাল ভাবে চলতে 
গেলে যা কিছু লাগে, সেই সবশুলিরই অভাব এখন উৎস 
মানুষে । ধুকতে ধুতে কোনও রকনে চলা উৎস নানুষের 
আচ্ছা যে এতটা প্রাণবন্ত হবে ভাবা ঘায় নি। 

নিজেদের মধো অনৈকা আছে, আছে কিত্বের সংঘাত। 
তা সত্তেও একথা তো সত্যি আও কিছু মান্য সুন্দর সুস্থ 
সনাল্রের স্ব দেখে আর সেই সনাভ গড়ার কানে তারা এগিয়ে 
আসে। যেমন পুরুলিয়া থেকে ক্যানিং, ৬০ থেকে ৬ বছরের 
বড় ছোট বন্ধুরা হাফির হয়েছিলেন। এই কারিণরেরাহি আবার 
সতীব ক'রে তুলবে উৎস মানুষকে। এই প্রত্যাশা নিয়েই আড্ডা 
থেকে ঘরে ফেরা গেল এবং ঘরে গিয়েও রেশ কাটে না। তখন 
বেশি করে মনে হচ্ছিল উদোন্তা সংগঠনের কথা । বলতে ইচ্ছে 
করছিল ঘুগ যুগ দিও শৃম্খলা. সনয়নিষ্ঠা. দায়িত্বের প্রতি 
সততা এবং গোটা আয়োজনে আগ্তরিকতা. সতাই বিরল মনে 
হয়েছে। উৎস মানুষ-মানসিকতার প্রতি নির্ভেজাল দায়বোধ না 
থাকলে এ কাত আন্রকাল করা দুরাহ। 


প্রতিবেদক ।। পূরবী ঘোব 
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আড্ডার 


ৎস মানুষের আড্ডা বসেছিল হালিসহরে ১৭ই 

সেপ্টেম্বর, ২০০০। এই নিয়ে ১৫ বছর। এবারের 

আড্ডার উদ্যোক্তা - হালিসহর বিজ্ঞান পরিধদ। 
১৯৮৩ সাল থেকে কালে করছে এই সংগঠন। আড্ডার 
বিষয়বস্তু ছিল -_ লক্ষ ও আদর্শ এক হওয়া সত্বেও বিজ্ঞান ও 
সাংস্কৃতিক জন সংগঠনগুলোর মধো এত এক্যের অভাব কেন। 
মোট তিরিশঙ্কন তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পেলেন এই 
চার ঘণ্টার আন্তরিক কথোপকথনে। 

আচ্ডার হোতারাই ঠিক করে দিয়েছিলেন আলোচনার 
বিষয়বস্তু। ক্ষিত্রেস করলাম তাঁদের সন্দীপ রায়কে, কেন 
এরকম বিষয়ের কথা ওদের নে হুলো। তবাবে ঘা বললেন 
তার মূল কারণগুলো নিশ্ররাপ £ 

১) গ্গনদিন ব্যাহত লোকের সংখ্যা তো বাড়ছেই না বরং 
জন্ছে। 

, ২) একটি সংগঠন যে কালো করছে যেমন কুকুরের 
কামড় নিয়ে, সেটা তাদের এলাকায় দিন-দিন প্রাধান্য পেলেও 
কিন্তু অলানা জায়গায় তাদের আাশানুরাপ ঠিকমত কাছে 
লাগানো যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। 

৩) অনেক সংগঠনই দেখা যাচ্ছে অন্তর্্বন্থে ভেঙে টুকরো 
টুকরো হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু সামগ্রীকভাবে তাতে যে বেশি কাজ 
করা যাচ্ছে আলাদা আলাদা ভাবে তাও নয়। বরং কুৎসা সৃষ্টির 
ফলে তা বাইরের লোকেদের মনে পুরো জন-বিজ্ঞান 
আন্দোলনের প্রতি বিরাপতা সৃষ্টি ইচ্ছে। 

৪) পাশাপাশি অনেক রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ও বাইরের 
আর্থিক সাহায্যপুষ্ট এন ভি ওর রনরমাও্ড তো দেখবার। 

তারপরে একে একে, এগিয়ে এসে যারা আলোচনায় 
অশেগ্রহণ করেন তাদের মযো। কয়েকজন £ 
তাপস ভট্টাচার্য : (অধ্যাপক) আমাদের ব্যক্তিস্থাতান্্রের ইাগো 
কমিয়ে নিঃস্বাথ হওয়া দরকার ৷ কারপ কাজটা তো আমাদের 
'সমাবদল করে পৃথিবীকে আরও বাসযোগা করে তোলা। 
পবন মুখোপাধ্যায় : (উৎস মানুষ) সংগঠনের সংকট অধিকাংশ 
ক্ষেতেই লেতৃতে বাক্তির ত্বন্থ। সেখানে যে নেতৃত্ব যত 
গণতান্ত্রিক ও মাচিওরড তার সাফলোর রেকর্ড তত ভালো 
হতে বাধ্য। এই নেতৃত্ব যারা দেয় তাদের একটু দার্শনিক 
মনোভাব দ্বাকাও দরকার যাতে সবাইকে বানিয়ে নেওয়া যায়। 
ভ্িীপ : (হালিসহর বিজ্ঞান পরিষদ) আর্থ-সামাজিক কারণেই 
সাংগঠনিক নমনীরতাও শ্ুয়ো্রন, প্রয়োজন সকলকে নিয়ে 
কান করার। হোক লা তারা রাভনৈতিক মতাদর্শে আলাদা। 


হকিকত 


অধীর পাল : (পাঠক/ বর্ধমান নেমারি) লক্ষ্য ঠিক থাকলে 
আগড়াঝাটি হলেও মারামারি হবে কেন? আসলে যতটা সমাজ 
সচেতনতা থাকলে সমাভকহী হওয়া যায় আমাদের ততটা নেই 
বলেই হয়েছে দুশকিল। 

কাজল সেন : (পুরুলিয়া) গ্রামের মান্য খুবই পিছিয়ে আছে 
আর সেক্তন) তাকে দোব দেওয়াও যায় না। কিন্তু কাজটা তো 
আমাদেরই। আর বেশ শক্তও তাই নানা বাধায় ঘাবড়ে গেলে 
চলবে না। আমাদের দেশ গড়ব আমরাই । 

পূরবী ঘোষ : (উৎস মানুষ) সংগঠনের ক্ষেত্রে কাজ করতে 
গেলে মতবিরোত তো হতেই পারে বিশেষত যেখানে সবারই 
জানের পরিবেশ. পরিস্থিতি আর ব্যক্তিত্ব, বয়স আলাদা। কিন্তু 
সেই বিরোধ কুৎসার আকারে বাইরে আসলে “থুতু তো নিজের 
গায়েই পড়বে" এ বোধটাও তে! থাকা দরকার। 

শ্যানল ভদ্র : (উৎস মানুষ) সন্ঘবন্ধ আন্দোলনে সবাই মিলে 
কাত করার সুযোগ আছে আমরা বারবার দেখেছি, কিন্তু তা 
ধরে রাখ যাচ্ছে কই? চাই ধারাবাহিকতা আর সাংগঠনিক, 
যোগাতার প্রসার ও উৎকর্ষ। 

সুতরিয় চৌধুরী : (পাঠক/বর্ধমান) গুধু সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে 
বেশিদিন টিকে থাকা আজকের দিনে সম্ভব নয়. বিশেষত 
যেখানে আমাদের পুরাতন বিশ্বাস আর সূল্যবোধ দ্রুত 
পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্রান্ত হয়ে পড়ছি, বিচ্ছিন্টতার ভু গছি 
এতদিন আমরা যা করেছি তা লাকি সব ভুল ছিল। আন্ত পথ 
দেখাবে কে? নেতৃত্বের গতীর সঙ্কট আর। 

সুতপা বন্দোপাধ্যায় : (ভারতের মানবতাবাদী সমিতি) 
সংগঠন- গুলোর মধে| কাজের পার্থকা তে! থাকবেই, কিন্ত 
কর্মীদের নে) একোর অভাব হবে কেন। মাত্তাতিরিক্ত 
স্বাতস্তুবোধ, পরশ্রীকাতরতা. ঈর্াই এই বিভ্রান্তির কারণ. যেটার 
উত্তর পাওয়া শুধু আত্মলমালোচনার মাধ্যমেই সম্ভব। 
হ্ীরান্দাল কোন্তার : (পাঠক) লক্ষ আমাদের সবার এক 
হুলেও কিন্তু তার সান্তার পার্থক্য আছে. নিলস্ব শীমাবন্ধতাও 
তো আছে। নিজেকে প্রশ্ন করলেই বোঝা ঘায় সত্যিই কতটা 
আমরা সেই লক্ষোর স্বপক্ষে কাত করছি নিংস্বার্থভাবে। তা 
নইলে আজতো এন ভি ও নানে করে-কর্মে-খাবার সন্বো। 
আমাদের সংস্কৃতিটা যেন পালটে যাচ্ছে। 

সন্দীপ রায়  হোলিসহর বিজ্ঞান পরিবদ) আমাদের বিদ্তান 
আদ্দোলনেও অনেকেই নানা ছুতোয়৷ নিজের নিদ্রি্ততাকে 
আড়াল করতে চায়। কাজ আন্তে আত্তেই হচ্ছে আর হবেও। 
ধৈর্য চাই সেনা । আর কৈফিরৎ তো নিজের বিবেকের কাছে। 


শশা টাটা 
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২৩৬ 


পাঢ় রায় :(লেখক/ গবেষক) বিজ্ঞান আন্দোলন কোনো আদর্শ 
হতে পারে না। সেবা কথাটাকে আছি মৃণা করি । ছেলেবেলার 
সময় এটা নয়) রাদানৈতিকতাবে যে সর্বনাশ দেশের হাতে 
চলেছে তান প্রতিবিবানই আমাদের সবার আশু কর্তব্য। 
অমূলা মল : (কল্যাণী) এই ধরনের আড্ডার শ্রযোভনীয়তা 
অনস্বীকার্য । সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, কথাবার্তা হয়. 
মতবিনিময় হয় __ এগুলোই বা কম কিসে। আর পৃথ্িযীটা 
অনেক বড় আর বড় বিচিত্র তার বৈচিত্র সেখানে শুধু আমার 
মতটাই চিক আর সবারটা ভুল এটা বলাও বোধহয় ঠিক নয়। 
আর কাজের পরিধিও তে! সবার এক নয়। 

বিকাশ বিশ্বাস : (পলাশীপাড়া) বিজ্ঞান আন্দোলনে রাজনৈতিক 
দিশা না থাকলে বড় মাপের কা্ত হাতে নেওয়া যায় না। 
সঞ্জয় ঘোষ : (হালিসহর) বিজ্ঞান আন্দোলনের মূল লক্ষ ঠিক 
থাকলে কাছ ফরা যায় অনেক বেশি। অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা ও 
দায়িত্ববোধও শ্রয়োন্ঞন কাজে । 

অতনু মভ্মদার : (পথসেলা) ভালোলাগা একটা বড় কথা। 
কাল্জ করতে করতেই আমরা কাকত শিখি। আর সে শেখাটাও 
হয় মোক্ষম কই সেখানে এক্যের অভাব তো দেখি না। 
হরিপদ পাল : (বিজ্ঞান-প্রেহী/ প্রচারক) আশা করা গিয়েছিল 
বিজ্ঞান আন্দোলন আন্তত একটা উত্লততর মানসিকতার বা 
সঙ্ধ্েতির জন্ম দেবে, যেটা অপূরগীয়ই রয়ে গেল। 

চির রঞ্জন পাল : (তা-মা-স চন্দননগর) মানুষের মব্যে যেমন 
মনে হচ্ছে শোনার আগ্রহ অর্থাৎ গভীরভাবে জানবার আগ্রহ 
কমে আসছে দিনকে দিন, তেমনি তার কেরিয়ারিপম আমাদের 
সমাজকে গ্রাস করছে। এটাকে রুখবে কে? 

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় : (সাংবাদিক /গবেধক) আমি জনবিজ্ঞান 
নিয়ে গবেষণা করছি। দেখেছি গত পঞ্চাশ বছরে নানাসময়ে 
নানাভাবে বিজ্ঞান আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত 
হলেও সবসময়েই তা আন্দোলনকে উন্নতন্তরে উত্তীর্ণ হতেই 
সাহাঘ্য করেছে। সাময়িক অস্থিরতা বারবার এসেছে হদিও। 
বিবর্তন ভট্টাচার্য : (বিজ্ঞান ও সঙ্গতি সংস্থা) একের জন্যে 
প্রথমেই প্রয়োজন সততার আর আত্মরিকতার. উদ্দেশোর 
প্রতি। তাতে যে একা-সাস্কৃতির সূচনা হয় তার ফল হয় 
সৃদূরপ্রসারী। আছকের ভণ্ডামি অসহ্য, সেখানে আত্মগরিমার 
প্রকটতায় নেতৃত্ব বিপর্যগ্, আন্দোলন বিপহ। তাই প্রয়োজন 
প্রশংসা করতে হয়। আড্ডা শেষে পথসেন্যর নাটক ট্যান্ি 
ড্রাইভার" সবারই দারুণ ভালো লেগেছে। আর সুখেনের গাওয়া 
শানগুলো। আর ঝুমকার আবৃত্তি ॥ 


টোকাটুকির মাহাত্ম্য কথা 


নারায়পচন্দ্র রায় 


ব্যাস কহে জন্মে করহ শ্রবণ 
টোকাটুক্ির মাহাম্মা কিছু করিব বর্ণন।। 
অপূর্ব কলির লীলা কহলে না বায়। 
স্ানুবেরা চালবাজ হয়েছে সবায় ।। 
এতদিন ছাত্রছাত্রী ছিল গরুর দল। 
রাতদিন পড়ে পড়ে হত হীনবল ॥। 
কলিকালে মানুষেরা যাইবে বুঝিয়া। 
না পড়িয়া ডিগ্রি পাবে চালাকি করিয়া।। 
বোমা মারি হোমসেক্টার নিশ্চয় হইবে । 
তা না হচ্ছে ধর্মঘট চলিতে থাকিবে।। 
স্বৰ্গ হাতে সরস্বতী নামিবে নিশ্চয়? 
বোমা ও বন্দুক দে যে করে মহাভয়।)। 


রাম টোকে শ্যাম টোকে টোকে যদু মধু। 
হারাম চুনো রাম টোকে বড়দাদু ।। 
চিৎকার চেঁচানেচি বই ছেঁড়াঙছেড়ি। 
সশব্দে বেঞ্চ টানি খাতা কাড়াকাড়ি।। 
রুমের বাইরে বসি গার্ড মহাশয়। 

চুপচাপ নিদ্রা যাবে সুখে অতিশয়।। 

পাস করে ভর্তি হতে সুযোগ নাহি পাবে। 
সুযোগ যদি পায় সেথা রাহ্রনীতি করিবে 


সহসা অদূরে যেন কী একটা ফাটিল। 
বাসদেবে ভ্মেঞ্রয় জড়াইয়া ধরিল।। 
এ বুঝি ফাটিয়াছে বোম একখানা 
দূর্বনতরা এখানেও করিয়াছে হানা।। 
তাহা শুনি ব্যাসদেব উঠিল আঁতকিয়ে। 
চুল দাড়ি রোম লোম গেল খাড়া হয়ে।। 
ভ্রড়াজড়ি ধন্তাধত্তি করে দুই জনে। 
নিজেরে বাঁচাতে তারা চায় প্রাণপণে ।। 
অপূর্ব টোকার লীলা শোনে যেই জন। 
সর্ব পুণ্য নষ্ট হয় শাস্ত্রের বচন।। 
ইহজন্মে শুনা পায় পরজরস্ম ফরসা। 
ভবিঘাৎ ঝর্ঝরে কোনো লাই ভরসা ॥। 
পিতামাতা ঘদি শোনে মন উচাটেন। 
ছাত্রছাত্রী ুনিলে পর আনন্দে মগন।। 
(এতক্ষণে) টোকাটুকির মাহান্মা-কথা হল 
অতএব ভ্রোতাগণ হরি হরি বল _ 
হরি হরি - - - হরি৷ হরি - --11 
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শিক্ষা কী গড়বে : মানুষ নাকি কেরিয়ার 


এক চতুর্মুখী আলাপ 
রত্স্বর ভট্টাচার্য 


স্তর কলকাতার এক গৃহস্থের দোতলার ঘর। 
চারবদু বহুদিন পরে মিলেছেন। সবাই চল্লিশোর্ধ। 


বন্ধুদের পরিভয় _ 

অনিন্টা _- অধ্যাপক 

সুমন৷ __- অনিল্দোর স্ত্রী 

সর্বভয় _- সুস্বাইপ্রবাসী বাঙালি, বড় 
কোম্পানির বড় চাকুরে। 

তপন _- ছোটো স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থার কমী 


সকলেই ভাবুক তবে ভাবনার পার্থক্য আছে। কথাবার্তা 
চলছিল অনেকক্ষণ ধরেই ৷ আমরা এই আলাপন শুনতে 
পাচ্ছি দিশলোস্ত প্রসঙ্গে আসবার পর থেকেই। __ লেখক 
সুমনা : মেয়েট্যকে আমি যে কী বলাবো সেটাই এখন আমার 
সবদেকে বেশি ভাবনার। যা দিনকাল। একসনয় ভাবি 
ঢাল্লিদিকে সকলের মতো গলা মিলিয়ে বলি _ কেরিয়ার 
গড়ো, সকলের থকে ভালো রেছাপ্ট কারো, প্রতিযোগিতায় 
নানো আর যেভাবেই পারো চেতো। তীবনে দাড়াও : কিন্তু 
লা হবার নারে স্বার্থপরতার যে কু-দৃষ্টা্ত চতুর্দিকে দেখছি 
তাতে ছয় হয় ভীবনে সফল করতে গিয়ে মেয়েটাকে অমানুষ 
বানিয়ে ফেলবো না তো! 

অনিস্দা : ভাবনার তো কিছু নেই। বাড়ার অর্থনীতির মূল 
কথাটা হচ্ছে সকলে আমরা নিজ্রের তরে। যলে পৃথিবীর একটা 
বড় কাচ কনে গেছে। ভাবনাচিস্তার আর দরকার লেই। 
আমাদের অর্থমন্ত্রীর বাজেট পড়ো, সেখানে আবার আরও 
এককাঠি চড়া। প্রতিটি তথা শ্রতিটি বিশ্রেষপের অন্তরালে 
সারকথা বলা আছে -_ প্রত্যেকে মোরা নূনাফার তরে ॥ ফলে 
সব চুকেবুকে গেছে। আন্মহিতাকাক্কা এখন একমাত্র পালনীয় 
ধর্ম। এসব যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে সর্বদরয়ের শহরের 
রসুদেব ও তারা দালালের নতো আটিতলা থেকে ঝাপিয়ে পড়। 
খেল খতম। 

সৰ্বজয় : সেটা আবার কী £ 

অনিন্দ্য : তোনার এসব জানা উচিত। কারণ ঘটনা ঘটেছে 
মুম্বাইতে । পাত্র-পাত্রীর নান বসুদেব ও তারা দালাল! 
তোমাদের টাইমস অফ ইভিয়াতে বেরিয়েছিল! স্বামী-ত্রী 


বসুদেক আর তারা থাকতেন বম্বের মেরিনড্রাইতের ওপাস্রে 
যালাবার হিলাসে। যাতে লোকে বলে বন্বের নন্দনক্তানন 

ছিয়ান্তর বছর বয়সের এই দম্পতি গত গরমের এক শেষরাতে 
ন’ তলার চানালা দিয়ে লাফিয়ে নিচের শানে পড়ে একসঙ্গে 
আন্মহত্যা করেন। নির্ভেজাল বুড়োবুড়ি, মাথার ব্যানোটামো 
ছিল না, ছিল পুত ও পৃতবধূ। ওরা লিখে গেছেন এ পত্র এবং 
পুত্রবধূটি ওঁদে র সঙ্গে ওধুযাত্র নিরামিষ দুর্ব্যবহার নয়, আমিব 
মারধরও করত। পুলিশ অনুমান করছে মারধরের উদ্দেশা 
বাপের তিনকোটি টাকা দামের ম্ল্যাটটা লিখিয়ে লেওয়া। 
সন্তানকে মনুব্যত্বের বদলে কেরিয়ার শেখালে কাপানোর একটা 
বাবস্থা রাখা দরকার এ কথাটাই আমি বলছছি। 

সুমন! : এ তোমার অবৌন্তিক বাড়াবাড়ি। না বাপ যা গড়তে 
চায় ছেলেমেয়ে তা হয় না এর একটা কারণ মানবপ্রকৃতির 
মধোও থাকাতে পারে । গাদ্ীত্রি বা বিদ্যাসাগরের ছেলে আর 
রহীন্দ্রনাথের ছোট্টোলনাই মানুষ হবার প্রশিক্ষণ তো কম পাল 
নি কিন্তু এ তিনটি সন্তান সম্পর্কে এ তিন মহাপুরুবের 
অত্যাশাপ্রণ হয় নি। না বাপের প্রাণান্ুকর চেষ্টা সত্তেও কত 
ছেলেমেয়ে বিগড়ে গেল। বন্ধের ঘটনাটা সেরকমও হাতে 
পারে। কী শেখালে কী হয় তার অনিশ্চয়তার দিকগুলো নিয়ে 
টানাটানি করা আমার উদ্দেশা ময়। আমি জানাতে চাই এই 
জটিল সময়ে আমরা আমাদের ছেলেপুলেদের কী শেখাবো! কী 
গড়তে চাইবো! দায়িত্ব নিতে চাওয়া সমাছস’চেতন নানুব, নাকি 
নির্ভেজাল কেরিয়ারিস্ট। 

অনিন্দ্য : একই দেহে দূরকম হয় না। যেলন নাকি অর্ধনারীস্বার। 
সুমনা : তোমরা বুঝবে না। তোনরা তো ক্ষুলের দরজায় 
মায়েদের সঙ্গে গিয়ে একদিনও বসনি। আডকাল প্রতিটি 
পিতামাতা এক-একভ্রন বিদেশের ফুটবল কোচেদের নতো। 
দিবারাত্র ঘরে-ঘরে সন্তানের কেরিয়ার গড়ার স্টাটেগ্রি-সেশান 
চলছে। পিতা নিত্য ছুটছেন বাঘাবতীন থেকে বারাসাত। কোন 
টিউটর অঙ্কের একনন্বর, কে ভুগোলের, তার খবর জুটিয়ে 
যাচ্ছেন আত্বীয়ন্তসরা নিয়মিত। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত 
সর্বক্ষণ চলছে নোটিতেশন। স্কুল থেকে ক্লান্ত নেয়ে ফিরছে 
পাশে বন্ৃতারত না। রেজাপ্ট খারাপ হলে আই আই টি পাবি 
না। এক মুহূর্ত সময় নস্ট করবি না। দিবারাত্র পড়। নিচের 
নোটখাতা কেউ যেন না দেখতে পায়। নতুন অন্ধের মাস্টারের 
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নান কাউকে বলবি না। নিজের পায়ে পাড়া নইলে জীবনে 
তোকে কেউ দেখবে না। কি বলবো: আমার ওনতেও বিশ্রী 
লাগে। এই শ্রিওদের একটু নিজের মতো বাড়াতে দেব না? গ্রিল 
ঘরে মেয়েটা একসনে বৃষ্টিপত়া নেখাছে জার আমি হড়ি খেয়ে 
নিয়ে বলবো পড়াতে বোসো ! আমি আনার লেয়োতে এখানা 
এভাবে বলতে পারি নি। কিন্তু এটাও ভাবি যে কতদিন না বলে 
থাকতে পারব! চারিদিকে এই নির্মম ঘোড়ার লৌড়। এই ব্রেসে 
না নানিয়ে মেয়েটার ডাবনের ক্ষতিও করে দিচ্ছি না তো: 
সর্বজয় : তা তো দিচ্ছই। কী লাভ তোমার নেয়েকে 
সমান্রদচেতন মিডিওফার এক্ডটা তার্কিক বানিয়ে? বি 
শ্যাকটিক্যাল। ভীবন দ্রুত বদলাচ্ছে টপ গ্রেডের ছাত্রী না হলে 
হবে) কেউ কোথাও অর্ভিনারি লোকেদের আর কাজ দেবে না। 
দোহাই তোমাদের এসব কলকাত্তাই মুদ্রাদোষ এবার একটু 
ছাড়ে।। যাও আনলেদাবাদ বা থানের বেলাপুর রোডে! 
হায়দ্রাধাদে। হ্ন্াস্ট্রর কলোনির ছেলেপুলেদের দেখে এসো। 
সোনা তথা আমরা, বলে দিই ছেলেদের। বলি ইউ লুক! 
তোমাকে ছ্জিনিয়ারিং কলেজের জরেন্ট এ্টাঙ্গে কোয়ালিফাই 
করাতে হাবে, নইলে মানুকো গলাধাকা গিয়ে পড়বে ঝুপড়াতে। 
অপগণ্ড ছেল্লের জন্য বাড়ির দরজা বন্ধ। 00110 excel or 
ওমা, very Simple! নিভে দাঁড়াও তারপর বড় বড় কথা 
ভাববে। ভারতে কেন এক কোটি আঠারে। লক্ষ লোকের টিবি 
হয়েছে এ নিয়ে যদি মনোবেদনা ঘটে তবে আগে নিচের পায়ে 
দাড়াও মাসে পনেরো হাজার টাকা আনো তারপর টিবিসেবা 
করো। 

অনিন্দা : বাপরে তোনার এই সুপৃত্রটি পনেরো হাজার পেলেও 
আদপেই ও কোথাও দাঁড়াচ্ছে না হে, ও গিয়ে ইন্ডাস্ট্রির কোলে 
বসছে। এটা আহারনিদ্রা নিশ্চিত করার পক্ষে নিরাপদ উপায় 
হতে পারে কিন্তু এটা আনপেই শিক্ষা নয়। এ হচ্ছে খুব 
ভগ্রভাবে বললে ইন্ডাস্ট্রির অর্ডারসাপ্রাই আর সত্যিকরে বললে 
অন্যের পেটে লাথি মেরে নিভের পেটে কোর্মা-পোলাও 


ঢোকানোর পন্থাগ্রহণ। বাপ হয়ে তুনি বয়স্কপূত্রকে অমান্য, 


বানিয়ে আনোর কোলে বসতে শিখিও না। ওটা বাপের কান্ত 
নয়। 

সুমলা : তোমাদের কথায় নিন্দা ও বাকচাতুয খুবই বেশি। 
আমাকে তোমাদের যুক্তি বলো। আমাকে প্রশ্নের উত্তর দাও। 
অনিন্দা : বেশ। ধরে নিই সর্বজ্রয়ের শিক্ষানীতি শিরোধার্য করে 
পশ্চিমবঙ্গে আমরা আমাদের সন্তানদের বললান দেখে] বাপু 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেড বা ডাকতারিতে ভর্তি হবার পরীক্ষার পাস 
করো নইলে আনার সামনে থেকে ভাগো॥ অবস্থাটা তবে কী 
দাড়াবে ? ইাপ্তিনিয়ারিংয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রার চারহাজার 
ছেলে ভর্তি হয়, ডাক্তারিডে তারও কম। এই ছয় হাল্ার 
ছেলেকে বাড়িতে ঠাই দিয়ে উচ্চমাধামিক ডিঙানো বাকি 


হলে পাতাতে হয় আমার আবেগ আমি সামলাতে পারি না 
কারণ সর্বজয়ের শিক্ষাতন্তু খুবই বলা। এরকম নীতির 
রূপায়ণের জনা দোশে আনেক ছন্দ সরকার। 

সর্বস্রয় : আবেগ সালাতে পারবে। আনার কথার ম্পিরিটটা 
তুমি ধারো। আমি প্রতিযোগিতার কথা ব্পছি। কারণ তাতে 
ভালো ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসবে। প্রতিযোগিতায় যারা 
হেরে গেল, তোমার দুর্বল নানের সমস্তুটুকু সহানুভূতি, তোমার 
আর্তনাদ করবার য্যবতীয় ইচ্ছেশন্ডি তাদের পেছনে শরচ করে, 
এদেশের মানুষেরই চিরস্থায়ী ক্ষতি করতে চাইছ তুনি। বাস্কুবে 
যত নির্মম কম্পিটিশন তত কোয়ালিটির ইমক্ৃতনেন্ট, আর 
কর্নরশর্ড়ির বৃদ্ধি। সর্বত্র সবদেশে এই ব্যাপার । ভালে! নাথা চাই 
তোনার দোশের ভন্যে। ইন্ডান্টি, খেলা, বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বয়। 
ভালো ডাক্তার ভালো চিকিৎসা করবে, ভালো ম্যানেডার বড় 
ইন্ডাস্ট্রি চালাবে, ভাঙ্গো। বৈজ্ঞানিক নড়ুন টকনোঙ্গডি বানাবে। 
সর্বনত প্রতিভাবান ও যোগা লোক চাই । এই হচ্ছে সহ সতা। 
আমি তুলি না চাইলেও সত্য আন্ত যদি আনরা এই ঘরে বসে 
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি বাচার এবং প্রতিযোগিতা সভাতাবিনাশক 
শক্তি তার পরক্ষণেই চা কিনাতে তোমাকে এ বাডারেই যেতে 
হবে। সেখানে দশরতনর চায়ের সাধো প্রতিযোগিতা তুমি থামাতে 
পারবে না। বরং সবথেকে কনদামে সবথেকে 'ভালো চা খুঁডে 
পেতে কিনে আনবে । এভাবেই বাজার নানুবের স্বার্থে জীবানের 
গুণনান বৃদ্ধি করে। তাই ছেঁদো আবেগগুঙ্গির কথা বারবার লা 
আওডে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবতা স্ব্াকার কর 
বালা দেশে এর দরকার আছে । সন্তানকে ভুলপথ লেখিও না; 
কঠিনেরে চেনাও। 

অনিন্দ্য : তোমার চায়ের উদাহরণটা বেশ ব্রবরদস্ত। কিন্তু কথা 
হচ্ছে মানুষ নিয়ে। অনেক অনেক মানুষ নিয়ে। প্রতিযোগিতায় 
সেই মানুষের ওপবন্তা স্থায়িভাবে বাড়ে নাকি সহযোগিতায় 
বাড়ে একথা এখনো ভ্রানা গেছে বলে আমি ভানি না। শিক্ষায়, 
চাকুরিতে, শিল্পে. সর্বত্র সুযোগ যেহেতু কল, তাই শ্রতিযোগিতা 
একটা বেছে নেবার, সে সঙ্গে বঞ্ছিত করবার আছিলাও তো 
হতে পারে। হয়ত এই আছিলার পক্ষে আনরা পরে যুড়ি গড়ে 
নিয়েছি। আনরা শিক্ষিত ধাবিভরা, নিজোদের কোলো 
স্বার্থসিদ্চি, করব্যর ভন? 

তপন : প্রতিযোগিতায় কৰ্মশক্তি বাড়ে একথাটা যি নিংসংশয়ে 
নে কর তবে বলি ক্রোধ, শত্রুতা এসব থেকেও মানুষ অনেক: 
সময় কর্মশক্তি পেয়ে থাকে। যুদ্ধবিদ্যা ও মারণাস্ত্র তৈরি করবার 
বিভ্ঞানটাই গড়ে উঠলো ঘৃণা থেকে। প্রতিযোগিতা কি অনাকে 
পরাভূত করবার ভন সে-ভা়তের একটা প্রণোদনা সৃষ্টি করবার 
তাড়না নয় প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভর করবার আগে এ 
কথাটাও ভেবে দেখবার দরকার আছে ৷ বেন আছে পারে সময় 
পেলে বলবো? তোমাদের কথা চলুক। 


৫৯ 7 * লী 


২৩৯ 


উৎস মানুষ __ লভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০ 


সুমনা : আমার পুরনো কথাটা আবার সর্বলরদাকে বলি। 
সর্বজয়দা ভালোবাসা শ্রেহ, শ্রীতি এ-সবের কি কোনো দরকার 
নেই ? 

অর্বজয় : থাকবে না কেন, এ আবার কি কথা তবে ভাঙ্গোবাসা 
স্কুলের পাঠাপুস্তকে নয়। সে বাড়িতে শিখবে বাপ মায়ের কাছে। 
ভাইবোনের কাছে। একটু বড় হয়ে ... 

সুমনা : স্বার্থতাগ করা. সুচেত্না গড়া, সামাক্রিক সহানুভূতি. 
দরিদ্রের প্রতি মনত্ববোধ এ-সব আভ্তক্তের ভারতে, এমনকি 
পৃথিবীতেও শেধাবো লা আমরা ? এগুলি বর্জন করে পরিবার 
থাকবে ? পরিবার না থাকলে শিশু কোথায় আসবে, বৃদ্ধ- 
বৃদ্ধাকে কে দেখাবে £ এই গতকাল ২০০০ সালের হিউম্যান 
ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে দেখলাম আমেরিকায় শতকরা ৪৫টা 
বিয়ে তেড়ে যায়। প্রতি লাখে ৯৬ জন মেয়ে বর্ষিত হয়? 
লাঘপ্রতি অপরাধ বরে ৫ হাজার ৩লো জ্রন। আত্মহত্যা ২৩ 
জন। তৃনি শিক্ষালয়ে গিয়ে গাইবে না -সবারে বাসরে ভালো" 
বা 'অস্তকনে দেহো আলো ? মানুষের পৃথিবীতে তোমার আর 
কোনো উপায় আছে? . 

সৰ্বজয় : অবশ্যই গাইবো। তুমি বইপত্র খুলে দেখো মহারাষ্ট্রে 
না টেরিতার কথা পড়ানো হয়। চ্যারিটির কথা বলা হয়েছে। 
সুমনা : আমার দুর্ভাগা আনি তোমাকে বোঝাতে পারছি না। 
নুখে মুখে বা সিলেবাসে বুলির মতো শেখানো একরকম আর 
ভাবনের ও শিক্ষার লক্ষের সঙ্গে সর্বাত্ুকভাবে মিশিয়ে 
শেখানো অনারকন। মানুষ কীরকন হচ্ছে জান? পঁচিশ বছর 
আগে আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখনও আমরা কিছুটা 
স্বার্থপর হয়ত ছিলাম। কিন্তু তখন ক্লাসের অন্তত অর্ধেক মেয়ে 
ছোট-ছোট বন্ধুদের দলের মধো টিফিন ভাগ করে খেত। 
বাড়িতে ভালো কিছু হলে মাকে ধরে পড়ে বন্ধুদের জন্য একটু 
নিয়েই যেতাম। যারা তখন একা কোনো টেবিলের কোনায় 
বসে নিভের খাবার নিজে খেত তারা মাথাটা নিচু করেই খেত। 
এখনকার অবস্থা সম্পর্কে আবার কাছে সমীক্ষা নেই কিন্তু আমি 
আমার মেয়ের কাছে যা শুনি তাতে হলে হয় এখনো কিনু মেরে 
ভাগ করে খায়। তবে একা খাওয়ার গর্বিত ভাব অনেক 
বেড়েছে। তোমরা সবাই হয়ত বলবে চতুর্দিকে স্বার্থপরতা 


বন্ধুর গড়ার একটা স্বত:শুণোদিত ঝৌক আসে তখনই যদি 
সহযোগিতা ও প্রীতির জন্যে সামান্য স্থার্থত্যাগ না ঘটে তবে 
সারাজ্রীবনে কখন আর ঘটবে? ক্রাশরুমের প্রতিযোগিতা 
সাহাক্ষিকভাবে বাচার নিরমণ্ডলোকে পর্যন্ত শিশুর মন থেকে 
উিয়ে দিচ্ছে না তো। আমরা লিখতে-পড়তে-জালা কতগুলি 
অমানুৰ গড়ছি না তো! 

তপন : খুবই সমরোচিত জিন্রাসা। ভাবনাটা হচ্ছে একটা 
প্রজন্মের শিক্ষা নিয়ে। সর্বজয়ের ছল হান্রার বা অনিন্দের 


চারলক্ষ নয় । আমাদের রাশিকৃত বার্থতাগডলো সমাতে সাজিয়ে 
রেখে আমরা যখন চোখ বুক্তবো তন যারা সমাজের দায়িত্ব 
নেবে তাদের শিক্ষা নিয়ে। 

সর্ব : শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হোক কিন্ত স্ার্থপরতার জনা 
শ্রতিযোগিতাই শুধুমাত্র দায়ী এটা নানদ্ধি লা) সুযোগের অভাব 
বা জৈবিক চাহিদাপূরণের যথেষ্ট বাবস্থা লা থাকলে 
প্রান্তব্যক্তিরাও অন্যায় বকলের স্বার্থপর হতে পারেন । আমাদের 
তিনদিন না খাইয়ে রেখে সাননে এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে মারলে 
এখানকার দৃশাটাও মনোরম হবে লা। 

অনিন্দ] : হ্যা তবে অনেকগুলো বিশ্য় এখানে ছড়িয়ে আছে। 
শিক্ষার সঙ্গে প্রতিযোগিতা, সন্তানের ভবিষাৎচিত্তা, 
মানবিক অনুভূতি কত কী! 

তপন : হয়তো শিক্ষার সঙ্গে ভীবনের সবকিছু মেশানো আছে 
বলেই ভ্রডাচ্ছে। এর উপর আবার এই সময়টাই হচ্ছে দ্রুত 
পরিবর্তনব্বীল। জোর পশ্চিমে হাওয়া, স্বদেশের নদীতে ধর্মীয় 
খুশি, সমস্ত পূরনো আকাশ মেঘাচ্ছান্ন। খড়কুটোর মতো একটা 
নৌকো পেলেও তাতে সন্তানকে পার করে দেবার আকান্তরক্ষী় 
পিতামাতার আকুল । 

সুমনা : শুধু আকুল। বল মরীয়া। বাপমায়েরা যেন একটা 
মাছের কাকের মতে৷ একজন আরেকজনের পেছনে গিয়ে 
দলবেঁধে দাঁড়াঙ্ছেন। কেউ টিউশনিতে, কেউ লোটবুকের 
বাজারে, কেউ পনিমন্দিরে। কেন দাঁড়াচ্ছে, কি ভেবে 
দীড়াচ্ছেন ভিন্তেস করো কেউ দ্রানেন না। যা করেই হোক 
ছেলেকে পার করতে হবে। 

তপন : একটা কথা আমি আগেই বলে রাখি। এই মরীয়া 
অবস্থার একমাত্র কারণ বোধকরি সন্তানের কেরিয়ার নিয়ে 
দৃশ্চিত্তা নয়। উচ্চশিক্ষার উত্তম সুযোগও এদেশে সীমিত । 
সরকার টাকা খরচ করে না. শ্রলগদ নিজেদের উদ্যোগে আর 
শিক্ষালয় গড়ে সা, রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষার সুদূরপ্রসারী 
গুরুত্ব বোঝেনা, অনিন্দ্যর৷ খেটেখুটে কলেলগুলোকে আধুনিক 
ভালো কলেজে রাগাত্তরিত করে লা। ফলে ভালো জায়গার 
সন্তান পড়াবার একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। গরিব মধ্যবিত্ত 
সকলের মধোই। তাই কেরিয়ারের জন্য প্রতিযোগিতার সঙ্গে 
খানিকটা ভালো শিক্ষার জন্য প্রতিযোগিতাও মিশে আছে। 

সুমনা : মাললামণ। আমি বলছিলাম শুধুমাত্র কেরিয়ারের জন্য 
শিক্ষাকে এদেশে এখন মেনে নেবো নাকি নেবো না, এ হচ্ছে 
আমাদের আলোচনার বর্তমান প্রসঙ্গ । ভালোমানুষ গড়বো 
নাকি ভালো চাকরি পেতে পারে. এরকম ছেলে গড়বো। 
তোমরা বারবার প্রসঙ্গ বদলে দিচ্ছ। 

তপন : আমার মনে হয় এ প্রকে মনীষীদের জবাবটা আগে গুলে 
নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধী কেউই চাকরি বা 
কেরিয়ারের জন্য বে শিক্ষা, তাকে বেছে নিতে পারতেন না। 
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শুধুমাত্র শয্রোদন মেটানোর শিক্ষার সীমাবদ্ধতা নিয়ে দু'ডানেই 
প্রচুর বাঙ্গ-বিদৃপও করেছেন: এমন কি বাটেরদশকে কোঠারি 
কমিশনের রিপোর্টে নৈতিক শিক্ষা বা mora! qucation- 
এর ওপর জোর দেওয়া হায়েছে। সেখানে ভোর দিয়ে বলা 
হয়েছে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে _ সামাভিক দায়িত্ববোধ 
বাড়ানোর ক্রমান্য় চেষ্টা কর্য। Ineulcation of a sense of 
social responsibility | একথা নিশ্চই সকলের মনে আছে 
ঘে কোঠারি কমিশনের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই ছিলেন পৃথিবীর 
নানা দেশের বিদদ্ধ শিক্ষাবিদ ; ইংলন্ড, জাপান, আমেরিকা, 
রাশিয়া ও ইউনেস্কোর পণ্ডিতেরা এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। 
ফলে ওই কমিশনের রিপোর্টকে মোটামুটি ভারতীয় শিক্ষা 
সম্পর্কে এক আত্তর্জাতিক সুপারিশপত্রে বলা যায়। এ রিপোর্টে 
একেবারে সোজ্রাসূচি বল৷ হয়েছে যে, মূলাবোধহান জ্রান 
ভয়ানক হতে পারে। Knowledge with a lack of 
essential values may be dangerous. এর পরেও বলা 
হয়েছে __ সামাভিক ও নৈতিক মূলাবোধের ক্রমবিলোপন 
পাশ্চান্তা সমাডের মুবমানাস অনেক কঠিন নৈতিক ও 
সামাজিক দম সৃষ্টি করছে। The weakening of social and 
moro) values in the younger generation is creating 
many serious social and cthival conflicts in Western 
১০০i৫৮৷০5। এসব বড়তার শেষে বারবার পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছে, স্কুল-কলেজে নৈতিক ও সামাছিক শিক্ষা দাও। কী 
বুঝবো আমরা এসব পরামর্শ ও তথ থেকে? এসব উপদেশের 
একমাত্র উদ্দেশ] কি কেরিয়ারের পেছনে ছোটানো৷ শিক্ষাকে 
সংশোধন করা নয়? 

সুমনা : বুঝলাম তোমার কবা। কিন্তু গত পনের বছরে 
পৃথিবীতে তো লানারকন তোলপাড় হয়ে গেল। এখনো কি 
পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা একই কথা বলেন? এসব নৈতিক 
শিক্ষার উপদেশ আড্রকাল কি সেকেলে হরে যায়নি? 
অনিদ্দা : না যায়নি। শত ১৯৯৬ সালে UNESCO-র 
আন্তর্জাতিক কমিশনের রিপোর্টে ফরাসি পণ্ডিত [9৩910 
সাহেব এ প্রসঙ্গে পাশ্চান্তের সাম্প্রতিক অভিমত লিখেছেল। 
সাহেব বলছেন _ Today. the commission ventures io 
claim that the pressure of competition have caused 
many of those in position of authority tw lose sight 
mn, which is to give each human being 
s 1 take ult ndvantage uf every 
/। এসব বলেই পরক্ষপেই সাহেব '1541" এবং 
'5৫৫৮০%-এর কথাও বলছেন) বলছেন values that we 
প্রা "m।rAL' — তার কথা । সাবাধান করে দিচ্ছেল। বলছেন 
— ‘survival of humanity depends thereon’ | বাজার 
নিয়ে সাহেব একটু দোলায়িত কিন্তু 14৩» নিয়ে অনেক 
ওকালতি করেছেন। শিক্ষাতে মূল্যবোয থাকবে. শিক্ষাতে 








সবলানুবের শ্রতি প্রতিসপ্দারণের উল্োগ থাকবে একঘা 
এখনে কাণুত্ঞানীরা সর্বত্রই বলছেন। কোতারিতে্ বলেছেন 
UNESCO-তেও ধলছেন। এসব কথা সেকেলে হয় না। 
তপন : হ্যা যদি আনরা বিহয়টাকে উদাহরণ সহযোগে 'দেলি 
তবেও ও ঝাগুলো আবও ভালো কারে বুঝতে পারাবো। আমি 
একটা ভাপানী দৃষ্টান্ত দেবো । আমেরিকা বা ফরাসীদেশের দু" 
একটা খবরও বলা যেতে পারে, তবে ভাপানের তথা এডনোই 
বলছি যে শিল্পোপাদলে সার্ঘকতার কনা মানবসম্পদের উপর 
পীড়ন আমার মনে হয় জাপানেই সবাথেতে বেশি। 
আমেরিকানরা খাটিয়ে তাত কিন্তু সপ্তাহে গড়ে ওয়া কাত 
করে ৩৪.এ ঘণ্টা। ভাপানীরা কারে 8৪.8 ঘণ্টা। দশ ঘণ্টা 
বেশি। এনসাইক্রোপেডিয়া ভ্রিটেনিকার ৯৪ সালের ইয়ারবুকে 
দেখছি জাপানে মাধ্যনিক পর্যায়ের ক্ষুলছাত্রদের মধ স্কুল থেকে 
পালানো বাড়ছে প্রবল হারে। এটা সমীক্ষা করে পাওয়া খবর) 
দূর্বল ছাত্রদের উপর প্রবলদের নিষ্ঠুর পীড়নের হারও জাপানে 
বোডেছে। বিশেষত্তরা বলছেন পলায়ন ও 
নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধির মৃূলহেতু নাকি ইন্ডাস্ট্রি চাহিনাপুরপের জনা 
সংগঠিত জাতীয় শিক্ষান্রমের চাপ ও মাত্রাতিরিক্ত শৃন্খলা। 
অর্থাৎ কেরিয়ারি শিক্ষা। 
সুমনা : এর কোনো প্রতিবিধান হচ্ছে না? 
তপন : ডাপান সরকার দেশের উৎপাদলব্াবন্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে 
বলে চাপ কমাতে রাডি নন। তারা চান শিক্ষায় চাপ থাকুক 
এবং ইন্ডাস্ট্রিননোহর ছাত্র তৈরি হোক। ওগ্ডামি ও পলায়ন 
সামলানোর ভ্রন্য সরকার ১৪ হাজ্রার সমাজকে দ্ুলে-্কুলে 
চাকরি দিয়ে এনেছেন। এই সমীক্ষাটা পড়ার পর থেকেই আমি 
ভাবছি এই সমা্তকমী ভত্রলোকেরা কি করবেন? আরও 
শ্রবলরকমের লোভ দেখাবেন শিশুদের? নাকি আরও ভয়ানক 
মহাপঞ্চক হবেন? কেরিয়ার, উজ্জ্বল ভবিবাৎ, ঝা-চকচকে 
জীবন, ভোগ সবই তো আছে এ শিশুদের সাহলে। তনু কেন 
শিশু পালায়, কেন হিশ্রে হয় এই প্রশ্নটা আমার খুব ওক্ুতপু্ণ 
মনে হয়। কি নেই জাপানের শিক্ষায় £ শিক্ষাক্ষেত্রে কোনে 
অস্বাভাবিকতা কি সেখানে ঢুকে আছে? একথাটা আমাদের 
জেনে নেওয়া দরকার। আনরা তো কেউ কেউ শিক্ষাক্ষোয়ে 
ভাপানের নাতোছি একটা পথ ধরতে চাইছি। 
নিন্দ! : সর্বভয়৷ যেনন নড়েচড়ে বসছে ওকে একটা খবর লিয়ে 
রাখা ভালো। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুপীড়ন ছাতা ডাপালের অনা 
উপায় নেই। এটা ১১৯২ সালের সমীক্ষা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পর ভাপানের ওরকম অর্থনৈতিক দুঃসময় আর আনেনি। 
সরকারকে নিডের তহবিল থেকে ১১৫ বিলিয়ন ডলার (ডোল 
দিয়ে ইন্ডাস্টি-নির্ভর আর্থিকতবস্থার পতন তখন সামজাতে 
হয়েছে এসবের সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৯৩ সালেই ওদের লিবারেল 
ডেমোক্রেটিক পার্টির ৩৮ বছরের একটানা শাসনের অবসান 
হোল। অন্যদিকে আমেরিকার সঙ্গে ট্রেড সারল্লাস কমানোর 
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জল্য আমেরিকা থেকে ক্রিনটন তখন সমানে চেঁচাচ্ছেন। অর্থাৎ 
শিল্ভরগদতের নিজেদের দূরবস্থার চাপ তার উপর আবার 
আমেরিকার চাপ। চাপের উপর চাপ । ভেতরে ও বাইরের চাপ 
থেকে আত্মরক্ষার একরাত্র উপায় জাপানের তখল আরও 
পরিশ্রশী আরও উত্তাবনী ক্ষনতাসম্পন্র এবং আরও খাটিয়ে 
মানুষ । ফলে চাপ চাপ চাপ। ইন্ডান্্িশাসিত শিক্ষার উত্থানের 
সময়টা বড় মনোরন, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির যখন ক্রাইসিস হয় তখন 
সে হভা্ট্রিনির্ভর শিক্ষার অবস্থা হয় প্রেসার কুক্তারের মতো। 
এখনতো দেশবাসীর স্বন্তি বেচে জাপানের সমূি। 

সর্বজ্ : তোমার এসব তত্তকথা বেশ উপাদেয়। মুশকিল 
একটাই __ জন্মাতে তুনি বড্ড দেরি করে ফেশ্লেছো। বছর 
পক্ষাশ আগে হলেও কৃষিভিভিক ভারতে গাস্ঠীভক্তরা তোমার 
প্রতিভা দেখে খুবই আহ্রাদিত হতেন। এখন দুর্ভাগাক্রমে দিন 
পা্টেছে, তোমার এই তান্তিক যোগনিদ্রা ছেড়ে এবার লিছের 
হাতের ঘড়ি, আলমরারির রেকর্ডপ্রেয়ার আর পেছনের 
টেলিভিশনটার দিকে অস্ত তাকাও । সব জাপানী শ্রযুক্তি। 
চাপ, শ্রতিযোগিতা, শুর্ধলা ও পরিশ্রম ছাড়া আহ্ুকাল কিছু হয় 
না। কাযেকটা বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ তৈরি হয়েছে এ 
চাপ থেকেই; জাপানে আমাদের আটিভাগের একভাগ মানুষ 
কিন্তু জামাদের চোখ» 120 বিলিয়ান ডলার ওদের 4964 
বিলিয়ান ডলার। অর্থাৎ ধন উৎপাদন করে ভাপানীরা আমাদের 
পলেরোগুণ। একছন ভারতীয় থেকে একডন ভাপানীর গড় 
আয় হান্ডেড টাইমসের বেশি। ফলে এটা ধরে নেওয়াই ভালো 
যে গুদের সিস্টেমটা ওয়ার্ক করছে। ওরকম একটা ফলদাটী 
সিস্টেমের সমালোচনা না করে তার অনুসরণ করা উচিত। 

অলিন্দ): সর্বভয়ের দুখপন্থ থেকে আড এই দ্বিতীয় সর্বরোগহর 
বটিক। বেরোলো। আনাদের এখন কর্তবা হবে পৃথিবীর 
সবঘেকে ধনী দেশগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত তাল্সিকা বানানো 
তারপর তাদের যে কোনো একটাকে অনুসরণ করে শ্রাতঃকাল 
থেকেই নিত্াকর্মাদি করে যাওয়া । তাতে শিক্ষা ও কর্নজগতের 
কোনো সনলা থাকাবে না। গ্রোথ ভালো হবে। 

সুমনা : আবার তোমাদের নিরর্থক লড়াই শুরু হল সর্বলরয়দা. 
আমি বলছিলান গত একশ বছরের মধোই কত শক্তিশালী 
রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন হোল। বেশি পয়সা উপার্জন করে যে 
দেশ আমাদের পয়সা নেই বলে তাদেরকেই সভা. শিক্ষিত ও 
দৃষ্টান্ত হিসেবে ভেবে নেবো আমরা? একি অসম্ভব এক 
ছেলেনানুষী প্রস্তাব নয়? বরং তপনদা কি বলছিলেন গুনি। 
তপন : বলছিলান ভাপানের মতো আমের্রিকাতেও সম্প্রতি 
একাধিক স্কুলে গুগডামি ও রক্তপাত হবার পর সরকার সতর্ক 
হয়েছে। সেখানে আবার ছেলেরা বন্দুক নিয়ে স্কুলে আসে। 
গুলি করে নারে সহপাঠীদের এবছরই এরকন তিনটি ঘটনা 
ঘটলে কলে ওদের অস্তর-আইন পাপ্টাতে হয়েছে । অর্থাৎ এসব 
এখন আর বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। আনেরিকার মেট্রোপলিটন 


লাইফ ইলিওবেল কোম্পানি সমীক্ষা করে দেখেছে সেদেশে 
প্রতি চারটি ছাত্রছাত্রীর মৱো একডন এবং প্রতি দশজন 
শিক্ষকের মধো একজন স্কুলের ভেতরে বা স্কুলের আশেপাশে 
victims of violence হয়। তোমরা একটু ভেবে দেখো। 
স্বচ্ছল দেশ৩লিতে ছেলেবা খেলবে. হৈ চৈ আনন্দ করবে, 
সেখানে এত বেশি হিংসা কেন? 

সুমনা : এর কারণ তে! টেলিভিশনও হতে পারে। এছরন্য বলছি 
বে আমেরিকার সাইকোলভিক্যাল এসোসিয়েশানের রিপোর্ট 
আমি পড়েছি। ওর! সমীক্ষা ওরে দোখেছেন ওদেশে প্রাথনিক 
শিক্ষা সমাপ্ত করবার আগেই একভন শিশু টেলিভিশনে 
আটহালার খুন এবং দশহাভার *$0107। ০৩ দেখে ফেলে। তার 
উপর ওদের এখন সন্তর শতাংশ ভিতোর্সতাড়িত ভাত্তা 
পরিবার ৷ শিশ্ডকে কে ভাঙ্গোবাসতে শেখাবে? 

তপন : টেলিভিশনের প্রভাব আকাল আছেই। তবে আরও 
গৃঢ় ব্যাপার থাকাতে পারে সেটাও তোমরা একটু ভাবে। 
টেলিভিশন তো এক অর্থে শিক্ষারই উৎস। আমি তো এই 
প্রচন্মের শিক্ষা নিয়ে কথা বলছি। এই শিক্ষা বলতে মা-বাবা- 
বন্ধুবান্ধব ও টেলিভিশন - সিনেমার দেওয়া! ইনফর্মাল৷ শিক্ষা 
আর স্কুলের দেওয়া ফর্নাল শিক্ষা দুটোকেই বোঝাচ্ছিলাম। 
এরনবো একটাকে ভয়ানক করে রেখে 'অনাটাকে সৃচনশীল 
করা তো অসন্তব। শিশুকে (ভেডাল্গ খাবার দিয়ে বলা! যায় না 
হডন করবার সময় তুনি ভালো ও মন্দ ভাগ করে গুধু 
ভালোটাকে হত কারে নাও। 

সুমনা : তপানদা তোমার এ গৃঢ় ব্যাপারটা আনি সামাল) একটু 
অনুমান করতে পারি হয়তো। একটু আগে প্রতিযোগিতা নিয়ে 
কথ হচ্ছিল । আমার ভিজ্ঞাসা, একটা স্তরে পৌছে প্রতিযোগিতা 
আর ভায়োলেন্স কি একই ব্যাপার হরে যায় না? প্রতিযোগিতার 
সুর একপর্দা চড়িয়ে দিলেই কি ভায়োলেন্সের রাছত ওর হয় 
নাঃ বরো ক্লাস টুয়েলভের একটা মেয়ে। তুমি তাকে প্রথম 
ঠেলছে৷ নিজের ক্লাসের নধো ভালো তরতে। এ প্রতিযোগিতা 
স্পট্ট। মোটামুটি সহনীয়॥ তারপর বলবে বোর্ডের পরীক্ষায় 
ভালো করতে। তারপর |]াতে ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করতে। 
এই প্রতিযোগিতাগুলো অস্পষ্ট, অজানা. অনির্দিষ্ট । এগুলো 
লটারিও। তুমি তাকে প্রতিযোগিতার নান করে লটারি ভিততে 
বলছে ৷ অহরহ চলছে নিন্দা, প্রশংসা. কটুড়ি ও ভয় প্রদর্শন। 
একি হিন্রেতা নয়? জাপানে এই হিংস্রতা কি আরও প্রবল নয়? 
সেখানে তো দেখছি রাষ্ট্রও নির্দয়। এদেশেও চতুর্দিকে যতো 
প্রতিযোগিতা বাড়ছে ততোই কি তায়োলেলের উৎপাত ও 
সমাদর বাড়ছে না ? শিক্ষা. বিনোদন, রাল্রনীতি এমনকি সর্বভয় 
ও অনিন্দ্যদের তর্কেও ? 

তপন : বাড়ছে। সে হিত্রতা নতুন হিংসের জন্মও দিচ্ছে। 
হিংসের নিদন্থ নিয়মও আছে/ একহাতে সে সমস্ত 
সুকুমারবৃন্তিকে বিতাড়ন করে অন্য হাতে সমস্ত নতাত্তর ও 
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মনাভ্তরকেই হিংসের নাধানে সমাধানের অভ্যাস গড়ে দেয়। 
অনিন্দ্য : হিংসাকে প্রতিহত করবার একটা পথ শ্রতিযোগিতার 
ডানা ছেঁটে দেওয়া। প্রতিযোগিতা থাকুক শুধুমাত খেলাধুলায় 
ও আলোদ-শ্রমোদের ক্ষেত্রে অনা কোথাও নয় _- এ-রকন 
একটা নতুন মানবাধিকারের বারা হওয়া উচিত। 

সৰ্বজয় : তোমাদের এসব আন্ুদী দার্শনিকতায় আনার 
নিদ্রাক্ষণ হচ্ছে। পৃথিবীটা তুলো দিয়ে তৈরি নয় হে এখানে 
খাড়া পাহাড়. ধারালো নদী, এাটমবোমা, ফরেন এস্সচেজ, 
আমদানী-রফতানির ভারসাম্য, সন্ত্রাসবাদ সবই আছে। তোমরা 
যতো কচি কচি কথাছি বলোনা কেন বাঘেরা এখানে হরিণদের 
দেখতে পেলেই কামড়ে খায়। পৃথিবীর বাস্তব অবস্থাটা বিবেচনা 
করে তার মুখোমুখি হবার মতো মানুষ গড়ে তোলাই ভালো। 
মানবিক প্রীতি কে না চায়। কিন্তু এখনো এসমাছে আনল 
কথাটা হচ্ছে মানুষের তো বটেই এমনকি চিন্তারও 
বা্রারযোগাতা। নইলে শিক্ষা দূরে থাক মানুষও থাকে না. 
শ্রীতিও থাকে না। 

সুমনা : সর্বদয়দা, বারবার বাজ্জারের নির্দেশ অনুসারে তুনি 
সভ্যতা নির্বাণের কথা বলছো কিন্তু বাল্জারের যতো গুণই থাক 
বাজারে শি বাঁচা যায়? বাচতে গেলে চাই বছুতব, শ্রেহ, 
ভালোবাসা, শ্রদ্ধা. আদর্শ, কারও একটা বিশ্বাসযোগা হাত. 
ভালোবাসার ছন্স্টি টিউশান, ঘর। বান্দারে এসব পাওয়া যায়? 
কখনো পাওয়া যাবে? বাজার সভ্যতার কেন্ত্রবিন্দু হতে পারে? 
অনিন্দ্য : অসভ্যতার হতে পারে। বেশালায়ে ভালোবাসা 
বিক্রির চেষ্টা বাচার কয়েক ছাভার বছর ধরে করেছে। যা বিক্রি 
হয়েছে সে বস্তু যে ভালোবাসা নয় এ ব্যাপারে কোথাও কোনো 
মতান্তর লেই। 

তপন : দাড়াও দাঁড়াও । অতটা আক্রনণান্মক উদাহরণ না বলাই 
ভালো । বাজারেরও প্রয়োজন আছে। আমরা আলোচনায় 
ফিরি। শিক্ষাক্ষেত্রে আমার মনে হয় সর্বয় আমরা একটা ছিসুখী 
বিপদে পড়েছ্ছি। একদিকে বাডারন্ষী ও বান্রারসর্বস্ব কেরিয়ারি 
শিক্ষার বিপদ অনাদিকে বা্ারবিমুখ শিক্ষার বিপদ । কি বল 
সর্বভ্তয়! এটুকুতে একমত হলে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বোধকরি 
হয় না। 

সৰ্বজয় : অনিন্দ্যর বেশ্যালয়ের উদাহরণটা আমার মাথায় 
লেগে আছে। শ্েহ ও প্রীতির শক্তি যদি এতোই বেশি তবে 
নেপাল ও উত্তরপ্রদেশের গ্রাম থেকে বালিকারা কেন আসে 
বোম্ে ও কলকাতার বেশ্যালয়ের বালারে কারণ স্তেহ ও 
ভালোবাসা তাকে খেতে দিতে পারে না। বাছার তাকে 
অসম্মানের বদলে খেতে দেয়, বাচতে দেয়। বাজ্জারের শক্তির 
উপর নির্ভরতার ব্যাপাবটা আত্রফের যুশে আরে তর্কযোন্যা 
নেই। বাজার গুধুনাত্র হ্য়োচন নয়, বাজার আবশ্যিক! 
মুক্তবাজারের অপরিস্যন শক্তি আছে বানুষের মঙ্গল ঘটাবার । 
দু-একটা আম্মহত্যা কি কয়েকচনের ৬গামির জন্য বাজারের 


গঠনক্ষমতা ও সৃজনশীলতা! কনে যায় না। বাজারের শক্তির 
উপর দ্রানভ্তগৎ আছ পুরোপুরি নির্ভ রশীল। এ-সব লিয়ে 
তর্কেরও কোনো নানে নেই! 

তপন: তর্ক যেহেতু বন্ধ করতে চাইস্ছো তাই তোনার সঙ্গে তর্ক 
করতে আনি বাধাই হলান। তুনি নুক্তবাদারের কথা বলছিল । 
পৃথিবীতে কোথাও মুক্তবাল্রার বলে কোনো ব্যবস্থা জাছে বলে 
আৰি শুনিনি । আন্তৰ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা নিশ্ববাক্ষ যাই বলুক 
না কেন বাস্তবে চতুর্দিকে সবাই তাদের সমাজের হিতে ভনা 
বাজারকে নানাভাবে নিয়স্তিত করছে। বাড়ার শক্তিমান হালের 
কোথাও কোনোদেশেই তা দুক্ত নয়, সর্বত্রই লিয়ান্তঃ যে 
দ্রাপান-আমেরিকা-ছার্যানীর কথা ওপেন নার্কেটের উকিলেরা 
প্রতি প্রশ্বাসে বলছে সেখানের নুক্তবাভারে গিয়ে দু-কেছি 
হোরোইন বিক্রি করবার উপায় কারোই নেই ৷ কঠিন নিয়ন্ত্রণ ও 
শান্তির ব্যবস্থা আছে। কবি গিনসবার্গ বৃদ্ধদের বসুর কাছে 
আমাদের দেবভোগ্য গাভার অনেক সুখ্যাতি করেছিলেন। 
অতবড় সার্টিফিকেট সন্তেও আনেরিকার ওপেন মার্কেটে গিরে 
কয়েন টন গীছা বেছে ডলার নিয়ে আসবার কোনো উপায় 
লেই। সাধারণ ভ্রানুষ জেগেছে। বিশ্বছুড়ে বিল্রানকমী ও 
স্বচ্ছাব্রতীদের দল তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্র বাধা হচ্ছে এমনকি 
ক্রিনটনকেও সিয়াটলে বনক গুনতে হয়েছে। কারণ সঙ্গত 
কারগেই বুক্তবাক্ঞারের মুক্তশক্তির উপর কোথাও কেউ সবকিছু 
ছেড়ে দেয়নি। সীনান্তে চোরাকারবার ধরা হচ্ছে. শিল্পের কার্বন 
ভায়োক্সাইভ ছাতা নিয়ে লড়াই হচ্ছে, উতর শিল্পে, সিগারেটে 
ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতেও বাজারের উপর নিযাগ্রণ কিছু না 
কিন্ু থাকছেই । বাড়েট হচ্ছে, কর বসানো নিয়ে সামাফিক তর্ক 
হচ্ছে। ফলে নুক্তবাক্তারের শ্রায়োজানের কাছে শিক্ষাকে 
আন্মসত্রপণের যে আহ্বান তুমি এতক্ষণ ধরে বারবার দুরে ফিরে 
বলে চলেছ তা অযৌক্তিক. ও অসম্ভব এক ব্যাপার । দুক্তবাচ্গার 
বলে কিছু নির্ভেজাল ও শ্্লোলিক বস্তু নেই । ব্যবসায়ীরা আনেকে 
মিলে একটা শব্দ বললেই আমাদেরও সেই শব্দ বলতে হবে 
নাকি! সর্বত্রই বাজার সনাভর-নিয়ন্ত্রিত। মানার তফাত আছে, 
তা নিয়ে মততেদও আছে। বাজারের শক্তিকে ব্যবহার করাতে 
হবে নিয়ন্ত্রিত করে। সবাই কমবেশি তাই করছে। সবকিছু হবে 
মানুষের শ্রয়োদনে। শিক্ষার একটা বড় কাজ সেই নিয়গ্তণের 
পথ খুঁত বের তরা। বস্তজনহিতায় তার প্রয়োগ করা। বাওবে 
যে ভিনিস সর্বশকিলান নয় তাকে ভুল কারে সর্বশক্তিমন ঘরে 
নিয়ে তার দাসত করা নয়। যেখানে শিক্ষা ও দাসত করতে 
যাচ্ছে সেখানে বড় বিপর্যয় হবেই । তারই দু-একটা দৃষ্টান্ত 
এতক্ষণ দেখলাম। 

সুমনা : আমি তোমার কথা বুঝলাম কিন্তু বাস্তব ভীবনের সাঙ্গে 
তাকে আমাদের দেশেও আর মেশাতে পারছি না। তুনি কথাটা 
হয়তো বলেছো বৃহত্তর জগতের শিক্ষার উদ্দেশোর কথা ভেবে। 





২৪৩ 


উৎস মানুষ __ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০ 


তবে আনি তো ভাবছি আমার ঘরের থা । জাল্রার বোয়ের 
"মাধানিক শিক্ষার থা । এ শিক্ষার সঙ্গে বাজারের ডেদরেখা 
আছ আর কোথায়? সবটাইতো বাজার। একদিকে বাচগারের 
শিক্ষা শ্রনালিকে শিক্ষার বাার। মাস্টাররা অনেকেই ক্লাসে 
পড়ান না। কেউ কেউ ক্রাসেই ইঙ্গিত করেন তার কাছে অর্থের 
বিনিনয়ে পড়াতে যেতে। অর্থাৎ টাকা দাও শিক্ষা নাও বাবা 
মাও একটা ছেলের পেছনে ঝতটাজা খরচ করলে ছেলে বড় 
হয়ে কত টাকা আনবে সেই হিসেব করে চলেছেন। এই হিসেব 
থেকেই আছ দুশ্চিডা, কাল হতাশা, পরশু অভিশাপ বা উল্লাস। 
ঘেন শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটছে। চারিদিকে ঘাতো আধুনিক 
কোর্স হচ্ছে সর্বত্রই তারাই গিয়ে ঢুকছে যাদের বেশি টাকা 
দেবার সামর্থ! আছে। আগে ছিল দক্ষিণভারতে ও মহারাষ্ট্রে, 
এখন পশ্চিলবঙ্গেও টাকা দিয়ে ডাক্তারি ছপ্রিনিয়ারিং পড়া 
যাচ্ছে। এসব কলেভের পরিচালনাতেও এসে গেছেন ভাবির 
লোকেরা, ফলে চারিদিকে শিক্ষার সঙ্গে বাভারের ভেদরেখা 
কোথায় + কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করবে! মানবাধিকার ঘোষণাপত্র 
ও আমাদের সংবিধানে উচ্চশিক্ষায় নেঘাভিন্ডিক 
শুবেশাধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নেঘাও তো আত্রকাল 
ক্রয়যোগ হয়ে উঠোছে। কার্যত হচ্ছে ধনভিন্ডিক হরবেশাধিকার। 
সবই তো বাচার। 

তপন : তুমি আদার বিপক্ষে কিছু বলছো না। বাত্রার কীভাবে 
মেধাবিতাডন করে তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছ। বাজারের অনুপ্রবেশে 
কীভাবে শিক্ষাক্ষেয়েও ধনভিন্তিক সংরক্ষণ গড়ে ওঠে তারও 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছ। তাবে তুমি থাবলে কেন? তোমার তথা থেকে 
বাড়াকে নিয়ন্ত্রণে আনবার পক্ষে অনেক নতবন যুক্তি তো 
পেঙ্গাহ। মূল কথাটা তুমি ঠিকই বলছো ধনভিন্তিত 
প্রবেশাধিকার । ইনফরমেশান টেকনোলফি আসবার পরে একটা 
বিশেষ দক্ষতার বিক্রয়মূলা এত দ্রুত বাড়ছে যে আবার 
শিক্ষাসংগ্লিষ্ট নানাবিষয় নতুন করে ঘুলিয়ে উঠছে। 

সুমনা : এ অবস্থায় কর্তবা কি? 

তপন : আলি একা বলবার কে? সকলকেই ভাবতে হবে। 
প্রতোকটি সমস্যার সামনে বসে ভেবে ভেবে সমাধান বের 
করতে হবে। 

সুমনা : তোমার নিজের কি মনে হয় ? এ মুহূর্তে? 

তপন : বন ও বাজারের ধর্ম বৈষমানির্মাণ। শিক্ষা ও সমাত্রের 
বর্ম উল্টো _ সমতাবিধান। বাজারে যতো! বিষ শ্রামবে 
শিক্ষাকে ততো নির্দোষভাবে চতুর্দিকে ছড়াতে হবে। এটাই 
এসময়ের কান্ত । সর্বজয় নিশ্চয়ই দেখে খুশি হবে যে ওয়ার্লড 
ব্যান্ত তার সাম্প্রতিক (২০০০-২০০১) রিপোর্টে দরিদ্রের 
প্রয়োজন অনুসারে ব্যন্রার পুনগঠিনের প্রস্তাব করেছে। শিক্ষার 
প্রয়োজনে বাজারের পুনগিনের কথাও হয়তো কখনো শোনা 
বাবে। খুব বেশি দেরি নেই। 


অনিন্দ্য : হ্যা। ধর্ম নিয়াসতিত শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনে 
যেমন বনি করেছেন তেমনি বাজারনিয়ন্ত্রত শিক্ষাও বন্জসীয়। 
তাছাড়া এই পেশাসন্ধানী শিক্ষা খুব বেশি হালে একটা raining 
মাত্র। একটা দক্ষতাবৃক্ি, দমদেওয়া৷ পূতুলত্ব লাভ। এটাকে ঠিক 
শিক্ষা বলতেও পাবি না। এর সঙ্গে অনা উপাদান ছুড়ে এ 
শ্রশিক্ষণকে স্বাভাবিক করে নেওয়া শ্রয়োজন। তবে সর্বজরয়ের 
দিকে ঘেঁবে আমি একটা কথাই বলতে পারি তা হচ্ছে 
পরিপূর্ণভাবে বাল্ঞারবিনূখী শিক্ষার এ যুগে অসুবিধা আছে। 
ভীবনের শিক্ষা এবং পেশার শিক্ষা দুটোর মিশ্রণ চাই । 

তপন : শিক্ষাকে রাজনীতি. ধর্ম, শিল্প, বাচার ইত্যাদি সমন্তে 
নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করবার পরেও একটা কথা থাকে। 
ঈক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রয়োজ্র্লীয় ভ্রানসঞ্চয় ছাড়াও শিক্ষার আরও 
একটা উদ্দেশা আছে __ মানুষকে মুক্তির সমীপবর্তী করা। 
শিক্ষা ও মুক্তির এই সম্পর্কটা তেনেটিক। এটা এমনকি কার্য- 
কারণ সম্পর্কও নয়। শিক্ষা মানে বঞ্চনা, অসভাতা. পীড়া _ 
মনূষাত্বহীনতা, অতিলোভ, কু-আচার, দারিদ্র ইত্যাদি সমস্ত 
তিমিরবিনাশ। মুক্তি। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে চিন্তার উপর 
একটু ভবরদদ্তি করে হলেও এফথাটাই এখন সতি] বলে মনে 
হয়। 

সুমনা : বুঝলাম। তবে তোমার কথা যে কিছুটা খাবিবাকা 
গোছেরও হয়ে যাচ্ছে। আমার নেয়েটাকে ভাল ঘুম থেকে তুলে 
কি বলবো? তিনিরবিনাশী শিক্ষাক্রনে লেগে যাও? 

তপন ; হা তাই। তুনি সর্বাস্তকরাণে ওর শিখবার পরিবেশ 
থেকে বাজ্ঞারের প্রতিযোগিতা ও স্বার্থপরতার হামলা যথাসম্ভব 
কমিয়ে আনবে) ওদুক শুধুমাত্র বাডারের উপযুক্ত না করে 
জীবনের উপযুক্ত করে তুলবে। ওকে ওর শৈশব দেবে। ওর 
আকাশ-বাতাস, দৌড়াদৌড়ি, আছাড় খাওয়া, প্রশ্নকরা _ এ- 
সব কেড়ে নেবে নাঃ ঘোড়দৌড়ের ইংরেডি মাধান স্কুল বাদ 
দিয়ে পাড়ার স্কুলে ভর্তি করাবে। নিজদের সমাদর কাছে যেন 
থাকে। ওর কিশোরীকাল, ওর স্বপ্র দেখবার, প্রকৃতি বুঝবার, 
বন্ধুত্ব করবার, ভুল করবার সময় দেবে। ওর স্বাধীনতা কেড়ে 
নিয়ে ওকে স্বাধীন নানুষ হিসেবে গড়া যাবে না। স্কুলে যাবে। 
সব জানতে শিখতে উৎসাহ দেবে, বারবার সব বুঝিয়ে দেবে 
কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হবার দ্রনা পীড়াপীড়ি করবে না। 
নিজে থেকে যতটা হয় হবে। 

সুমনা : ফেরিয়ারকে কি তোমরা একেবারেই গুরুত্ব দেবে না ? 
তপন : যার ভাষাভ্রান ভালো, যে সমস্যা বিশ্লেষণ করতে 
পারে, স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে, সে-রকম যুবক-যুবর্তীর 
কাদের সুযোগ এদেশে কম হবার কথা নয়। এদেশ এখন নতুন 
মানুষের প্রতীক্ষায় বসে আছে __ যে মানুষ ঠিক ভাবনাগুলো 
ভাববে, ঠিক পথ বেছে নেবে, সৃত্রনের আগুন লাগিয়ে দেবে 
চারিদিকে। আত দে যাদুর ড়বার কাজ! এই পচ্ধতির বু 
সে মানুষ গড়া যাবে বলে তো মনে হয় না। 
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“কোওন বনেগা. . ." ভোগবাদের এক কুসন্তান 


পাচু হায় 


কু লুমনারের একটা ছবি হঠাৎ হাতে এল। 
ছবিটা এমন ক্িন্ধু নয় বা আমি যে চাক্ুবাবুর 
এক ভক্ত বা অনুরাগী তাও নয়। কিন্তু আপোমহীন 
মানলিকতা-ছোট বড় নানান লোভ থেকে দূরে থাকা _ 
শোবনহীন সুখী সমাডের স্বপ্ন দেখা __ সেই স্বপ্ন সফল করতে 
যে কোনো ফ্রেশ স্বীকার করা (এমনকি মরণকে৫) __ বুর্জোয়া 
রাজ্ত আয়োজিত বৈভব থেকে শুধু নিজে নয় চারপাশের আরও 
মানুষকে দুরে রাখ্যর অবস্থা সৃষ্টি কর __ এইসনস্ত ঘটনা চারু 
অদুমদারের অমোঘ নেতৃত্বে ঘটেছিল। শারীরিকভাবে উপস্থিত 
না থেকেও তার নেতৃহে নকশালবাড়ি আন্দোলন ছড়িয়ে 
পড়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কম বেশি তীব্রতায়। গোটা 
ব্যাপারটা ঠিক ছিশ না ভুল সে প্রশ্ন শ্বতত্ু। হয়তো সবটাই ভূল, 
হয়তো কিছুটা ভুল কিছুটা ঠিক। কিন্তু ঘটনা এই. চারুযুগের 
অবসান ঘটার পর তোগবাদ যেন রূপকথার ফিনিক্স পাখির 
মতন জেগে উঠল অক্টোপাশের আটটা বা তার বেশি শুড় 
নিয়ে। আষ্টেপষ্ঠে জড়িয়ে ধরল আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির 
যাবতীয় নির্মাণাকে। দন বন্ধ হয়ে মারা গিয়েও যাতে নরণকে 
বুঝতে না পারি, নৃতাটাঝে। যেন জীবন ভাবি, এমন আয়োজন 
প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে গত তিরিশ বছরে। বড় বর্মান্তিক এই 
আয়োছন। এবং অমোঘ 
সেই সময় ওয়াঃডি বযান্ধের সর্বেসর্বা রবার্ট ম্যাকনামারা 
কলকাতায় এলে তাকে 'গো ব্যক মাকনামার।' সন্বোধনে 
ব্যাপক ধিক্কার জানাবার আয়োজন করেছিল যে সি পি এম. 
পরবর্তী সময়ে সেই সি পি এন বিশ্ববান্ধের সভাপতিকে লাল 
গালিচা সহযোগে অভ্যর্থনা জ্ঞানিয়েছে। সি পি এম-এর মাধ্যে 
সৈফুদিন, সুভাষ শ্রনুখ এতেও সন্তুষ্ট নয়) তারা কন্ু্াতিকদের 
ভনা দরভা আরও অনর্গল করতে চায়। এবং মভা এমন. চার 
বাবুর একান্ত সহযোগী সি পি আই এম এল-এর প্রথন কেন্তীয় 
কমিটির অনাতন সদস্য কাকা ওরফে অসীন চট্টোপাধ্যায় 
সৈফুদ্দিনের সাঙ্গে প্রতাশো, গোপনে সুভাবের সঙ্গে । অর্থাৎ উই 
আর ইন দি সেন বোট ব্রাদার __ ভোগবাদ অনুপ্রবেশের 
র্যাপারে। 
গত তিরিশ বছরে বানফ্রস্টের এই শাসনে পশ্চিমবঙ্গেও 
ভারতের অন্যান অঞ্চলের তন নীরবে এক প্রতিবিদ্রব ঘটে 


গিয়েছে। যদি বাহান্তর তিয়ান্তর এমনবি, আলীর দশকের 
সৃত্রপাতেও 'কো€ন বনেগা ফ্লোড়পর্্তি ভাতীঘ অনুষ্ঠান হত. 
বিন্দুনাত্্র দ্রনাপ্রয়তা অর্জন করতে পারত কিনা সন্দেহ । 
ভোগবাদের অনেক গুড়ের মধো একটি। 

সন্ভরের দশকের সূত্তপাতে দু'টি ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটতে 
গুরু করে সাবারাণো। এক ধর্মস্থানগুলি উচ্জুল উচ্ঘ্বল হয়ে 
উঠতে থাকে। শনি কালীর পুরনো ঠেকগুলোর নব উদ্দদনে 
পুনকুজ্জীবন ঘটে। রাস্তার একোণে সেকোণে গঞ্ছিয়ে উঠতে 
থাকে শনি কালীর নিতা নতুন আবাসন। এমন একটা অবস্থা 
সৃষ্টি হতে শুরু করল যে. শনিবারের সন্ধ্যায় ফুটপাথ দিয়ে রাস্তা 
হাটা দায় হয়ে উঠছিল । ফুটপাথে কালী এল, রক্ষাকালী এল । 
নতুন নতুন গুরু নতুন নতুন দেবতার আমদানি হল বাডারে। 
পুরনো আদ ঢালা হতে থাকল সুদৃশা নতুন বোতলে। সন্তোধী 
মা নানে এক ছোলা-ওড় খেকো দেবীর আগমন ঘটল নধ্যবিস্ 
বাঙালী সমাছে । ভোলে বাবা পার করেগা_এক সামাছিক 
উৎসবে পরিণত হল। বালকবাবু ফোগে উঠলেন বেদ হাতে 
নিয়ে। তাকে ব্যাক আপ করার ত্রনা আসরে এল লোকনাথ । 
বিয়ে-শ্রান্ধ-পৈতে-অগ্রশ্রাশন ইতাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ওলো 
আগেও ছিল. কিন্তু স্তরের দশকের পারের এই ভারতীয় 
অনুষ্ঠানের সাডম্বর আয়োদন, বিপুল অর্থবায়. বৈভাবের 
নিশান ওড়ানো আগে ছিল না। তাবিত মাপূঙ্গিদ বাবসার ভনক 
পূর্বের সব ইতিহাসকে অতিক্রম করল সং দশকের পরেই) 
ধর্ম এবং কুসংস্কারকে পরিকম্রিতভাবে যাবায় শাখা শ্রশাখা 
সহ চাগিয়ে তোলা হল। এবং এই প্রক্রিয়া আানাদের গাধ 
আস্থাহীলতা, আলৌকিক-শ্রাধিদেবিক নিরলস অবস্থানের প্রতি 
নির্ভরশীলতার শ্রমোশন দিল। আন্ত কোওল বনেগা . . দেখার 
জনা যারা সব কাছ ফেলে দিয়ে বোকা বাক্সের সামনে নিয়র্তি 
ভাড়িতের মতন বসে পড়ছে তাদের নহে) এই বাসে পড়ার 
নেশার সামাজিক বীর উত্ত হয়েছিল এইভাবে সর দশকের 


পর॥ 

ভারতীয় ভনসাধারপের মধ্যে মিটি তৈরি হওয়ার পর 
আসরে নামে বহুভাতিক সংস্থা। তারা আমাদের সংস্কৃতি শিক্ষা 
খেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তাদের মাল বেচার 
উপযোগী সংস্কৃতি শিক্ষা সঙ্গীত সাহিত্য তারা চালু করার চেষ্টা 





করল । এবং এটা ভরতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল জ্রানের 
শতীরে অবগাহনের প্রক্রিয়া থেকে মানুষকে নিবৃড করা। 
চটজলনি ধাদের মতন আনও হবে চটজললি। knowledge 
এবং intornaunn এর মধো আরাম মেক প্রমাণ ফারাক বয়েছে, 
কেবল মাথ: ভতি তথ সংগ্রহের প্রবণতা যে পাতককে বা যে 
কোনও ডিসিদ্লিনের ছাত্রকে আান ভাণ্ডার থেকে দূরবর্তী কারে 
-- আন ভাণ্ডাব সম্পর্কে অনীহার জম্ম দেয়, এ সত্যাকে 
গুলিয়ে দেওয়া হল। কুইছের জন্য তন্ততি হয়ে উঠলো 
আনার্চনের সর্টকাট। এবং তাতে চটজলদি সাযলা আমাদের 
ফ্যাকাসে মুখলোকে উদ্্বল করে তুলল) সিন্কার্থ বোন, শীল 
ও ব্রায়ানের নেডৃতে আশির দশকে কুইজ নামক বহছতিক 
কারসাছির লোভনীয় প্যারাসটটি যলি ভামাদের সমাজে নামাতে 
না নেওয়া হত তবে আহক কোন বনেশা . . এভাবে শুরুই করা 
যেত না হযাতো। 

কুইজ দিয়ে নাকি ভাই 
কিউ পরীক্ষা হয, কুইজ দিয়ে 
নাকি সপ্রতিভতয পরিমাপ করা 
যায়, কুইজের প্রশ্ন লাকি চ্যান 
শ্র্দানের সহায়! আমি 
দেখেছি যারা ধর্ম মানেন লা, 
পুরস্কারের ব্যাপারে সম্বর্ধনা 
ব্যাপারে তেলন আগ্রহ দেখান 
না. যাদের নুখে নানাবিধ 





গভীরে অবগাহনের প্রক্রিয়া থেকে মানুষকে নিবৃত্ত 
করা। চটজলদি খাদ্যের মতন জ্ঞানও হবে 
চটজলদি। (679%1808০ এবং 
information এর মধ্যে প্রায় মেক্র প্রমাণ 
ফারাক রয়েছে, কেবল মাথা ভর্তি তথ্য 
সংগ্রহের প্রবণতা যে পাঠককে বা 


নেই আশ্রয় স্থল লেই। এইভাবে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় আসাদের 
হানসিকতাকে এমন উদ্ধাটী অবস্থায় আনা গেছে বলেই আজ 
কোওন বনেশা এত দর্শককে টানতে পারছে। 

সেই সঙ্গে সরাসরি ভোগবাদ। জুয়াষেলার মানসিকতা 
আনাদের সমানে নতুন নয়। কিন্তু হুয়াটা হত গোপনে এবং 
শখনই কোনো রকন ছুছা খেলাই সামাছিক গ্রহণযোগ্যতা 
অর্জন কারে নি। আল কোওন বনেগার জুয়া খেলায় ছয়ী কোটি 
কোটি নানুবকে সাক্ষী রেখে তার ফাটকার টাকা গ্রহণ করে। 
কিন্তু অন্যানা ভুয়া খেলায়. তা বৈধ অবৈধ যাই হোক, টাকাটা 
গোপনে আসে বা অন্তত এতটা প্রকাশ্যে আসেনা । কিন্তু 
সালগ্রিকভাবে ভোগবাদ আমাদের সামনে ভোগের যে সব 
উপকরণ সাছিয়ে রেখেছে তা এক কথায় সীমাহীন । ভোগের 
এইসব উপকরণ এখন আমাদের নাকের ডগায় রুলাল 
নাচাচ্ছে। সব-সবকিছু চলে আসতে পারে আমাদের হাতের 
নুঠোয়। একটু চেষ্টা করলেই 
এমন একটা অবস্থা এখন 
সর্বনগ্রাহা। “ভগবান 
পদ্যোগীদের সহায়' _ এই 
শয়তামীর আড়ালে উদ্যোগ 
বাড়াবার অছিলায় যুব 
সমাজের যাবতীয় ন্যায় 
নীতির বোধকে লুঠ করা 
হচ্ছে। এবং এই জায়গা 


প্রগতিশীল বুলির ছড়াছড়ি, ডিসিপ্লিনের ছাত্রকে থেকেও ভ্রলপ্রিঘ হচ্ছে 
ভারাও কুইকে অত হয়ে জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে দূরবর্তী করে __ জ্ঞান ভাণ্ডার কোন বনেগা। লুষ্টিত 
ওদেন। একটা নেশায় পেয়ে সম্পর্কে অনীহার জন্ম দেয়, এ সত্যকে গুলিয়ে বান্তিরা সাগ্রহে সেই নাহেদ্- 


বসে। যে শোনো ছাত্র বা যে 
কোনও পাঠক পা যে কোনো 


দেওয়া হল। কুইজের জন্য প্রস্তুতি হয়ে 
উঠলো জ্ঞানার্জনের সর্টকাট। এবং 


ক্ষণের জনা অপেক্ষা করে। 
একদিনের ক্রিকেটে ১৫ 
গডেন বাইরে কজন 


শিক্ষত- নোট কণা যে কোনো 
মাসুবের বোধ সুদ্ধি এবং ফিল্দরসম্যান থাকে _ এই 
নত, এলসি ফ্যাকাসে মুখণ্ডলোকে উজ্জ্বল করে তুলল। ভুল শরশ্মের ততোধিক ভুল 


তত্বশতভাবে তিনি নিডেকে 
কতটা তৈরি করতে পারছেন তার উপর। তথ্য প্রয়োদ্রল তকে 
বিকলিত করার ভনা বিষয়কে অনুধাবন করা বা বোঝার না! 
যেমন একটা বাড়ির দোতলা তিন তলায় ওঠার ভনা সিঁড়িটা 
দরকার। লক্ষা। দোতলা কিংবা তিনতলা । পথ হাচ্ছে সিঁড়ি। কিন্ত 
যদি দেখা যায় কোনও বাড়িতে শুধু সিড়িই আছে আর কিছু 
নেই, তবে ব্যাপারটা দীড়ার কেমন £ আমাদের সামাজিক 
জীবনে এখন আনরা তথ্যের সিঁড়ির বোকায় ভারাক্রান্ত। তত্র 





উত্তরের ভন] কেউ একদল 
কোটিপতি বনে ঘায়। এবং সে বলে এই জান অর্জনের জলা 
তাকে নাকি বহুৎ লেবার দিতে হয়েছে। আসলে, বুঝাতে কষ্ট হয় 
না. ঘরের টাকা ঘরেই থাকছে। 

কলকাতার বহু লোক টেলিফোলে চেষ্টা করে চলেছে 
অমিতাভর উস্টোদিকে বসার জন্য । কল্জন পেয়েছে ডাক এখন 
পর্যন্ত ই চেনা কাউকে শুনেছেন পরদা কড়ি পাচ্ছে? যাই হোক. 
এসব বোধহয় খুব ছেঁদো কথা! 





উৎস মানুষ _ নভেম্বর-ভিনেস্বর ২০০০ 


২৪৬ 


এবারে এত বন্যা কেন 


রণতোষ চক্রবর্তী 


উদ্লেছে, এবছর (২০০০) সেপ্টেম্বর মাসের 

বন্যা নিয়ে। কেউ কেউ বলছেন শতিবৃষ্টি বন্যার 

কারণ। আবার অনেকের মতে জলাধার থেকে 
লাগামহীন জল ছাড়াতেই এবার বন্যা বিধ্বংসী হয়োছে। 

বন্যা এদেশে নতুন কোনো ঘটনা নয় ঠ্রান্মে খরা. বর্ষায় 

বন্যা, এতো প্রতি বছরের সঙ্গী। তবুও এবার সেপ্টেম্বর 

(২০০০) মাসের বন্যা বিশেষ কারণে ভাবিয়ে তুলেছে 

অলেককে। 

সেপ্টেম্বর মাসের বদনাম রয়েছে এদেশে জুন থেকে 
আগস্ট এই সময়ের বৃষ্টিতে নদী-নালা ডলে ভরপুর হয়ে যায়। 
মাটিও থাকে ভিলে. জল শোষণের ক্ষমতা তেমন আর 
থাকেনা ৷ এই অবস্থায় সেপ্টেম্বর মাসে বেশি বৃষ্টি লালে নদী- 
নাল। উপছে দ্লাবন সৃষ্টি। 

এ হানেশাই ইচ্ছে। আলোকে এতে প্রায় অভাস্ত। অতীতে 
নাকি এদেশে নদী তার ভাসিয়ে দেওয়ার জনা বিশেষ ব্যবস্থা 
থাকতো। যাতে পরের ফসল তাল হয়। 
বন্যা হয়ে গেল। বন্যার ভয়াবহতা এর আগের রেকর্ড ছাড়িয়ে 
গেছে। 

যে কোন নদীর গতি সমতলে এসে হয়ে যার ধার। গঙ্গা- 
ভাশীরধীরও তাই । গতি মন্দা হলে পলি ভয়ে বেশি। 
ভাগীরতী-হুগললীতে পলির পরিমাণ ফ্লমশ বেডেই চলোছে। যার 
জনা কলকাতা বন্দর নাব্যতা হারাচ্ছে। তৈরি হলো হলদিয়া 
পোর্ট। তাও নাকি প্রায় অচল অবস্থা। নদী গবেষকদের লতে 
মদী-অববাহিকা অঞ্চলে গাছপালার সংখ্যা কমে যেতে, পলির 
পরিমাণ বেড়ে বাওয়া একটি কারণ। আগে বর্ষায় দ্যমোদরের 
বন্যার তোড় প্রচুর পলি সরিয়ে দিত। দানোদরে বাধে প্রাকৃতিক 
সেই গ্রেডিং প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এইসব নানা কারণে হুগলী 
নদীতে পলির পরিমাণ বাড়ছে, একইসঙ্গে ছল বহন ক্ষমতা 
কমছে, নাবাতা হ্রাস পাচ্ছে। এর থেকে রেহাই পেতেই সৃষ্টি 
হলো ফারাক্কা ব্যারেজ 

ফারাক্কার পর খেকে গঙ্গা-ভাগীরথী ও পন্থা এই দুভাগে 
ভাগ হলো। পদ্মা কিছুটা ভারত-বাংলা সীমানা বরাবর চলে 
ঢুকে গেল বাংলাদেশে । আর ভাগীরথী দক্ষিণে নবন্ধীপ পর্যন্ত 
একই নামে পরিচিত হয়ে. নবহীপের পর থেকে হগলী-এনামে 
কলকাতা-কে বায়ে রেখে সাগরে মিলেছে। 


ভাগারধী-গল্সী তার চার পাথে অনেক নদ-নসাকে 
উপনদী, শাখানদী হিসাবে পেয়েছে ভাবীরগার পশ্চিম তীরে 
উল্লেখায়োখ। উপনগী হচ্ছে অযুরাক্ষী, ভজয় । ছোটলাগপূর 
হালহূবি অঞ্চলের বর্ষার জল এদের নাধালে একাহিক জলাধার 
হয়ে ভাবীরহীতে আনে। আবার পন্থা থেকে ভ্রলঙ্গী, ভৈরব, 
মাথাভাঙ্গা, চুণী ইত্যাদি বেরিয়েছে। এর নাধো জলঙ্গী নানা 
আকারাকা পথে নঙগীয়ার মায়াপুরের কাছে ভাগীরখ্বীতে 
নিশেছে। আছ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে বিখ্যাত 
ছংরেছ ভরিপবিদ (সার্ভেয়র) স্যার ডেমস রোগেল কলকাতা 
থেকে লঙ্গীপাথে নবন্ধীপ হয়ে জলঙ্গী দিয়ে উত্তরবঙ্গে 
শিয়েছিলেন। কেননা সেযুগে এই পথই ছিল ভাগিরধীর বৃ 
হারা (রোগেলের মাপ ক্রষ্টবয)। পদ্মার আর একটি ভলঘারা 
মাথাভাঙ্গা হয়ে যুক্ত হয়েছে চুর্ণীর সঙ্গে) শ্রীকারবীকা পথে ঘুরে 
এসে রানাঘাটের পাশ দিয়ে ভাগীরধীতে মিশেছে এই সাঙ্গে 
আরও দুটি নদীর কথা উল্লেখ করাতে হয়। একটি হাচ্ছে 
ইচ্ছানতী। ইছানতী বনগাঁ, বসিরহাট, টাকি, হাসনাবাদ-এদের 
পাশ দিয়ে ক্রনে দক্ষিণে গেছে বাংলাদেশে । সেখানে কালিন্ি 
নাৰে কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে পরে রায়ম্গল নটর সঙ্গে মিশে 
সাগরে পাড়োছে। 

অতীতে অবিভক্ত বাংলায় এইসব ননী যাশোর, নদীয়া 
দিয়ে বহতা ছিল। এখন এদের অনেকটাই হারিয়ে গাছে, বিশেষ 
কারে উত্তরের অংশ। মোঘল যুগে বাংলায় বার ঝুঁইএনানের 
রাতে ইছানতী যে ঘখেষ্ট বেগবতী ছিল সেটি বুকতে অসুবিধা 
হয় না প্রতাপাদিতোর সঙ্গে নোঘল ১সনাদের নৌযূক্ধের 
বিবরণে (যশোর-খুলনার ইতিহাস, সতীশ মিত্র)। বনগীর 
আশেপাশে এলাকায় ইছামী অনেক ভায়গায় সাম্যনা খাল, 
অনেক দ্বানে হয়লা আবর্জনা ফেলার ভায়গা, মাছের চাষ, কিছু 
এলাকায় নহীগর্ভ চাষের হানি __ এইভাবে নদীপথ প্রায় 
অকেন্তো হয়ে গিয়েছে 

এইসব নদনগীর পরিপ্রেক্ষিতে এবার বন্যার প্রলোপের 
কথা। বন্যা এবার ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। 

বয়স্ক মানুষদের সহলেই স্মরণে আসবে ১১৭৮ সালের 
বন্যা। '৭৮-এর সেপ্টেম্বর ২৭-২৮ তারিখে সারারাত ঘরে 
কয়েকশ" সেন্টিমিটার বর্ষণ হয়েছিল। সেবার অতিবৃষ্টি ছিল 
বন্যার অনাতম কারণ। সেইসঙ্গে ছিল বিভিয় ছলাধার থেকে 
ছাড়া ভুল। 





২৪৭ 
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এবার কিন্তু ব্যাপারটা কিছুটা আলাদা । এবার '৭৮-এর 
অতো অতিবুষ্ঠি নেই । অথচ বলার কাপকতা কোনো অংশে 
কম নয়, বরং বেশি) বৃ্সিপাতের বিশদ পরিসংখ্যানে যাওয়ার 
প্রয়োজন নেই, ভনগণ তাদের অভিত্ততা থেকেই জানেন, 
এবারের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এমন ছিল না. যার ভুলা এই 
ধরনের আকস্মিক জল শ্রাবন ঘটতে পারে ! মনে রাখতে হবে, 
মোট বৃত্তির পরিমাণ দিয়ে এ হিসাব মিলবে লা। সময়ের সঙ্গে 
বৃষ্টির পরিদ্াণ এক্ষোব্রে গরুতপূর্ণ॥ উত্তর চব্বিশ পরগনা. 
পরিমাণ মোটেই বেশি ছিল না। এনন কি উঃ চব্বিশ পরগনার 
লেক ভায়গায় অধিকাংশ পুকুর অর্ধেকও ভরেনি (বন্যা 
কবলিত জায়গা ছাড়া)। অথচ বাতারাতি ডলের তোড় ঘুমন্ত 
মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছে। বন্যার আবম্মিকতায় দিশেহারা হয়ে 
একগলা ফলে দাড়িয়ে সন্তানকে স্বামীর হাতে নিতে গিয়ে 
অস্ককারে ভালের শ্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কোথা থেকে 
এই ভল আসাছে ? মানুষ উনভ্রান্তের মতো ছুটেছে। বেঘোরে 
মারা গিয়েছে ুনেকে। 

অতিবৃষ্টির বন্যায় নত্বা হটে কম। মানুষ বুঝতে পারে 
কী ভরতে হবে। এবার বন্যায় সেরকন ঘটেনি। হঠাৎ যেন বাধ 
ভাঙা দল হু ৭ কারে বেড়ে চলেছে -_ কিছু বুঝে উঠবার 
আগেই ভাদিয়ে নিয়ে গেল! 

তাহলে এতগুলি ভেলার বিশতীর্ণ এলাকা ভাসলো কেমন 


রঃ 
সত্যানুসন্ধানীর দুষ্টিতে প্রকৃত বিষয় ভানা অসম্ভব নয়? 
সরকারি দপ্তর থেকে ভল ছাড়ার পরিমাণ সেইসঙ্গে বৃষ্টিপাতের 
হিসাব থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। 

গত ১৬ মেস্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত. এক 
সপ্তাহে উন্তর চব্বিশ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ ভেলায় ৮১ সেলি: 
বৃষ্টি হয়েছে বলে ডান! গেছে॥ এক সপ্তাহে এই পরিনাণ বৃষ্টিতে 
এধরনের বন্যা হতে পারে বলে অনেক বিশেযল্ঞ মানতে চান 
না। তাদের মতে বন্যার জন্য বৃষ্টি.ছাড়া অন্য কারণ ছিল। এই 
সঙ্গে এই সময়কার কিছু, কিছু খবরের অংশ এখানে তুলে 
দেওয়া হচ্ছে বিষয়টি বুজতে। কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার 
২২ সেপ্টেম্বর তারিখে হেড লাইন হচ্ছে : "61০০ situation 
worsens, Dam 00015 cause havoc". বিভৃত খবরের এক 
জায়গায় বলা হচ্ছে The Mayurakshi continues to be 
in spalc mainly because of uncontrolled release 
from Tilpara Barrage and Masanjore Dam. The bar- 
rage raised its release by 55.297 0৮9০ over yestcr- 
day's 201. 700 ৩৪১৫০৪ এর দুদিন আগে ২০ সেপ্টেম্বর 
তারিখে একই দৈনিকে বলা হয়েছে : “The constant release 


জরে 








of water Irom Tilpara and Masanjore worsened the 
situation. Abaut 131.900 ০৮০৫০ vl water released 
from Tilpara and 96.400 ০০১০০ from Masanjore. 
More will be released tomorrow." 

এভাবে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কিউসেক পরিনাণ ডল ছাড়া 
হচ্ছিল বিভিন্ন ্লাধার থেকে। এবং এই জল যে বন্যা সৃষ্টির 
অন্যতম কারণ এটি বিলক্ষণ বুঝেই ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে 
স্টেটসন্যান দ্রানাচ্ছে : Hinglo Dam stopped discharg- 
ing water into Ajoy since 01 A.M. much to the হত 
lief of affected villages." 

লক্ষণীয়. নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা 
ভেসে যাওয়ার ব্যাপারে জলাধারের লাগামহীন জল ছাড়া যে 
অনাতম কারণ এইটি বুঝতে অসূবিধা হবে না ২৩ সেপ্টেম্বর 
তারিখের স্টেটসম্যান থেকে। স্টেটসম্যান লিখছে : 'DV৫ 
had to release 2.00.000 cusecs from Maithon and 
Panchet today. Water may thus rush into Nadia ... 
All major rivers in Nadia are in spate. For the first 
time ... the Bhagirathi near Nabadwip is flowing 
11.57 metcre. 2.52 M above he cxtreme 00786 
level." 

অক্টোবর ২. দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখছে 
“Fresh Noods in 24pgVChurni any lehamati recrs 
Punt there banks," 

বিভিন্ন জলাধার থেকে বন্যার সময় কত পরিমাণ ডল 
(ক্উসেক) ছাড়া হয়েছে তার হিসাব তখনকার সংবাদ মাধ্যমে 
প্রচারিত হয়েছে। সেই বিশদ তথয এখানে অনর্থক। বৃষ্টি নিয়ে 
যে বিতর্ক, ধরা যাক, বন্যায় প্লাবিত এলাকাগুলিতে বন্যার 
সময়কালের মধো এক নিলিমিটার বৃষ্টিও হলোনা। তবুও কিন্তু 
এধরনের বা এর ফাছাকাছি ধরনের বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা 
নাকি বাতিল করা যায় লা। কি করে? বিশেষত্রদের নাতে 
ভলাধারে যে সব নদী অনা দ্রায়গা থেকে জল বয়ে নিয়ে 
আসে. সেসব অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাপের উপর জলাধারের 
জলের মাত্রা নির্ভর করে। যদি জলের মাত্রা বিপদ সীমা ছাড়িয়ে 
যেতে চায়, তাহলে জলাধার বাচাতে ভল ছাড়তেই হবে। তাতে 
মান্য হয়ত মরবে। 

এরাজোর বিশেষন্ঞ অনেকের ধারণা এবার বন্যার কারণ 
প্রধানত ভলাধারেব জল। এবং জলাধার বীচাতেই এই জল 
ছাড়া। এছাড়া ভ্গাধারগুলিতে যে সব পাহাড়ি নদনদী জল 
বয়ে আনে. সেগুলির অববাহিকা অঞ্চলে (ছোটনাগপুর) 
সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে প্রুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেইসঙ্গে 
খীরতূনে বৃষ্টি হয়েছে (১৬-২২ সেপ্টে স্বর) প্রায় ১৩৫ সেমি, 





উৎস নানুব __ লভেম্বর-ডিসেম্র ২০০০ 


২৪৮ 


উঃ চব্বিশ পরগনা ও কলকাতার চাইতে অনেক বেশি। এর 
ফলে বৃষ্টির ও ভলাধার থেকে ছাড়া জালে ময়্রাক্ষী, অভয় ও 
ভাগীরথীর পশ্চিমের ছোট ছোট নদীগুলি অতিরিক্ত ঢলে 
বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসিয়েছে। 










জলাধার বা ভআামগুলির ভলধারণ ক্ষনতা সম্পর্তে আর 
পলি ভমে। এই পলি ভনার পরিনাণ পরিকজিত পলি মার 
চাইতে অনেক বেশি হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে 
এ থেকে বুঝতে অনুবিবা নেই. জললাধারগুলির ভুল বেশি 

পরিমাণে বরে রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। কাছেই ঢলাধারের 
অবস্থায় এইসব লাধার থেকে যে সব সুবিধা পাওয়া গিয়েছে, 
যত পুরনো হচ্ছে এদের থেকে অসুবিধার বোঝা ততই বাড়ছে? 

প্রকৃত পলির 

পরিমাণ 

(১৯৭২) 
মাইথন 
পাঞ্চেত' ৯৫. 
মমুরাক্ষী ২০০০ 

এসব থেকে বলতে বাধা নেই, মযূরাক্ষী, অভয়, দ্বারকা. 

্রাঙ্গাণী ইত্যাদি অতি দূর্বল নঙীগুলি বাঁধ-ছাড়া জলে পু 
তাই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে দুপাশের ঢনপদ। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম 
এইভাবে প্লাবিত হয়ে উদ্বৃত্ত দুল নিশেছে ভাগীরতীতে। 
হলেও (১৮ সেপ্টেম্বর) ভাগীরতীকে অতিরিক্ত জল পেতে 
অসুবিধা হয়নি। ফারাক্কার উদ্লানে আবদ্ধ ভুল ঘুরপথে 
ধরে মহানন্দার সঙ্গে মিশে বাংলাদেশের রাভসাহী হয়ে আবার 
পপ্ধায় এসে পড়েছে। এদের সঙ্গমস্থলটি হচ্ছে মুর্শিদাবাদের 
থেকে চলঙ্গী ভৈরব ও অন্যালা মজা, ধ্রায়-মজ! নদীপথে নদীয়া 
জেলার মায়াপুরের কাছে ভাগীরখীতে মিশেছে। একই সঙ্গে 
ভাগীব্রধীর দিকে ছুটেছে। এদিকে নবস্বীপে ভাগীরথীর অবস্থা 
অত্যন্ত সংকটজনক । চরা পড়ে এখানে ভলধারণ ক্ষমতা ক্ষীণ। 


একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। একথা সবার ভানা জলাধারে 
অরণ্যভূমি কমে যেতে নদীপথে পলির পরিমাণ বাড়ছে। 
কার্যকারিতা মত দিন যাচ্ছে, ততই কমে আসছে। প্রাথমিক 
বিশেষজ্ঞরা! এসব বিবয় ভালই জানেন। 
২৭১% 
“বার্ষিক একক ফুট-এ এই হিসাব 
হয়েছে। অগতীর নদীখাত বিপুল জলরাশি বয়ে নিতে অক্ষম. 
ফারাক্কা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া বন্ধ করার নির্দেশ জারি 
কালিন্দি, মজা ভাগীরথী (মালদা ভেলার)-এসব মজা নদীখাত 
লালগোলার বিপরীত পাড়ে। এই অতিরিক্ত ভলরাশি পন্থা 
পদ্মা থেকে মাথাভাঙ্গা-চুণীর খাত বেয়ে কিছু পরিমাণ ছল 
অথচ ওদিকে কাটোয়ার কাছাকাছি ময়রাক্ষী ও অঙরয় দিয়ে 














তালীরহ-এপকীর লক্গে যুক্ত নচ্-নটীর নকশা 


বিপুল জলরাশি (বাঁধ থেকে আসা) ভাগীরতীকে নিতে হচ্ছে। 
এইভাবে বিভিন্ন নদীর মৃখণ্ডলিতে ডলের মাত্রা বেশি থাকায় 
প্রাকৃতিক নিয়মে ভাগীরতী পথে এই ভল বয়ে নিতে পারেনি। 
এই কারণেই বিপরীত পাড়ের ভলঙ্গী, চুণী ইত্যাদি নদীগুলি 
স্কীত হয়েছিল । চুণীর অতিরিক্ত জল কিছুটা ইছা্তী দিয়ে 
প্রবাহিত হয়েছে প্রসঙ্গত বলা যায় ইছামতী যেখানে চুণীর সাঙ্গে 
মিলেছে, নদীয়া কৃ্ঞগঞ্জ, সেখানে পূব দিকে বাংলাদেশের 
লও ভাসতে বাধা নেই ফেশোরেও এবার বনা হয়েছে)। 
কাজেই এইসব মভ্রা নদীপথে অতিরিক্ত ডল ঢুকে দুদিফ 
ভাসিয়েছে নতীধাত গভীর ও প্রশস্ত হলে অতিরিক্ত জল বহন 
করতে পারলে বন্যার সম্ভাবনা থাকে না। যে কারণে এবার 
টাকি, হাসনাবাদ অঞ্চল বন্যার কবলে পড়েনি। কেননা ইছাম্ী 
এখানে যথেষ্ট প্রশস্ত। অর্থাৎ ক্রলধারণ ক্ষমতা বেশি। তাই 
বুঝতে অসুবিহা হয় না. ভাগীরথীর ডান তীরে বাধের জল 
এলেও, বাদিকও কেমন করে প্রভাবিত হচ্ছে। যার ফলে নদীয়া, 
উত্তর চব্বিশ পরগনায় বন্যা॥ 
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বত ছাতা জলে নিমের মাধ কী ধরানের বিল্বংসী কানু 
ঘটতে পাবে তারই সামান্য একতি ননুনা এখানে লেওয়া ঘেতে 
পারে। এবার বনার সময় তিস্তা-তোস? এক্সপ্রেস উত্তরবঙ্গের 
দিকে ঘাওযার পাছে বানপুরহাটের দশ কিনি: দূরে লাইনের 
হারে ঢীতিয়েছিল, বসে, হযাৎ ড্রাইভার দেখতে পান, 
বিশে জলোচ্ছাস জাহতে পড়ছে তিন্তা-তোর্সা ট্রেনের উপর। 
ভীত এই জালোস্বাস রেল লাইন ঝাঁকিয়ে ইত্ডিন সহ চারটি বগি 
লাইনডনাত করলো বেল দপ্তরের ভাছে খবৰ ব্রা্মাণী নদীর 
উপর বৈধার' বাঁধ থেকে ছল ছড়ার ফলে এই জালোক্ছাস। 
(২০ অক্টোবর ২০০০ আদন্দবাডার পরিজার চিঠি। লিখেছেন 
কৌশিক মুষোপাধায়; দুষ্দ-ডরনাসংযোগ আধিকারিক. পূর্ব 
রেলতায়ে।) 

নদীয়া. উত্তর চব্বিশ পরগনার 
বন্যা এবার বিশেহ করে দেখিয়ে ছিল, 
গুরুত্ব কতটা। দুবছর ভাগে দৈনিক 
স্টেটসলাান (২১ অক্টোবর, ১৯৯৮ তা?) 
পরিকোর এলটি রিপোর্টের একটু অংশ 
এখানে তুলে লেওয়া হচ্ছে The 
problem has been compounded 
by the fact that the lchamati and 
Ihe Vidyadhars serve as Iwo arte- 
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91০৯১ Was Tai an the Vidyadhari 
river project, which od Lost ts 
natural Huw 40 years apo. The 
administration decided to unple- 
ment a project which was 
Planned years ago but failed to 
take off. 

হন্ত, এবারের বনা থেকে 
শিক্ষণীয় আনেক। গত '৭৮ সালের বন্যা 
খোকেও অনেক কিছু জানার ছিল। 
করবার ছিল অনেক কিছু ৷ কিন্তু কার্যকসী 
ব্যবস্থা হয়নি বলেই এবারের বিধ্বংসী 
কন্যা ৫ শ্রাণহানি। এবারও হনাতো বন্যা 





মজা নদীকে সংস্কার ছাড়াও জলাধাৰ সম্পর্কে নতুন কবে 
চিড্ডা ভাবনার সময় এসেছে। পাশচা্ড] দেশে শোনা যাচ্ছে 
আনেক জায়গায় হাধ নাকি দেওয়া হচ্ছে। নতুন বাঁহ 
ইতরিও তেন শুকত পাচ্ছেনা । এদেশের বীধওুলির বয়স হায় 
পঞ্চাশ বা তার কাছাকাছি । এককালে এর আশীর্বাদ ছিল অমত 
স্বকূপ। এখন কিন্তু অনত নয, গবল উঠতে শুরু করেছে। 
কাজেই বীধ, জলাধার নিয়ে ভাবনাটি আনাকের নিনে অত্যন্ত 
ওকতপূর্ণ এবং অত্যন্ত জরুরী । নতুবা আগামী বছরগলিতে এই 
বন্যা হবে আাবও ভয়াবহ। তবে বন্যা নিয়ে ভাবনা 
সামগ্রিকভাবে ভাবতে হবে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে হলে সমসার 
সমাধান হবে না। 














লিটিং আনেক কিছু হলে। কিন্তু তারপর? 





ব্রোগেল-এর নাপ : ১৯৪-১৪ রী তিনি ভাঙীরবী-জলঈ নমীপথে 
উত্তরবঙ্গে জহি কাজে গিয়েছিলেন। 
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সুন্দরবনে একদিন প্রতিদিন 


য় অন্ধকার সুন্দরবন) ভয়ে রোনাঙ্গে ভরা 

সুন্দরবন) দুর্গম নিকঘ কালো অদ্ধকারে ঢাকা 
সুন্দরবনের যামগুলোতে রাতে শব্ধরে মানুহ্ডন 

লোছলে অনুভব করবেন অদ্ধকার কীভাবে স্থাস-হস্বাসকে 
নিয়ন্ত্রণ করছে: এ এক আল্রব গা-দেশ। কোনো দ্বীপের 
মানুষক্রনের ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতি তো পাশের দ্বীপের ঘাটতি 
হইি'-এর। কোথাও নদী ফুসে উঠে দ্বীপবাঙীদের ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে, 
আবার পাশেই নদীর শত চর. কয়েক কিলোমিটার হেঁটে শস্ুবা 
স্থলে পোছতে হচ্ছে। ধানের ভমিতে লোনা তল ঢুকিয়ে চিংড়ি 
চাব, তে! অনা স্বীপে শ্যালে বসিয়ে দো-ফসলি ভি বানানোর 
প্রাণাস্তকর প্রাচেষ্টা। একটা দ্বীপের শিক্ষার হার শৎরেদের 
কাছেও ঈর্ধনীয়, তো আরেক দ্বীপবাসীদের কতজন নব সাক্ষর 
হয়েছে তা নিয়ে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে চলে চাপান- 
উতোর -_ সাক্ষরতার পয়সা স্যেডা পথে বায় হায়োছে প্রমাণ 
করে তোলবার চন্য নৌকাগুলোকেই পাঠশালায় রূপান্তর 
করা। সাধারণ অসুখ-বিসুখ হালে অপদেবতা তাড়ানোর নামে 
কোনো দ্বীপবাসীদের মধ্যে চলে ধুমধাল করে পুক্ডো আচ্চা. তো 
অন্য দ্বীপে দেখা যায় মা-বাবার শ্রাদ্ধশান্তি, মন্তক-সুণ্ডন না 
হওয়ার ছনো গ্ীপবামীকে সইতে হচ্ছে থানা-পুলিসের হেপা। 
এই রকমের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাদ্রিক 
অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্যানিংয়ের ঘুক্তিবামী সাংস্কৃতিক সংস্থার 
কর্মীদের সুন্দরবনের শ্রত্য্ড গ্রামে পদচারণা তথা বিদ্রান 
আন্দোলনের কাল্পকর্ম। শহরের সঙ্গে গ্রানের পার্থকা আছেই. 
আবার অপরাপর গ্রামে গণবিভ্তান আন্দোলনের. জাজকর্নের 
সঙ্গে সুন্দরবানে অঞ্চলের কাজকর্মের পার্থকা ভুক্তভোগী ছাড়া 
অন্যরা অনুধাবন ফরতে পারবেন না। এখানে বিল্ঞাল 
আন্দোলনের প্রধান প্রতিবন্ধক রাডনৈতিক শত্রুতা নয় : নদী 
ও রাস্তা। মাত্র দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠান করতে যাতায়াতে লেগে 
হায় প্রায় দুদিন। আর উত্তাল নদীতে পাড়ি দিতে কতবার যে 
মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে এসেছে সংস্থার কর্মীরা. তা কেবল তাদের 
মনের খাতায় লেখা আছে। অন্যদের জ্রানার কথা নয়। অথচ 





থেকে ১৫-র নধ্ো। কোনো একন্জন বিজ্ঞ কলকাতাবাসী 
আক্ষেপ করে বলেছিলেন __ তোমাদের সংগঠনে শিক্ষিত, 
চাকুরিজীবী, একটু ভাল ঘরের ছেলেরা আসছে না কেন? উত্তর 


২৫১ উহ 


ছানা ছিল লা। তবে নরনে হয়েছে, রিক্গা-ভান চালায় বা মাছ 
ব্যবসা করে যে গণকম্ী, যদি গাটট্ি-বৌচকা লিয়ে লাইালের পর 
নাইল হেঁটে সে তার সানর্থা অনুযায়ী সংস্থার বিভ্রোন বিয়ক 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, দুটো বপা বলে মাইকে, তাতে কি 
বিদ্রান আন্দোলন পিছিয়ে যাবে. লা স্টাটাস নীচে নেনে ম্যবে? 
করতে এগিয়ে আসবে লা। তাই অপেক্ষাকৃত কন লেখাপড়া 
জানা শিশু-ঘুবাদের নিয়ে পথ চলা । কষ্টকর যাতায়াতের ক্ষোয়ে 
নিম্ববিত্ড ঘরের ছেলেনেয়েরাই উৎকৃষ্ট । হালে কায়েকটা দুর্ঘটনার 
পর যারা বসে গেছে তারা সকলেই নধাবিত __ এটা প্রমাণিত। 

পুরাতন ছোড়ে অতি সম্প্রতি নে নাসের ১৩ তারাখের 
দুর্ঘটনার কথা কলা যাক। ব্রৌখালি বলে একটি ভায়গায় ধর্মী 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংস্থাকে আমন্ত্রণ করে সাপ ও পরিবেশের 
ওপর নাটক করবার শুনা। যে নদী পার হয়ে যেতে হবে তা 
ভাটার সময় প্রায় দু দাইল ভ্গ-কাদা পার হয়ে যেতে হয়, 
আবার জোয়ারের সময় খানিকটা (লৌকোয় গিয়ে ভাবার হাটতে 
হয়। সংস্থার ১৬ ডনের টিন নৌকা করে যাওয়ার সময় নৌকা 
বালির চরে আচমকা ধারা খায়। ধাক্ায় নৃহূর্তে সকলে ছিটকে 
এক জায়গায় দল পাকিয়ে যায়, অল্পবিস্তর আঘাত সকলেরই 
লাগে। এই অবস্থায় নৌকায় জল উঠে যায়। সকলেই (বাচচা 
ছিল ৮-৯ জন) ভয়ে চিংকার করতে থাকে ; এরই মধো 
আবারো ধায্া। একজন ছিটকে ছলে পাড়ে যায়। ফলে খুবই 
টান। তাড়াতাড়ি তাকে তুলে নেওয়া হয়। নারায়ণ রায়, 
আমাদের বয়স্ক সদসা. কোমরে আঘাত লাগে খুব। সাপের 
ঝাশি. নাটকের সাডসরজ্াম এবং ভানা-কাপড় ভিজে একশা। 
এই অবস্থাতেই পৌঁছে অনুষ্ঠান করে রাত ১০-টায় ব্যানিং 
ফেরা। এরকম শ্রবস্থাতেও উদ্যোক্তা কমিটির কাছ “থকে 
সময়ের ছাড় পাওয়া যায় নি। ঘরের ধেয়ে বনের মোষ মাখন 
তাড়াচ্ছ তখন ভাল কবেই তাড়াও __ এই রকনই হাবভাব। 
এক্সাকাটা মোটেই ভাল না. দৃদ্ধর্নের ডিপো। প্রয়োজনে 
আটিকেও রেখে দিতে পারে। ফিশারি এলাকা কি-না। যদিও 
বলে নিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার মধো পৌঁছে দেবে। যাহোক, এই 
দুর্ঘটনার পর তিন ভন কর্মী বসে যার, নিত্রেদের ভয় ও বাড়ির 
চাপে। ... 

এর কয়েকদিন পর, ২১শে এপ্রিল, সুন্দরবন টাইগার 
রিদ্রার্তের লঞ্চে সস্তার মেডিক্যাল টী (ছিলেন ভাঃ চত্রনাঘ 
দাশগুপ্ত এবং তার স্ত্রী, ডাঃ স্বপন সানন্ু-এন, আর এস, এবং 
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সংস্থার চারজ্ল সদস7) যাচ্ছিলেন সৃশ্দরবনের শ্রতাস্ত গ্রানে 
চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জনা । ব্নানিং থেকে লঞ্চ 
'বলহংসী' ছাড়ে বেলা ১২-৩০-এ। ঘণ্টা দুই যাওয়ার পর 
বাসতী-র কাছাকাছি বড় নহীতে হঠাহই ওঠে তীব্র ঝড়। তখন 
সকলে খাওয়াদাওয়ায় বাত । নিমেষেই সব গড়াগড়ি। 
কলাগাছের খোলার অত লক্ষ দুলছে - ভাসছে! লক্ষের সারেং 
প্রাণপণে স্টিচ্টারিং ধরে রাখতে পারছেন না। লঞ্চ ডুববেই। 
ইতিনবো সারেং এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন ডাঃ 
দশতুত্ের সঙ্গে আলোচনা করে। (ডোঃ দাশগুপ্ত ক্যানিং-এর 
সবচেয়ে বয়স্ক ডাক্তার এবং সংস্থার প্রথম মেডিকাল চীম 
থেকেই সারী __ চেম্বার ছেড়ে লঞ্চে উঠে পড়েন)। সিদ্ধান্ত হল 
_ সব মানুষকে যদি বাচাতে হয় তবে লগ্চকে এই মুহূর্তে 
শরীচের দিকে ফাটিয়ে দিয়ে ডগ ঢুকিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে। এর 
জনা হা করতে হাবে তা হল লক্ষে ঘুরিয়ে দিয়ে সোজা নদীর 
পাড়ের দিকে এগোতে হবে পূর্ণ গতিতে ফালে চড়াতে থাকা 
লেগে হা ফেটে জল ঢুকে যাবে। পরিকল্পনা মাফিক এবার 
বনহংসী লঞ্জাকে হাওয়ার বিকান্ধে উল্টো দিকে ঘোরানোর 
শ্রাণাভরকর চেষ্টা চলতে থাকে। লাঞ্চের সারেংদানার সঙ্গে 
প্রকৃতির পাঞ্জা লড়াই বাদ বাকিরা দর্শক, কিন্তু এই লড়াই-এর 
হার জিতের সঙ্গে আবার বাচা-মরা নির্ভর করছে। তখন 
সেকেন্ড এক ঘণ্টার সঙ্গে তুলনীয়: হঠাৎই লঞ্চ মুখ ঘুরিয়ে 
ক্যানিং-এর দিকে. ছুটিতে গুরু করল। হাওয়ার গতিকেও হার 
মানিয়ে বনহংসী ছুটছে যার পরিণতি নিক্রেকে ধ্বংস করে 
অনাদের বাঁচানো। এদিকে লঞ্চ ক্যানিংনুখো হওয়ার ক্ষণিকের 
স্বত্তির পরই একরাশ ভয় শরীরে সংস্রামিত হতে গুরু ধরে। 
এত কিছুর মধ্যেও কারও সঙ্গে কারও কথাবার্তা নেই। মন্তিদ 
সকলের ভৌত! হয়ে গেছে। চরম পরিণতি জানা হয়ে গেলে 
সন্তবত আশা-নিরাশা-হতাশা-ভয় সবই লোপ পায়। উদ্াল 
পাতালের নধে দিয়ে বনহংসী এগোচ্ছে, সারেংদাদার 
চোখেমুখে চরন কাঠিনা আন্যর ভাবলেশহীন। এই অবসরে 
ঝড় অল্প ভিতরিত হ'ল। সারেংদাদার বুক থেকে আশার একরাশ 
শ্বাস বেরিয়ে এলো __ "মলে হচ্ছে বিপদ কাটল ভাক্তারবাবু।' 
বিপদ কাটলও। দুদিন পর ক্যানিং ফিরে যাওয়ার সময় ডাঃ 
সানস্ত নান্ত কান মালে বার বারই বলতে লাগলেন "আর নয়, 
ুম্দরবন।' 

আরেকটি বিপজ্জনক ঘটনা সংস্থার ইতিহাসে সংযোজিত 
হয়েছে অতি সম্প্রতি। গত ২০ আগষ্ট ছিল সাপ ও পরমানু 
কিন্যৎকেন্তর বিরোধী সারা দিনের পদযাত্রা। বাসন্তী ব্লকের ডক- 
ঘাট থেকে সোনাখালি পর্যন্ত দেট, সাপের ঝাপি, শ্লযাকার্ড 
প্রভৃতি নিতে বানিং নদীতে এককেমের ভ্রলে নেমে 'নৌকাতে 
উঠে ডফঘাটে পৌছয় সংস্থার ২৪ জন কর্মী বার মধ্যে বাচ্চারা 
ছিল ৮ দ্রল। প্রায় ১০ কিলোমিটার হেঁটে কান্ত শরীরে সারা 
রাস্তায় পাউরুটি আর ২টো জিলিপি খেয়ে বিকাল ৫-৩০ 
মিনিটে শেষ হয় পদযাত্রা কুলতলি ও জেলেখালিতে ৭০০- 








৮০০ দর্শক পাওয়া গিয়েছিল কোনোরকম পূর্ব শ্রচার ছাড়াই। 
ভিছ প্রসঙ্গ হলেও এক বাতিক্রমী ভ্যানচালকের কথা এখানে 
বলতেই হয়। প্রশান্ত মণ্ডলের ভ্যানে প্রচারের মাইক বাধার 
সনয় চুক্তি হয় সারা দিনে ৮০ টাকা ও দুপুরে ভাত দিতে হবে। 
কিন্তু দুপুরে আহার “রাক্রসিক" খাদোর বহর দেখে নাভেও 
ভাত না খেয়ে রুটি ফিলিপ খান) শুধু তাই নয়, পরবর্তী পথ 
সভাতে মাইন্ড নিয়ে বক্তবা রাখেনও দর্শকদের সানলে সংস্থার 
গুণগান কবেন। -. যা হোক এবার ঘরে ফেরার পালা। বাস 
নেই। ক্লান্তিতে কারও হাঁটার ক্ষমতা নেই। দু ঘণ্টা পর বাসে 
চেপে নদীর পাড়ে। তখন নদীর এমন অবস্থা হেঁটে পার হতে 
গেলে বাচ্চার! টানে বেরিয়ে যেতে পারে। এদিকে নৌকাও 
অচল। 

অগত্যা অভুক্ত অবস্থাতেই অপেক্ষা করা। রাত ১-৩০-এ 
জোয়ার শুরু হওয়ার পর ভটভটি রিজার্ভ করে রওনটিহওয়া। 
ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার অধ্ে ভোয়ারের প্রবল টান। এরই মধো 
জেলেদের পাতা ভাল বাচিয়ে মাকি সম্ভর্পণে এগিয়ে চলেছে। 
বাচ্চারা ঘুনে ঢুলছে। এমন সময় মাঝ নদীতে উ্টোদিক থেকে 
একটা নৌকাকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। আমাদের নৌকার 
মাঝি টর্চ জ্বালিয়ে সিগন্যালও দিল কিন্তু হঠাৎই ওই বড় 
(লৌকাটা আমাদের ছোট নৌকার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসল। 
আসম ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বিপদ শ্রাচ কারে মাঝি লোরে প্বদ্ধার 
ছেড়ে প্রাণপণে নৌকাটাকে দূরে হেলে নেওয়ার চেষ্টা করল। 
কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না। বড নৌধাটা আমাদের ছোট নৌকার 
মাকখালে আঘাত না করে পেছন দিকে আঘাত করল। ঘটনার 
আকস্মিতায় সবাই চেঁচিয়ে ওঠে আর বাচ্চারা ভয়ে কেঁদে 
ওঠে। এদিকে আনাদের নৌকাটা ডুবু ভুবু। এমন অবস্থায় বড় 
নৌকা থেকে থাকায় ছিটকে দুক্ধল নদীতে পড়ে যান : বিজ্ঞানের 
কোনো নিয়ন এক্ষেয়ে কার করছে জানা লেই তবে এর ফলে 
আনাদের নৌকাটা ডোবার হাত থেকে বেঁচে যায়। যারা জলে 
ছিটকে পড়েছিল তার! নিমেবের টানে কুড়ি হাতের বেশি দুরে 
চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের তোলা হয়। নার পনের থেকে 
কুড়ি সেকেন্ডের মধ এত বড় ব্যাপার ঘাট গেল। লিখে এর 
ভয়াবহতা বোঝানো অসন্ভব। কলকাতার কোনো এক 
শুভানুধ্যায়ী বললেন __ যাক্‌. ক্ষতি তো আর হয় লি। তিকই। 
কিন্তু সে ক্ষতি যে শেষ ক্ষতি হত ঘুটঘুটে অন্ধকার __ ডলের 
প্রচণ্ডটান __ বিদেয় শারীরিক ক্রান্তি _ এই অবস্থায় ছোট বড় 
প্রায় প্রত্যেকেরই সলিল সমাধি ঘটত। সংস্থার তিনজ্ল সদস্য 
এক জায়গায় হলেই ওই ভয়ংকর রাতের কথা আলোচিত 
হবেই আর শেবে শিউরে উঠবেই। হয়তো মানুষের ভালবাসা 
ও নাত্রিকের দর হওয়ায় এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়া গেছে। তবে 
হা জানা যাবে না তা হল এটা আচনকা, না পরিকল্পিত দুর্ঘটনা? 


প্রতিবেদন : বিজন ভষ্টাচার্ধ 


টাটা ট্রাক টি 
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বেতার-গবেষণা ও জগদীশচন্দ্র : একটি পুনরবলোকন 


অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী 
[ দ্বিতীয় বা শেষাংশ ] 


০৮৫৫ 


নি খা গনীশচন্দ্রের অগ্রগানিতার দাবি সম্পর্কে, 

ইংল্যান্ডের বিদ্রানীসমান্তের আচরণও আজকের 

দৃষ্টিতে কিছুটা অযৌক্তিক ঠেকে একারণে যে. 
১৮৯৬ সালেই বেতার যোগাযোগের ক্ষেয়ে ভগদীশচশ্ট্রের 
পরীক্ষার সাফলোর কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভারতবর্ধ ও 
ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ফিলভফিকাল 
ম্যাগাজিনে" তার শিলিনিটার তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রের বর্ণনা ১৮৯৭ 
সালে প্রকাশিত হয় যা তিনি আগের বছর ব্রিটিশ 
আআসোসিয়েশনে প্রদর্শন করেছিলেন।” ১৯০১ সালেও রয়াল 
ইনস্টিটাশনে জগদীশচন্দ্রের বড়তা শুনতে ভিড় করছেন 
লেখা নোট অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ও তাকে বেতার যস্তের পেটেন্ট 
নেবার জনা বড় বড় কোম্পানি থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে _ 
এসব সত্বেও মার্কনির উদ্ভাবিত হস্ত নিয়ে বিতর্কের সময় 
ইংলানের বিন্ঞানীদের ঝা এসব টেলিগ্রাফ কোম্পানির পক্ষ 
থেকে ডরশহীশচন্ডের সপক্ষে কেউ একটি বাকাও উচ্চারণ 
করলেন না. এটা একটু বিস্ময়কর নয় কি 1 জশনীশচস্্র নিতে 
বিদ্তালে ভাতীযতাবাদকে স্বীকার না করলেও বৃটিশ 
বিজ্ঞানীসমাজের ওপর যে সমকালের সাম্রাজযবাদ- 
উপনিবেশবাদ ছায়াবিস্তার করেনি এমন কথা হয়তো জোর 





দিয়ে বলা চললে না। নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারে পেটেন্ট করাটা 
যদি আবশাক না হয়ে থাকে. তাবে ডগদীশচন্তর মার্ডনির আগে 
তার যান্ের পেটেন্ট নিয়েছিলেন কিনা. কিংবা দূরপাল্লার 
যোগাযোগের কথা বিশদভাবে লিখেছিলেন কিনা. এ সব প্রন 
গৌণ হয়ে পড়ে না কি € কারণ যে ক্ষেয়ে শ্রশ্বটা হবে - 
নোবেল কনিটি কি ইংল্যান্ডের বিদ্রান পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত 
বিবরণ, সংবাদ বা রয়াল সোসাইটির তার্যাববরণী ইত্যাদির 
মাধানে জগনীশ্চান্দ্রে গবেষণা ও পরীক্ষায় বাবহৃত সংযস্্ 
সম্পর্কে কিছুই অবহিত ছিলেন না ? 

আই-ট্রিপল-ই সংঘটির বিজ্ঞানীদের দাবির কথা কয়েকটি 
কলকাতা ভিন্তিক পত্রপন্তিকায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা 
থেকে অবশা আনে হাতে পারে, মার্কানির ভগদীশচান্দ্রে 
বেতারযস্ উদ্ভাবনের দাবি ন’ অন্য ১৯৯৭ সালে এ সাডেঘর 
কয়েকজন বিক্রা্াই প্রথম তুললেন, জগনীশচান্সের সমকালে 
ব্যাপারটা জানা ছিন্ন না। ব্যাপারটি যে ঠিক 'সেরকেন ছিল না. 
তার প্রমাণ হিসেবে আমর! ফাদার লাফোর একটি চিঠিব উল্লেখ 
করবে। এই ফাদার লাযে। ছিলেন ভগদীশচন্দ্রের পূর্বতন 
অধ্যাপক এবং ১৮৯৪ সালে শ্রেসিডেন্সি কালিজে বেতার তরঙ্গ 
ত্ৰেরাণের যে প্রথম পরীক্ষা করেন, তখন সেন্ট জেভিয়ার্স 
কলেডের এই অধ্যাপকও শ্রনাতন সাক্ষা হিসেবে উপস্থিত 
ছিলেন। পরে মার্কনির বেতারযন্তু উদ্ভাবনের দাবি যখন ও 
তথন তিনি সেন্ট ছেভিয়ার্স কালেত হলে জগদীশচন্দ্র দাবির 
সপক্কে এক প্রকাশ্য বক্তার আয়োজন কারেন ও সেখানে তার 
যন্ত্রচির কাজ দেখানোর কনা আচার্য বসুকে আমন্ত্রণ হালাতে 
গিয়ে লিখেছিলেন - | would like 10 take this oppor- 
twnity to vindicate your rights to priory over Mat- 
৬০৮ ...'। (চিঠিটি চাকচহ্ছ ভট্টাচার্য সংকলিত 'ভগদীশচন্দ 
বসুর শ্রাবিদ্ধার' পৃত্বিকা্টিতে উহ্ৃত হয়েছে) ভারাতে শুধু 
বিজ্ঞানী মহলেই লঘ. শিক্ষিত সাজে ও ভরগহীশচান্রের বছুদের 
আবোও তার গবেধশার অগ্তরগাহিতার কথা সুবিদিত ছিল। ১৮ 
এৰিল, ১৯০৩ সালে ভগিনী নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি 
লেখেন তাতে পাওয়া ঘায় -_ '... ১৮৯৫ খুস্টান্দের গোড়ার 
দিকেই তিনি কলকাতার টাউন হলে এ অদুশা রশ্মির অস্তিত্ব 
যন্তুযোগে প্রমাণ করেছিলেন, এবং তার এই গুরুত্বপূর্ণ 
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আবিষ্কারের 1 বছর পরে ইটালির কিছু বৈজ্ঞানিক কাগজে দেখা 
যায়, আর্কনি এ রশ্মিকে ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করাতে 
সনর্থ হয়েছেন। ... 'মান্রাছের নহাড্র সভায় ১৯০২ সালের 
ফেব্রুয়ারিতে নিবেদিতার বক্তৃতার যে বিবরণ অমৃতবালার 
পত্রিকায় (৮-২-১৯০২) প্রকাশিত হয় তাতেও দেখা যাচ্ছে 
তিনি বলেছিলেন যে, আচার্য বসু’ মার্কনির নাম শোনা যাবার 
আগেই কলকাতার এক বারান্দার মধ্য দিয়ে এমন কি একবার 
ছনেক লেঃ গবর্ণরের দেহের মধ্য দিয়ে বেতারবার্তা প্রেরণ 
করেছিলেন। ... 
হার বেতার-গবেষণা ও উদ্ভাবনের কথা এতটাই পরিচিত 
ও নানা লগে আলোচিত, মার্কনির আগে তার দাবির কথা 
তিনি নিতে বা অনা কেউ সরকারিভাবে উত্থাপন করলেন না. 
এটা বিস্ময়কর বই কি) আর জুগদীশচন্র নিভে বেতার যন্ত্রে 
ব্যাপকতর প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ন! __ এটা সম্ভব 
বিন _- এই পরিপ্রেক্ষিতে -- এটাই আমাদের পরবর্তী তম 
ডগনীশচন্দ্রের বেতার ঘনিয়ে পরীক্ষার খবর প্রকাশিত হবার 
পর ধোলাখুলিই এর ব্যবহারিক শ্রয়োগসন্তাবনা সম্পর্কে 
খবরের কাগতেই যে-শ্রচুর লেখালেখি হয়েছিল __ তাই নয়, 
বিলেতে নুইরহেড কোম্পানি সহ নানা টেলিগ্রাফ কোম্পানির 
লোকজন ডগনীশচন্তরকে তার আবিক্কিয়ার পেটেন্ট নেবার জন্য 
বেতার যন্ত্রের ব্যবসায়িক সন্ত্যবনার কথা ডাকে যে ভালভাবেই 
বুঝিয়েছিল, তার নানা শ্রনাণ আছে। যেমন ধরা যাক 
সইংলিশন্যানের নতো বৃটিশ ঘ্বভাধারী কাগডও ১৮৯৬ 
সালেই লিখেছিল :- "যদি অধ্যাপক বসু তার কো-হেরারটি 
সম্পূর্ণ করতে ও তা পেটেন্ট করতে সফল হন, তবে কালফ্রনে 
শ্রামরা হয়তো দেখবো যে, আনাদের শ্রেসিডেলি বলেছে 
এককভাবে কর্বরত এক বাঙালি বিজ্ঞানীর আবিদ্রিয়ার ফলে 
নৌ-চলাচলযোগা পৃথিবী জুড়ে উপকৃল-যোগাযোগের সমগ্র 
বাবস্থাতেই বিশ্রব উপস্থিত হঢ়েছে। (১৮-৬-১৮৯৬) 
ইংল্যান্ডের 'ডেইলি ক্রনিকল' কাগভটি লিখেছিল = 
অধ্যাপক বনু এক মাইলের কাছাকাছি দূরত্বে বেতার সংকেত 
প্রেরণ করেছেন এবং এখানেই নিহিত রয়েছে এই নহীন 
তত্তগত বিশ্ময়টির প্রথম এবং কাড়ে কাজেই অসীন সুলাবান 
প্রয়োগ। এ হচ্ছে কোনো নাধামিক পরিবাহী ছাড়াই টেলিগ্রাফি। 
প্রতোক পাঠক নিশ্চয় সহজেই অনুধাবন করবেন বে. যদি এসব 
সতি) হয়, ভ্রাহাজ্র থেকে জাহাজে কিংবা লাইট হাউস থেকে 
জাহাজে কুয়াশার মধো সংকেত পাঠানোর বিরাট সমস্যার 
সমাধান হয়ে গেছে _ এটি একাই মানবজাতির একটি 
, অমূক্যলাভ বলে গণ হবে। (১৮-১১-১৮৯৬) এখানে উদ্লেখ 
কর! ধায় যে. ভ্বাহান্ত চলাচলের ক্ষেত্রে দ্রগনীশচন্্রের 
আবিষ্ধিয়ার সুদূরত্রসারী সম্সাবনা নিয়ে সমকালের 


কাগরগুলোই শুধু লেখালেখি করেনি. “চনীশচন্ত্র বসুর 
আবিদ্ধার' পৃত্বিকায় চারচন্্র ভট্টাচার্য ানিয়োছেন _ ১৮৯৫ 
সালে বৃটিশ রণতরীর অবাহ্ম সার হেনরি জ্যাকসন নাকি 
ভগদীশচন্ডের বেতার যন্ত্র বাবহার করে ভাহাডের এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে খবর পাঠাতেও সক্ষম হয়েছিলেন 
কাডেই বোকা যাচ্ছে যে, জগদীশচন্দ্র দুল 
আবিষ্ারটির বাবহারিক প্রয়োগ সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিতভাবেই 
প্রমাণিত হয়েছিল, দূরত্বের পাল্লায় উন্নতি ঘটানো ছিল শুধু 
সময়ের ব্যাপার __ এতে খুল যশ্ত্রটিব শ্রাবিদ্ধর্তার কৃতিত্বকে 
নোবেল কমিটির স্বীকৃতি না দেবার কোনো যুক্তি নেই। 
ভগদীশচন্দের পরীক্ষায় দূর পাল্লার যোগাযোগের সম্ভাবনা না 
থাকলেও বড়ো বড়ো সংস্থা তাকে পেটেন্টের ও ব্যবসায়িক 
চুক্তির প্রস্তাব দেবেই কা কেন! এরকম প্রস্তাবের বেশ 
কয়েকবার উদ্বেখ পাওয়া ঘায় ভগদীশচন্দ্রের ডায়েরি ও 
পত্রাবলীতে। রবীন্্রনাথকে লেখা ১৯০০ সালের ২৩শে 
নভেম্বর আর ১৯০১ সালের ৩রা জানুয়ারির চিঠিতে বিদ্যাত 
ইলেকট্রিক কোম্পানির লোকের! যে তার পদ্ধতিতে ‘কল প্রস্তুত 
করিয়া আশাতীত ফঙ্গ' পেয়েছেন, সেই উল্লেখ দেখা ঘায়। 
শেষোক্ত চিঠিটির কিন্ছু আশে :_ '... বিষ্যাত Electric Com- 
pany Messrs Muirhead & Co. আমার suggestion 
অবলম্বন করিয়ে Wi৷€l€55 T০৫৪7এnh) সম্বন্ধে আশ্চর্য 
ফললাভ করিয়াছেন। আরও তিনি বলিয়াছেন যে এতদিন 
পর্যন্ত তাহার৷ না বুঝিয়া জগ্ধকারে ঘুরিতেছিলেন : ... কিন্তু 
আমার থিওরি অনুসারে এখন ঠিক পথে যাইয়া অনেক উত্ততি 
লাভ করিতে পারিয়াছেন। আমি আর একটি নুতন 7407 
লিখিয়াছি. তাহাতে practical wireless (6170 অনেক 
প্রকার সুবিধা হইবে লে হয়। ...' ১৩ই নভেম্বরের (১৯০০) 
দিনলিপিতেও আচার্য বসু একই প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ ফরেছেন। 
১৭ নে (১৯০১) লন্ডন থেকে বন্ধু রহীন্দ্রনাঘকে 
ভগদীশচন্ডের লেখা আর একটি চিঠির কিছু অংশ দেখা যাক 
২ আমার বন্ৃতার কিয়ংক্ষণ পূর্বে একছন অতি বিখ্যাত 
Telegraph কোম্পানির ফ্রোড়পতি proprictor, ictegaph 
করিয়া পাঠাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ দরকার ; আমি 
লিখিলাম সময় নাই. তার উত্তরে পাইলাম “আমি নিজেই 
আদিতেছি' অন্রক্ষণ বধোই স্বয়ং উপস্থিত। হাতে paren 
(গা) আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আপনি আজ 
বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না. "There is money in 
it — let me take out patent for you. you do not know 
what money you arc 1hrowing away" ইত্যাদি । অবশ্য 
এ will only take half share in the profit | will (i- 
7৩০6 i!" ছত্যাদি।' পেটেন্ট না নেওয়া পর্যন্ত বেতার যন্তের 
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২৫৪ 


কৌশল শ্রকাশ না করার এই অনুরোধ ঠাকে নুইবহেড' 
করেছিলেন বলে ডগদীশচন্দ্র এর লাগে হত চিঠিত 
জানিয়েছেন। যা-ই হোক, এনএ সাক্ষ্য থেকে কি বনে হয় না 
থে. জ্রগদীশচন্তর নিজে দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগের কথা 
লিখেছেন কিনা. তা অবান্তর হয়ে পড়ে, যদি তার আবিন্ধারের 
এই 'বাজার দর'টি মনে রাশ! যায়! আচার্য বসুর উদ্ভাবিত 
গ্রাহক যানের কার্যকারিতা সম্পর্কে ডঃ নুইরহেডের -বোলাখুলি 
শ্বীকৃতি' রর উল্লেখ ভগিনী নিবেদিতার রবীন্দ্রনাথকে লেখা 
চিঠিতেও (১৮-৪-১৯০৩) দেখাতে পাই। তাই আজকের 
বিল্লেবকের মনে এই প্রশ্ন না উঠে পারে না যে. যে লড ও 
মুরহেডের কাছে মার্কনি একদা ক্ষণ স্বীকার করেছিলেন. তাদের 
একডন (ডঃ মুইরহেড ছিলেন লব্দেরই সহকারী) 
ভপনীম্চান্দ্রের গবেষণার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করঙ্গে তো মার্কনির 
ওপর ঢগশীশচন্ত্ের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপদ হয়! আদলে নোবেল 
কমিটি কোন পথে চিন্তাভাবনা করেছিলেন, তা বোঝার জন্য 
মার্কনিকে নোবেল পুরস্কারের সঠিক উদ্ধৃত কারণটি (0$83- 
11912) ডানা দর্তার। 

এবার বাকি থাকে সর্বশেষ প্রশ্নটি __ অর্থাৎ আবিদ্ধৃত 
গ্রাহক যন্ত্রের পেটেন্ট নেবার ব্যাপারে ডগীশচন্্র উনাসীন 
ছিলেন কিনা। আসল কথা, হুগদীশচ্ বাণিজ্যিক স্থাথে তার 
বেতারযাস্্রর বাবহারের ভ্রলা পেটেন্ট নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন 
এর লিখিত প্রমাণের অভাব নেই । ভগলীশচন্দ্রে পত্রাবলীর 
পাদটীকায় তার দিনলিপির যে-সব অংশ উদ্ধৃত হয়েছে তার 
একটিতে বেতার টেলিগ্রাফির একটি বড় ফার্মের প্রধানের 
পেটেন্ট প্রস্তাব সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া (তর্জমায়) = ' ... 
তিনি বললেন, আমার বুদ্ধিতে কাজে লাগিয়ে তিনি বিরাট 
জিনিব তৈরি করতে পারেন, কিন্তু আনার জীবনের একটি 
অশেও অর্থকরী উদ্দেশ্যে নিয়োগ করতে আমার হৃদয় সায় 
দেয় না" (১৩-১১-১৯০১)। বহীন্দ্রনাথকে লেখা দু'টি চিঠির 
অংশও এর পাশাপাশি রাখা যায়। (১) '... Dr. Muirhead 
আমাকে নূতন আবিষ্ধারগুলি গোপন রাখিতে অনুরোধ 
করিতেছেন ; কিন্তু আমার এখানে সময় অন্ত, আমার আরও 
অনেক কান্ড করিতে হইবে, একবার যদি অর্থকরী বিদ্যার দিকে 
আকৃষ্ট হই তাহা হইলে আর কিন্তু করিতে পারিবলা। €৩-১- 
১৯০১) (২) বন্ধু, তুমি যদি এ দেশের টাকার উপর মায়া 
দেখিতে _. টাকা -_ টাকা __ কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ! 
আমি যদি এই ঘাতাকলে একবার পড়ি তাহা হইলে উদ্ধার নাই। 
দেখ আমি বে কান্ধ লইয়া আছি তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের 
পরে মনে করি, আমার ক্রীবনের দিন করিয়া আসিতেছে। 
আমার যাহা বলিবার তাহারও সময় পাইনা, আমি অসম্মত 
হইলাম।' (১৭ মে, ১৯০১) এই চিঠিটির পূর্বোন্ধৃত অংশে হে 


ক্রোড়পতি ব্যবসারীব হেন সুলাফার বিনিনয়ে পোষ্ট 
শরস্তাবের সুধা ছিল. সেই তরহ্াবেই আচার্য বসুর এই শুনি 

প্রশ্ন হতে পারে, পোটেন্ট-শুত্াব এতবার ততাখ্যান বহাল 
কথা লেখা সত্তেও ভগলীশচন্ডর শেষ পর্যন্র ঠার বেতার গ্রাহক 
পেটেন্ট নিয়েছিলেন কেন! এর উত্তর রয়েছে দিবাকর সেন ও 
এ. চক্তবর্তী সম্পাদিত "ডে. সি. বোস শ্শপীকস' নালে 
সংবঙ্গনের সম্পাদকীয় বিবৃতিতে । সেখানে বলা হয়েছে যে. 
তিনি নিচে অর্থকরী উদ্দেশ্যে পেটেন্ট নিতে আনে ইচ্ছুক 
ছিলেন না, কিন্তু ১৯৩১ সালে ডঃ ওয়েলার নামে এক বৃটিশ 
বিজ্ঞামী তার আবিষ্কার চুরি করে শ্রকাশ করার দূর্ভাগ্যদ্ধনক 
ঘটনার পরই হয়তো তিনি এ ব্যাপারে রাহী হল দিসেস বুল 
ও ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে তার রেডিয়েশন ডিটেকটর 
যন্ত্রের জন্য পেটেন্টের আবেদন করেন, যা তিলি সেইসময় 
আবিষ্কার করেল। জধ্যাপক বসু এব পরেও অবশ্য বেশ 
কয়েকটি অসাধারণ আবিদ্ধার করেন, কিন্তু সেগুলো কখনও 
পেটেন্ট করার চেষ্টা তিনি আর করেল নি।' অর্থকরী বুদ্ধির 
প্রতি যার এতটাই বিরাগ, তিনি সত্যের খাতিরে তার উত্তাবন 
তার আধিদ্ৃত যন্ত্রের উন্নতি বা হেরফের করে কেউ পেটেন্ট 
নিলে সেই বাণিল্ঞাবুক্ধির দৌড়ে যোগ দিতে হয়তো তার 
উৎসাহ ছিল না। 

এখানে অবশান্তাধী প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থকরী প্রবৃত্তির প্রতি 
ভগনীশচান্দ্রের এই বিরাগের ব্যাখ্যা কি ? গবেষণার স্বার্থেই 
অর্থের শ্রয়োচন তো তার নিডেবই কম ছিলনা। প্রেসিডেন্সি 
কলেছে কাড করে তিনি থে অর্থোপার্ভন করতেন, গবেষণার 
স্বার্থে সেই উদ্বৃত্ত থেকে তাকে মুক্ত করে দ্বাধান করার বাসনা 
তো রহীন্দরলাঘের নাতো বন্ধুরা কম প্রকাশ করেননি। তাবে কেন 
তিনি পেন্টের বাণিদ্বাক প্রস্তাব পায়ে ঠেলেছিলেন ? এর 
ন্তবাব আমাদের উল্লিখিত চিঠিপাত্রেই ভগদীশচন্ত্র ঘখেকট, 
দিয়োছেন। এটা পরিদ্ধার যে ব্যক্তিগত এহিক দ্বাচ্ছন্দ্যের ওপরে 
তিনি তার বিল্রান গবেষণার বিওদ্ধতাকে স্থান দিয়েছিলেন, যার 
বাঘাত ঘটার সন্ভাবনাতে অর্থ উপার্জনের নেশার ফাদে তিনি 
পা দিতে চাননি। বি্রানের সতা। উন্ঘাটনই ছিল তার প্রথম 
নেশা _ "তোমাকে আনি বুকাইাতে পারিব না, আমি কি এক 
নূতন রাডো উপস্থিত হইয়াছি, কি আশ্চর্য নৃতন তল একটু 
একটু করিয়া দেখিতে পাইতেছি। ... সেই একাগ্রতার ভাব যদি 
কোনপ্লাপে 0190 হয় তাহা হইলে আমার দৃষ্টিশক্তি 
একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। আর আমি এ পর্যন্ত যাহা করিয়াছি, 
তাহা অতি সামান্য, আরও অনেক আছে) কিন্তু সে সব করিতে 
অনেক সময় ও অর্থ সাপেক্ষ) ... (রবীন্দ্রনাথকে চিঠি ৩-১- 
১৯০১) অর্থাৎ গবেবলার অগ্রগতিতেও যে অর্থের প্রয়োজন, 
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তা আচার্য বসু বুঝতেন না, এমন নয়। তবু তিনি বন্ধুকে 
উ্ভার নেই। যে-যুগে বাঙলার অস্যাত গ্রানের দরিদ্র পরিবারের 
দৌলতে অভূতপূর্ব বৈভব ও সমৃদ্ধি করাঘন্ত করেন ও 
পশ্চিমবঙ্গের মাধানিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রের কাছে আদর্শে 
পরিণত হন সে-যুগে ভগদীশচান্দ্রের মানসিকতা বুঝতে 
অসুবিধা হাতেই পারে। এমন কি. যিনি লিখেছিলেন, 'দেহী 
সরস্বতীর যে নির্মল ম্বেতপদ্ব, তাহা সোনার পল্প নহে, 
হাসযপন্র' __ তাকে আজ্রকের চোখে বাবহারিক বুদ্ধিতে চীন 
বলে মনে হওয়াও বিচিত্ নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তিনি 
বাস্তব জগতের অন্যায়, অবিচার উৎপীড়ন সম্পর্কে কম 
অভিজ্ঞ ছিলেন না, নিভের গবেধণার স্বার্থে বৈজ্ঞানিক তাত্তের 
প্রতিষ্ঠায় সংগ্রান শুরতে হয়েছিল তাকে সে সবের সঙ্গে। 
নিজের আবিষ্কার অনা বিভ্রানী আত্মসাৎ করতে চাইলে যিনি 
প্রতিবাদ করতেন, যিনি বিদ্রানী সমাতে নিজের কাজের 
নিয়মিত প্রচারের গুরুত্ব বুঝতেন, তিনি তার বেতারযন্র নিয়ে 
গবেষণায় একটা স্তরের পর আর আগ্রহী হলেন লা কেন, 
পেটেন্টের মাধামে অর্থ উপার্ভন করে ঠার গবেষণার শ্রয়োন 
নেটালেন না কেন, এগুলো অবশাই ভেবে দেখায় মতে৷ প্রশ্ন । 
ভগনীশ বসুর যুগ ও অণিল্াল তৌনিকের যুগের মযে) 
অবশ্যই বিস্তর বাবধান। আজকের যুগে "সোনার পণ্বে' দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রেখেই যদিও অধিকাংশ অধ্যবসায় নিয়োজিত, তবু 
ভেবে দেখা উচিত, একটি কি দু'টি আবিষ্কারের পেটেস্টের 
অসাধারণ আর্থিক সম্ভাবনা বুঝেও ঢগদীশচন্ত্র যেমন তার 
বিনিময়ে গবেষণার একাগ্রতাকে বলি দিতে চাননি, তেননই 
পরিণত বয়সে স্বদেশে যখন গবেষণাগার স্থাপনার সংকল্প 
করেছেন, অর্থাভাবে সে-কাডাও কিন্তু আটকে ঘাকেনি। তরুণ 
বয়সে আর্থিক স্বাচ্ছন্না উপেক্ষা করে যিনি একের পর এক 
উদ্রেখযোগা আবিষ্কার করেছেন ও স্বদেশের মাটিতে বিজ্ঞান 
মন্দির প্রতিষ্ঠার দপ্রকেও পরবর্তীকালে সাকার করেছেন, তিনি 
কি কার্যত কেনিয়ার-সর্বস্ব (ভোগবাদী তীবনদর্শনের ওপর 
কৃচ্ছব সাধনের গৌরবই প্রতিষ্ঠা করে যাননি £ 
প্রাসঙ্গিক তথাসূত্র 
৩... ইংলনান্ডের হুলেকটরিশিয়ান' পত্রিকা ১৮৯৫ সালে 
এমাবং উদ্লাবিভ সব বেতার শ্রেরক যান্রের মধ্যে জপদীশচন্দ্রের 
বেতাল যান্্ের শ্রেফ্চহের কথা সেখে। ১৮৯৭ সালে ইলেকট্রিক 
এ 'শোটি ভখানীশচন্দের মুক্তি ও উত্তাবিত বেতার 
যু গু শ্রেক্ঠতা হ্রাকার কারে লিখেছিল __ '... আশ্চর্য এই 
যে এই মন নিমাগের কৌশল তিনি কখনও গোপন রাখেননি 
এবং পৃথিবীর লোকের এই মন্ত্র কাজে লাগাতে ও তার দ্বারা 
জপ উপার্ন করতে কোনো বাধা নেই।' (ভই ফেব্রুয়ারি)। 







৪... ছগদীশচন্দ্র নিতে পেটেম্টের আবেদন করেছিলেন 
কিনা সে নিয়েও বিডির তথ্য পাওয়া ঘায়। প্রচলিত মত হচ্ছে, 
তার কোহেরার যন্ত্রের পেটেন্ট নেন ইংল্যান্ডে ভগিনী নিবেদিতা 

ও ঘুক্তরাষ্ট্ে ভীতি গুলি বুল । ভগটীশিচান্দ্রের নিক্রের উৎসাহের 

অভাবে পেটেন্টগুলির আর নহীকরণ হয়নি। আবার 

রাভাগোপাল চাট্রোপাধ্যায় জানিয়োছেন যে. ডগনীশচন্তর নিলেই 
আবেদন করেছিলেন ও দেশ" পড়িকায় নাকি পেটেন্টের 
আবেদনপত্রের একটি পৃষ্ঠার ছবি ছাপা হয়েছে, যাতে 
ভগনীশচন্দের স্বাক্ষর রয়েছে। 'দেশ' এর ১৩-১২-৯৭ সংখ্যায় 
অবশ্য যে-ছবিটি ছাপা হয়েছে, তা যন্ত্রের নকশার, যার ওপরেই 

(টাইপ করে) লেখা "PATENTED MAR 29. 1904'1 

জগনীশচন্ত বসু ও তার ডিটেকটরের উল্লেখের পরেই লেখা _ 

APPLICATION FILED SEPT 30. 1901'। এ থেকে 

সন্দেহ হয় __ এটি পেটেন্ট নেবার আবেদনপত্র হলে ওপরেই 

"১৯৩৪ সালের ২৯শে মার্চ পেটেন্ট নেওয়া হয়েছে' বা 

তিনবহর আগে দরথাত্ত দাখিল করা হয়েছে -_ এমন উদ্লেখের 

কোনো অর্থ হয়না। পৃষ্ঠার নীচের দিকে কারও হাতে লেখা 

“INVENTOR- 198৯015 Chander Bose" দেখা যায় বটে, 

তবে যারা ছগচীশচন্তের স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষরের সঙ্গে পরিচিত 

তাদের পক্ষে কখনই এটিকে জগদীশচন্ের স্বাক্ষর বলে মেনে 
নেওয়া সম্ভব লয়। ভগনীশচন্দ্র নিভে পেটেস্টের আবেদন 
করেছিলেন কিনা, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে) 

আকর-নির্দেশ 

Du 18৩৬০ Invented Marconi’s Wirejess: by Mita 
Mukherjee - The Telegraph ১-১১-১৯৯৭. 

২। নোবেল পুরস্কার থেকে ভ্রগদীশচন্দ্রকে বঞ্চিত করার 
চক্রান্তে ছিল কারা? প্রবীর বন্দোপাধ্যায় দেশ ১৩ 
ডিসেম্বর ১৯৯৭ 

৩॥ রেখেছ দ্যসেরে মনে শতাব্দী সন্ধ্যার / মিতা 
মুখোপাধ্যায় দেশ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭ 

81 Wireless - the Real Inventor ; by Shyamal 
Gan and Bimal Basu ~ Seicnce Reporter. 
February 1998 

৫। পত্রাবলী / আচার্ঘ জগদীশচন্দ্র বসু (বদ, বিভ্ান 
মন্দির, ১৯৯৪) 

৬। ভগদীশচন্ত্র বসুর আবিদ্ধার _- চারুচন্্র ভট্রাচার্য 
(বিশ্বভারতী. ১৩৬০) 

৭। নিবেদিতা লোকমাতা (প্রবম বণ্ড)/শঙ্ককীপ্রসাদ বসু 
(আনন্দ, ১৯৭১) 
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বড 





৪ তথ্যনিষ্ট পর্বালোচনা। ধারাবাহিক 


সবাসাচী চট্টোপাধ্যায় 


নরাক্োর বিজ্ঞান আন্দো্গনের ধবব ভানাতে 
গিয়ে ্রথমেই সমস্যা, কোথা থেকে গুরু শুরব। 
এই সীমিত পরিসারে ভারতের সব রাজের 
আন্দোলনের কাহিনী তুললে ধরা সম্ভব নয়। আর তাই বৃতান্ত 
বর্ণনার ক্ষেতে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহে আনাও দুরুহ । এই নির্বাচিত 
কিছু রাডোর কথা ভ্াঙ্লোচলা করব। গোড়াতেই একটা কথা 
বলে নেওয়া ডাল; পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস 
অনুসন্ধানের ক্ষোত্রে যেনন প্রাথমিক তথ্য-আকর ব্যবহার 
করেছি, এখানে তার তুলনায় গৌণ তথাসূর (১০০০/৩/১ 
১০৫০০) পবন নির্ভর করতে হয়েছে বেশি; এর একটা 
কারণ তোর অপ্রতুতা এবং সব ভারতীয় ভাষা লা ভালা 
থাকা। 
ভাবার কথা যখন উঠলই তখন এমন একটা রাও] দিয়ে 
ওর ঝরা যাক যার ভাবা বাংলা । বাত্যের নান ত্রিপুবা। ১৯৭২ 
সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের গোবরভাঙ্গার ঘে 
সর্বভারতীয় বিআন করার সম্মেলন জনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে 
ত্রিপুরা (থেকে যোগ দিয়েছিল আগরতলার 'ভিশোর বিজ্ঞান 
চজ'। এই সং তষ' হয় ১৯৭৪-এর ৩ ভ্রানুয়ারি। উদ্দেশ্য 
ছিল __ বেসরকারি বিআান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, কিশোরদের 
মধে| বিভ্রান অনুসক্ষিংসা ওশানে গ্রাম বাংলায় বিজ্ঞানের 
কল্যাণনৃষী প্রয়োগ ঘটানো এবং মাড়ভাবা বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা 
বরা। কাল্রকর্মের আধো ছিল মডেল তৈরি. সৌরচুল্লি নির্মাণ, 
কৃষিতে বিজ্ঞান ও কারিগরীর শ্রযোগ, বিরান প্রদর্শনী এবং 
পত্রিকা 'বিক্রান শ্রবাহ' এবং বার্ষিক মুদ্রিত বিজ্ঞান পত্রিকা 
প্রকাশ করা । এছাড়া কিশোর বিজ্ঞান চক্র আলোচনা সভার 
আয়োজন, পাঠাগার পরিচালনা, বৈদ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ভ্রমণ 
ইজআাদি কানে যুক্ত হয়। প্রথম পাঁচ বছবের কাত্রের ক্ষোয় 
এই সংস্থা, প্রধান অসুবিধা কূপে চিহ্নিত করেছিল দক্ষ 
পরিচালক, একনিষ্ঠ কর্মী এবং অর্থের অভাবকে। এই সংস্থাকে 
ত্রিপুরার বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের মহীরাহের একটি অদ্ধুর 
বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (স্গয় বানাতী, ত্রিপুরার বিজ্ঞান ক্রাব 









* ২৫৭ 


আন্ন্দালন) অবশ্য শুধু কিশোর বিজ্ঞান চক্র নয. এই ধবানের 
অন্কুর হিসেবে আকো কিছু বিত্রান স্রাব গা 
মুলত বিভিন্ন দুল-কলোডের সঙ্গে মুত ছিল। 

ভবের দশকে রিপূরার শ্ন্যনা বিজ্রান সংগরদের মধ্য 
উপ্লেখা ছিল ত্রিপুরা বিজ্ঞান পরিবল, এবং ম্যাথানেটিকাল 
সোসাইটি । এছাড়া এর আগ পঞ্চাশ এবং যাটের দশকে 
ক্রিপুবান কয়েন বাড়ি বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিকাশের 
লা কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেল। যেনন, ফানেক আলোকচিটর 
প্রঠি্গ সেন "অতি হাকৃত' বিভিন্ন ঘটনার টজ্রানিক ব্যাখ্যা 
শ্রলন করার কনা আগবতলায় একটি 'যাল ক্রাব' গড়ে 








শিতিকষ্ঠ সেনভগ্ত। এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য, 
পত্তিকা যা পারে নান বললে হয়োছে আন বিচিত্রা"; গোড়া 
থেকেই এই পরিকোর সম্পাদনার সঙ্গে ঘুক্ত আছেন নেবানন্ট 
দাম। পঁচিশ বছর ধবে শুধু যে এই পরিকো চলছে তাই নয়, 
পাশাপাশি "ভান বিচিত্া প্রবাশনী? পেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে 
বিজ্ঞানের বিভিত্র বিলযেই বই পত্র। এই বছর (২০০০ সাল) 
আন বিচিত্রা পত্তিকা একটা জলবিজ্ান বিষয়ক বিশেষ 
সংখ্যাও প্রকাশ করেছে। 

পশ্চিমবঙ্গের মতো জিপুরাতে 9. আশির দশকে গাড়ে 
উঠেছে বিভিন্র বিঝয়ডিভিক বিন সং! এদের সাধো 
উল্লেখা __ তিপুবা বিৱ্তান সভা, সি. এস. আর, বিষ্ৰান 
একাডেনি, নিয়েতভাইনা সায়েন্স হাব, তিগুরা কেমিকাল 
সোসাইটি. ভশ"টারি হেলথ আাসোসলিয়েশন ভব তিপুরা (যা 
ভলাষ্টারি হেলথ আসোসিয়েশন ভব ইণ্ডিয়ার সাঙ্গে সংঘবদ্ধ 
একটি রাজস্তরীয় সংগঠন), খোয়াইতে বোধন, মাক্রারে গতি 
বিল্রান বলয়. বিলোনিয়ায় এল-ইউ-এ শ্রভ্ৃতি। ১৯৯৭ সালে 
“ভারত ভন বিস্রান চাঠা' ত্রিপুরাতেওড সংগঠিত হয় যাতে মুখা 
উদ্যোগ নেয় সি. এস. আর এবং ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভা, এরপর 
১৯৯০ সালে বিজ্ঞান ডাঠা সংগঠিত করার জন্য সি. এম. আর- 
এর উদ্নোগে একটি সাংগঠনিক কাঠানো গড়ে তোলা হয়। 
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১৯৯০-এর দশক্তে ১৯৯২ সালের গোড়ার দিক থেকে 
স্িপুরার পাহাড়ি ডনপদণ্ডলিতে আস্তিক ও কলেরাভনিত 
মহামারি দেখা দেয়, প্রচণ্ড খাদ্যাভাব এবং পানীয় ভলের 
অভাব, সঙ্জটাকে আরও তাঁত্রে কারে তোলে । এই সঙ্কটাকে দূর 
করতে এগিয়ে আসে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন। সম্টমোচানে 
তারা মানুষের পাশে দাড়ায় এবং তথ্যানুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক 
পথ অনুসরণের চেষ্টা করে। 

কাছেই ত্রিপুরার বিভ্তান আন্দোলনের ই্ৃতিহাসেও বিজ্ঞান 
ক্লাব থেকে বিজ্ঞান সংগঠনে রূপান্তরের 'পশ্চিমবঙ্ী় 
ক্রিয়া লক্ষা কর! ঘায়। ত্রিপুরার বিদ্রান সংগঠনের নাম 
এবং ঠিকানার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যা প্রনাণিত 
হয়েছে "ভান বিচিত্রা পত্রিকার পূর্বোল্লেখিত জনবির্রান বিশেষ 
সংখায় (জানুয়ারি ২০০০) : গুধু সংখ্যার বিচারে 
€তেতাঙ্লিম্বটি সংস্থা) নয়, বিঘয়- বৈচিত্রও লক্ষা করার মতো। 
এছাড়া সি. এস. আর অর্থাৎ 'সেন্টার ফর সোসাল ওয়ার্ক 
আমন্ড রিসার্চ থেকে 'ভনবিজ্ঞান আন্দোলন" শীর্ষক একই বইও 
প্রকাশিত হয়েছে যাতে ত্রিপুরার ডনবিভ্ঞান আন্দোলন সঙ্্দ্ধে 
আলোচনা রয়েছে, এই বইটির লেখক বিহিরলাল রায়। 

শিশু বিজ্ঞান কর্মকাণ্ডও ভিপুরায় শুরু হয়েছে। এই কাজে 
মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ত্রিপুরা সায়েন্স ফোরাম। এরা ভারত জন 
বিজ্ঞান ভাঠার সঙ্গেও যুক্ত। 

ত্রিপুরা থেকে এবার যাওয়া যাক পূর্ব ভারতের আর এক 
রাফা আসালে। আসানে বিজ্ঞান আন্দোলনের যথেষ্ট বিকাশ 
ঘটেছে। এই আন্দোলনে ব্যবহৃত ভাষা অসনিয়া হলেও তার 
লিপি যেহেতু বাংলা তাই বঙ্গভাষীদেরও পড়াতে বিশেষ বেগ 
পেতে হয় না। পশ্চিনবঙ্জ থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকা- 
পৃভকও ওখানে যথেষ্ট নমাদৃত। পশ্চিমবঙ্গের বিভ্রান 
সংগতনের সঙ্গে আদামের বিজ্ঞান সংগঠনের নিয়নিত এবং 
ধারাবাহিক যোগাযোগ৫ রয়োছে। ১৯৮৩ সালে সারা ভারত 
বিভ্ঞান ক্লাব সম্মেলনের পঞ্গন অধিবেশন উপলক্ষে যে স্মারক 
পত্রিকা শ্রকাশিত হয়েছিল তাতে পূর্ব ভারতের বিভ্রান ক্রাবের 
তালিকায় নাম পাওয়া যাচ্ছে শৌহাটির "স্টুডেন্টস সায়েন্স 
মোনাইটি র। এই সংদ্া অবশা ইন্টার্ন ইন্ডিয়া সায়েন্স ক্লাব 
আযাদোসিয়েশনের সদ্সা ছিল না? 

হবে আসনের বিশিষ্ট বিন্রান সংগঠন হল "অসম 
বিজ্ঞান সনির্তি কা (ইংরেজিতে) "আসান সায়ে সোসাইটি । 
এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা ১৯৫৩ তে। মুলত কায়েকন বিজ্ঞান 
শরিচ্ষাকের উৎসাহে বৌহাটিতে এই সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই 
সং্কা শ্রাপনিক উক্চেশ। স্কিল বিপ্রান হনপ্রিয়করণ যার 
পড়া হিসেবে ভাব হয়েছিল মাতৃভাষার স্রাধানে বিজ্ঞান ও 








প্রযুক্তির সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা. জনপ্রিয় বড়ৃতার 
বাবস্থা করা ইত্যাদি। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই সংস্থার কার্যক্রমে 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পরিবেশ, স্বাস্থা, বিভ্রান শিক্ষা, সাক্ষরতা 
প্রনৃতি। ১৯৬৪ সাল থেকে সমিতি, অসমিয়া ভাষায় 'বিদ্ঞান 
জোাতি' নামে একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করছে। এছাড়া 
“জার্নাল অব অসম সায়েন্স" নানে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা 
পত্রিকাও হয় নিয়মিত পত্রিকা ছাড়া পুন্তকও প্রকাশিত হয় 
সমিতি থেকে এখন পর্যন্ত শ খানেক, বট বেরিয়েছে বার মহে! 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিভ্রাল বিশ্বকোষ এবং শিশু বিজ্ঞান 
কোষ। 

সাক্ষরতার লক্ষে। সমিতির কর্মসূচি রয়েছে। এই 
উপলক্ষে একটি বিশেব শাখাও খালা হয়েছে যার লাম 'জ্ঞান 
বিজ্ঞান সমিতি, অসন'। কিন্তু সাক্ষরতা তো আর শুধু লেখা- 
পড়া-অংকের সন্ধীর্ণ গণিতে আবদ্ধ নেই ! কান্রেই বিল্রান 
সাক্ষরতার কাজেও অগ্রণী অসম বিজ্ঞান দমিতি। এই লক্ষো 
সমিতি. বিদ্যালয় স্ররের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতি বছর একটি 
মেধা অদ্বেবণ পরীক্ষার বাবস্থা করে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও 
শণিতের পাঠ্য পুস্তকের মানরক্ষার ক্ষেত্রেও সমিতি সচেষ্ট শুধু 
বই নয়, বিজ্ঞান মূলত হাতে-কলমে করার বিবয়। তাই সমিতি 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় "সায়েন্স কিট তৈরি 
করেছে। পাঠ্যসূচি বহির্তৃত বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট 
করতে সমিতি বিভিন বিদ্যালয়ে "হবি সেন্টার এবং “ইকো 
ক্লাব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। 

পরিবেশ সুরক্ষার দন! শুধু "ইকো ক্লাব' গড়ে তোলা নয়, 
সংস্থার আরও কর্ম প্রয়াস রয়েছে। একদিকে পরিবেশ 
সচেতনতা গড়ে তোলার প্রনা আয়োজন কর! হয় আলোচনা 
সভা, অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণের আদর্শ হিদেবে গড়ে 
তোলার নো দু'টি খ্রানকে বেছে নিয়ে সেখানে দীর্ঘনেয়াদী 
ভিন্ডিতে কান্ড করা হচ্ছে। 

শ্বাস্থা ক্ষেত্রে মূল ভোর দেওয়া হচ্ছে রোগ প্রতিরোবে। 
তাই অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে নিরাপদ পানীয় আল এবং 
কন খরচে উত্রত স্যানিটেশন ব্বস্থা। 

আসামের বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে 
গেলে গৌহাটির 'প্রাগভ্রোতিষ নহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান সমিতির 
কথা বলতেই হবে। এই সমিতি বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞান বিধয়ক 
নানান আলোচনা সভার আয়োদ্রন করে। পরে সেখানে 
আলোচিত প্রবদগুলো সংকলিত আকারে শ্রকাশিত হয়। এই 
ধরনের সংকলনের মধো সবচেয়ে উল্লেখযোগা। : "অসমত 
িন্রান চর্চার ধারা (১৯৯৫)। এতে আসামে বিভ্রান চর্চা এবং 
বিজ্ঞান শিক্ষা-নাহিতা-প্রতিষ্ঠান নম্ব্ধে বিশদ আলোচনা 
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অকাশিত হয়। এই বইটি আসামের বিল্রান চর্চার ইতিহাসের 
প্রথম অসমীয়া গ্রস্থ। এই শ্যাক্যাভেল্রিক আলোচনায় বিদ্রান 
প্রতিষ্ঠান এবং বিজ্ঞান সনিতির কথাও গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত 
হয়েছে। 'প্রাগজ্যোতিব মহাবিদালয় বান্রান সমিতি . বিজ্ঞানে 
এবং সমাভের পারম্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে ভাবিত তার 
পরিচয় মেলে তাদের প্রকাশিত 'বিজ্ঞোন, সুন্ধবিস্বাস আর 
সমাজ" (দু'খণ্ডে শ্রকাশিত যথাক্রনে ১৯৯৩ এবং ১৯৯৭ তে) 
এবং "বিজ্ঞান আর মূলাবোধ' গ্র্থে (প্রকাশকাল _ ১৯৯৩)। 
পরিবেশ সমস্যা এখন আর কোনো ভৌগোলিক সীমানা লালে 
না। সাধারণ ভাবে 'পরিবেশ প্রদূষণ আর নিয়ন্ত্রণ গ্রন্থে 
পরিবেশ সমস্য! নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যাতে বিশেষ 
ডোর দেওয়া হায়েছে আসামের অবস্থার ওপর। দূষলের নানা 
দিক, তা নিয়ন্ত্রণের উপায়, ভ্রনসাধারণের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে 
বিশদে আলোচনা করা হয়েছে এই বইতে। 

পরিবেশ বলতে গুনু প্রাকৃতিক বা শিল্প পরিবেশ নয়. 
সামার্রিক পরাবেশও সমান গুরুত্বপূর্ণ । আরে সেই পরিবেশ 
ভাল করার কাজে নিয়োছিত 'গণবিত্রান সংসদ. করিবগঞ্ত'। 
এদের ছ্িমাসিক দুধপত্ত 'গণবিক্রোন'। এর বিষয়সূচির মধ্য 
রয়েছে স্বাস্থ, মানবদরদী বিজ্ঞানীর ভীবনী, গণবিদ্ঞান 

পূর্বভারতে ত্রিপুরা. আসাম ছাড়াও রয়েছে অনা বাচা। 
বিহার, ওড়িশা তো রয়েছেই, তার পাশাপাশি রয়েছে উত্তর-পূর্ব 
ভারতের ছোট ছোট রাডা। কিন্তু এক্ষেত্রে আর বিশদ বর্ণনায় 
যাব না। তথ্যও পর্যাপ্ত নেই 

বিহারের ক্ষোত্রে উল্লেখ করা দরকার রোহিনী সায়েন্স 
ক্লাবের ৷ রাঁচির এই সংস্থা ১৯৭ইতে গোবরডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত 
প্রথম সর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। 
এদের কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য নিপ্রানকে কাছে লাগিয়ে 
গ্রামোনয়ন ঘটালো, সামুদায়িক স্বাস্থ্য সম্বছে সচেতনতা গড়ে 
প্রদর্শনীর আয়োল্জন করা। ১৯৮৩র সাদেলেনের স্মারক গ্রহে 
বিহারের আর একটি বিজ্ঞান ক্লাবের নাম পাওয়া যাচ্ছে তা 
হল রাঁচির ইয়ু সায়েন্স ক্লাব। তাবে রোহিনী. ইস্টার্ন ইন্ডিয়া 
সায়েন্স ক্লাব আসোসিয়েশন ছেমকা)-এর সদস্য হলেও ইয়ুথ 
সায়েন্স ক্লাব তা ছিল না। 

এর ঢের আগে বিহারে গড়ে উঠেছিল একটি জনহবা 
সান্থা। তার ইতিহাস আবার আরও প্রাচীন। ১৯৫৪ তে 
অয়হকাশ নারারণের উদ্যোগে গড়ে ওঠে "গ্রাম নির্মাণ মণ্ডল" 
যার মূল কেন্্র ছিল গয়া শহর থেকে সত্তর মাইল দূরে 
লোখোদেওরার সর্বোদয় আশ্রম। এই অঞ্চলে কান্ত করতে 
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গিয়ে কর্মীরা উপল্গ্ধি করেন এপানকার শ্রধান সমস্যা হল 
অপুষ্টি এবং স্থা্থ্য সমন্যা। ল্যালেরিশা, শ্যানিমিয়া, বিভিন 
পেটের রোগ এবং কৃষ্ট নিয়ে হানুষ জেরবার । এই অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে রোগ শ্রতিনোধ এবং নিরাময় _ উভয় দিকেই 
ভোর দেওয়া হয়। ১৯৫৬-য় গড়ে ওঠে শিশু এবং নাতৃ কল্যাণ 
কেন্দ্র : ১৯৭২-এ প্রাথমিক স্বাস্থা কেস্। ১৯৭৩ থেকে "৭৬ 
অবাধ সাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণের লক্ষো মানুষের কর্বোদোগ 
বিষয়ক একটি শুকালে ক্যা হয়। ভনস্বাস্থার ক্ষোঢে এই 
সম্প্রদায়গত স্বাস্থ্য হুকল্প মূলত ডোর দেয় সমস্যা সমাধানের 
বৈদ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর। তাই অনুসৃত হয় সমীক্ষানির্ভর 
পরিকল্তনাগ্রহণ এবং রুপায়ণ পদ্জতি। কোর পড়ে স্বাস্থ] শিক্ষা 
এবং রোগ শ্রতিরোধের ওপর। সরকারি ক্ষোয্রের বাইারে কাড 
করা এই 'সোধোদেওরা কমিউনিটি হেলখ প্রোগ্রান'-এর 
বৈশিষ্ট হল জনসাধারণের সলপযার সনাঘালে ছনসাবরেশেরই 
অংশগ্রহণ এবং এই লক্ষো বৈল্রানিক পজ্ভতি অনুসরণ 
বিজ্ঞানের মানবন্তল্যাণকারী দিককে কাছে লাগানো হয় 
সবস্থাক্ষোতরে। এই সংস্থা ১৯৭৮-এ কেরাঙ্গের ডিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত 
গণবিজ্ঞান আন্দোলন বিষয়ক সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ 
দিয়েছিল। এই সম্মেলনে পশ্চিনবঙ্গ থেতে হাতির হয়েছিল 
ধক্ষণ এবং পশ্চিনবঙ্গ বিদ্যানকর্মী সংস্থা। বিহারেও শি 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্মসূচি চলছে : এই কার্যক্রমে রাতো 
সন্ছয়কারীর মুখ্য ভূনিকা পালন করছে পার্টনার “সায়েগ ফর 
সোসাইটি সস্থা। 

ওড়িশা এবং উ্তর-পূর্ব ভারাতের ছোট বা কেন্রশাসিত 
অঞ্চলের বিভ্রান সংগঠন সন্বাদ্ধে বিশেষ তথা হোলে নি। শুধু 
সংগঠনগুলোর লাম এবং ঠিলানা মেলে ইলকার স্মারক গাছে 
এবং শিশু বিভ্ঞান কংগ্রেসের কার্যক্রম-নির্দেশিকার পাতা 
কেবল সেই নানের তালিকা উল্লেখ থোকে বিরত থেকে পূর্ব 
সীমিত অবলোকনের প্রয়াসে এখানেই দাঁড়ি টানা হাক। 

কিন্তু বাকি তো রইল ঢের! সারা ভারতের বিজ্ঞান 
আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠনগুলোর পরিচয় তুঙ্গে ধরার 
ইচ্ছাকে না হয় দবন করা গেল। গণবিস্রানের দরুপ প্রসঙ্গে 
এক ঝলক দৃষ্টিপাত করা হয়েছে কেরালাম (মে-জুন ০০ 
সংখ্যা। পূ. ১০১) : সেটাতে আর বিশনে যাচ্ছি না। তাবে 
মহারাষ্ট্র, মধাতুদেশ আর কর্াটাকের কাডকার্মের একটা পরিচয় 
তুলে ধরতেই হয়! কোনো কোনো ক্ষেযে সেইসব কর্নোদ্যোগ 
পশ্চিমবঙ্গের বিদ্রানকর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে. কখনও তা 
সাধারণভাবে বিন্ান আন্দোলনের ক্ষোর্েই এশটা আদ হয়ে 
উঠেছে। কান্ডেই সব রাচা লা হোক, এদের কর্মকাণ্ডের 
এককলক তুলে ধরা আবলাক। সে প্রয়াস আগামী লংখযায়। 
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'ত শতাব্দীর চারের দশক থেকেই বিভ্রানদার্শনিকেরা 
ঘটিয়েছেন, এবং এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে 
শবেষণা-কর্মসূচি ইত্যাদি সবকিছু 1 এই প্রেক্ষাপটে আনরা 
অরবিন্ঞান ও অপবিল্ঞানের বিষ্টি নিয়ে আলোচনা করতে 
পারি। বিশেষত যখন দেখা যাচ্ছে অবিন্রোন ও অপবিভ্রোনকে 
শ্রতক্ষ বা পারোক্ষভাবে সনর্থন করে চলেছেন অনেক 
প্রথিতযশা বিদ্রানী ও বঙু নান্যগণ্য বাক্তি, তখন বিন্রানীদেরই 
এগিয়ে আসতে হবে খাটি বিভ্তানের সপক্ষে কথা বলার ডন্য। 
কিন্তু সে রান্তাটাও খুব সহছ সরল নয়। 
আমাদের পূর্বসূরিরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের 
জনা কোনো অভিনব পদ্চতিতন্ আবিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগী 
করার ভন্য। ঠাদের ধারণ! ছিল তা তারা! পারবেন এবং এমন 
একটি স্থায়ী মভবৃত মানদণ্ড বার করা সম্ভব হবে যা দিয়ে 
বিন্রানের সমস্ত বিভাগের সব কিছুকেই নির্খুতভাবে মাপাজ্রোক 
করা যাবে। তাদের ধারণা অনুযায়ী ও পদ্ধতিত যারা নেনে 
চলবে না তাদের আমরা বিদ্তান আখা! দেব না। এইভাবে 
বিজ্ঞান ও অধিস্তানের অধ্যে তারা একটি স্বাভাবিক সীমানা 
নির্ধারণ করতে চেয়েছেল। অর্থাৎ বিভ্তান ঘেরা থাকবে একটা 
শক্ষাণের গণ্রার মধো এবং সেই গন্তার বাইরে বিশ্বপ্রকৃতিতে 
যে ঘটনাই ঘটুক না কেন বিজ্ঞানের গণ্ঠার মধ্যে তাকে ঢুকতে 
হালে হয়িপনীক্ষা দিয়ে ঢুজতে হবে। এক্ষোয্রে ভিয়েনা সার্কেলের 
ইশতেহারের কথাই আননা ধরতে পারি এবং তাদের 'একীভ্ত 
বিল্লানের তলের কথা আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে ননে করতে 
পারি। কেননা সারা চেয়েছিলেন অবিনম্বর বা শাশ্বত বিজ্ঞানের 
কোনো পদ্ধতিত আবিষ্কার করতে। কিন্তু পরবর্তীকালে 
আমরা দেখেছি ট্ররকন কোনো অভিনব পদ্ধতিতস্্ গড়ে 
তোলা সম্ভব হয় নি বা হয়ত গড়ে তোলা সন্ত্ব নর। 
এই পরিপ্রেন্িতে বিজ্ঞানের 'পূর্বানুনানে'র কথাও 'আনরা 
ধরতে পারি। এছ পূর্বানুনান যে শুধুমান্্র ভিন্ন ভিন্ন বিত্রানের 
কোলে তফাত হয় তাই নয়, দেখা গেছে বিভ্ানের নিয়ম-সূত্র 
মেলে একই বিএলনের বিভিএ্ পর্যায়ে বিভিন্ন রঝনের পূর্বানুবান 
করা হয়ে থাকে। ধা গেছে এ ব্যাপারে কোনোরকন শাম্মত 
নয়ন সুরেশ মবো বিস্ানীরা আবদ্ধ থাকলে তারা বিদ্রানের 
কাজে সানান।৩.' অগ্রসর হতে পারবেন না। সুতরাং বিজ্ঞানের 
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পাওয়া যায় না। অবশ্য এইটুকু কথার মধো দিয়ে বিভ্রানদর্শনের 
পন্ভতিতস্ত্রের সমসার প্রা কিছুই বোবা যান না। কেন? 
বর্তলানকালের সমসার জটিলতার কথা ভাবলে একথা স্চ্ছান্দ 
বলা যায় যে আমাদের ভিয়েনা সার্কেলের দার্শনিকেরা একটু 
বেশিই আত্মসন্তত্টিতে ভ্ুগেছেন। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বিষয়ের ওপর আমরা এখানে 
আলোচনা সীনাবদ্ধ রাখব। এর একটি হঙ্গ বিজ্োন ও 
অপবিজ্ঞানের সীনানা নির্ধারণ করার জন্য নতুন মানদণ্ড কী 
হতে পারে তা খৃঁঙে বার করা। আর অনাটি হঙ্গ নর্মাল/ 
ন্যাচারাল ও আযাবনর্মাল/আননাচারাল ইত্যাদি ঘটনা ও 
বিষয়গুলির হধেয কোথায় এবং কীভাবে গল্তী টানা সম্ভব । এটা 
করতে হালে আমাদের এমন একটি পদ্ধতিত্ু-কর্মসূচি গঠন 
করাতে হবে যার দ্বারা কোনো বিশেষ পর্যায়কাল ও প্রসঙ্গ সূত্র 
ধরে বিশ্বপ্রকৃতির চলমান ঘটনার ব্যাখ্যা করতে আনরা সমর্থ 
হ্‌বা 
সীমারেখার স্থানান্তর 

উপারের এই আল্লোচনাগুলির শ্ীমাংসা করতে হলে 
নর্মলি এবং এর বিপরীত দুই শ্ন্দ আযাবনর্মাল ও প্যারানর্মাল 
= বলতে প্রকৃতপক্ষে আমরা কী উপলব্ধি করি বা কী বোঝাতে 
চাই তা আবাদের জানতে হবে ॥ আনরা ধরেই নিয়েছি যে নর্মাল 
কোনো কিছুর ধারণা নানবসভ্যতার প্রাচীনতম সনান্রতাবনার 
প্রক্রিয়া এবং আমরা সবাই সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও এই ধরনের 
নর্ঘগি কোনো কিছুর ধারণা নডেল করে ঘুগ যুগ ধরে আমাদের 
কার্সকর্ম করে আসছি। স্বভাবত আরা ধরে নিয়েছি যে 
আধুনিক বিদ্ঞান দাড়িয়ে আছে নর্মাল এই ধারণার ওপর ভিডি 
বরে। কিন্তু একটু খোলাখুঁডি করলেই জানতে পারব নর্মাল এই 
ধারণা অতি আধৃনিককালের, এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের গড়ে 
ওঠার অনেক পারে এই ধারণা গড়ে উঠেছে। অনাদিকে নর্মাল 
কোনো কিছুর ধারণা গড়ে তোলার পূর্বপ্রস্তুতি প্রাচীনকাল 
থেকে অবিকশিত অবস্থায় আমাদের ন্রানাস্যক প্রক্রিয়ার মধ্যে 
নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু তা ছিল ভাসা ভাসা ধরনের। ১৮৪০ সাল 
নাগাদ অক্সফোর্ড ডিকশলারিতে নর্মাল শব্দটি প্রথম প্রবেশ 
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জরে) স্মরণ করা যেতে পারে ঠিক একই সময় থেকে 
বিত্রানীদের কাছকর্ন 'পেশাদারিত্রে রূপাস্তরিত হয়। আরও 
স্মরণ করা যেতে পারে এ সালে উইলিয়াম হোয়েওয়েল 
নবাগঠিত 'ক্লিটিশ বিভ্রানীদের তায় তার সভাপতির ভাষণে 
"সায়েন্টিস্ট" নামে বিজ্ঞানীদের অভিহিত কবেন। এর আগে 
"আর্টিস্ট" কথাটার প্রচলন ছিল এবং তার আদর্শেই সন্তবত এ 
"সায়েন্টিস্ট" কথাটা তিনি চালু করলেন। 

অন্যদিকে আযাবনর্মাল শব্দটি আরও নতুন সম্ববত ১৮৬০ 
বা ১৮৭০ সাঙ্গে ডিকশনারিতে এসেছে এবং তার ব্যাধ্যানূলক, 
অর্থও অত্যন্ত অস্পষ্ট আর পারানর্মার্প নানের শব্দটি সবেমাত্র 
ডিকশনারিতে এসেছে। 

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতান্দীতে 
বিন্রোন্ীরা ন্যাচারাল ঘটনা বা তার বিপরীতে আলন্যাচারাল / 
সুপারন্যাচারাল ঘটনাগুলিকে কি নামে অভিহিত করতেন। 
অলৌকিক / অতীন্দ্ৰিয় এবন বহু ঘটনায় উল্লেখ বিভ্তানীরা 
করেছেন, সেধানে ন্যাচারাল এই কথার বিপরীতে 
আনন্যাচারাল বা কোনো কোনো সময় সুপারন্যাচারাল কথাও 
বাবহার শ্ঞারেছেন। অন্যদিকে নিউটনের বিভ্রানভাবনা বিচার 
করলে আলরা দেখতে পাই তিনি অভিকর্ষ / মাধ্যাকর্ষণ 
এই শন্দলি ব্যবহার করেছেন যাকে নাচারাল এই জাশাও 
দিয়েছেন। অন্যদিকে সক্রিয় বা শ্বয়ংফ্রিয় কোনো শক্তির 
ব্যাখ্যায় 'ডিভাইন একেলসি” এইরকম শব্দ তিনি ব্যবহার 
করেছেন। তার এইরকম ধারণা ছিল যে এ ধরনের কোনো 
শির রতাক্ষ হস্তক্ষেপে জগৎসংসারের সবকিছু পরিচালিত 
হচ্ছে। এইরকম ধারণা থাকা সত্তেও নিউটনের বিজ্ঞানের 
কাজকর্মে কোনো অসুবিধা হয়নি। অন্যদিকে লেবনিদর, দেকার্ত 
যখন নিউটনের নাধ্যকর্ষণ তয্ডের সদালোচনা করেছেন তখন 
তাকে 'মিরাফুলাস', 'ইনাডিনারি' ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। 

মোটামুটি অনুমান করা ঘায় ১৮৪০ সাল নাগাদ 
বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত ভাবায় নেচার / নাচারাল ইত্যাদি ধারণ্যর 
পরিবর্তে 'নর্মাল' বা 'নর্মালি আশা করতে পারি' ইত্যাদি এসে 
গেল। কী মন্যে এই পরিবর্তন এসেছে সে ব্যাপারে পণ্ডিতেরা 
দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমত শিল্প-সন্ধেতির 
রোমান্টিকর। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত 'নেচার' এই কথাটিকে প্রায় 
একচ্ছত্র অধিকার করে বসেছিলেন এবং যথেচ্ছ ও যদৃচ্ছভাবে 
নেচার কথাটা ব্যবহার করছিলেন ফলে নেচার কথাটির 
যথার্থতা ও উপযুক্ততা নিয়ে বেশ গোল গুরু হয়েছিল এবং 
শরম্পরের মধ্যে ভূল বোঝাবুঝিও হচ্ছিল। এর সঙ্গে যোগ 
হয়েছিল প্রধ্যাত ফরাসি সনাভুবিদ্রানীর ‘পজিটিভিলম'-এর 
বারণার সূত্রপাত। ফলে সেই সময়কার সমস্ত বিজ্ঞানীরা এই 
পর্রিটিভিজম'-এর ধারণার দ্বারা তীঘণভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। 


২৬১ 


এইবার আমাদের বুঝতে হবে ন্যাচারাল বলতে আরা 
তখন কী বুঝতান। যা প্রকৃতিতে ঘটে চলেছে, যে কেউ চর্মচক্ষে 
দেখতে পাবে এমন বিষয় গুলিকে "ন্যাচারাল" এই জাখ্যা নেওয়া 
হত। অর্থাৎ যা ঘটছে তা খুলি নিজকে চোখে দে যাও, 
তাহলে নিশ্চয়ই তোলার বিশ্বাস হবে। এই ধরনের একটি ধারণা 
শড়ে তোলা হল যে সহ সরল শ্রভিতরতার মাথা দিয়ে আমরা 
যায দেখে থাক্ডি তাই 'ন্যাচারালা, যেমন গু গাচ্ছে ওঠে লা। 
শুয়োর উড়তে পারে না ইতআদি। এইগুলি বাস্তবে সম্ভব কি 
সন্তুব নয় তা আনরা ভানাদের সরল অভিজ্ঞতার নধ্যে দিয়ে 
শিখে নিই। 

তুলনায় নর্মাল কথাটি আমরা আর একটু ভটিল অর্থে 
বাবহার করি। কেননা এটি আমাদের মলের মধ্যে ধীরে দরে 
এক ভ্ঞানাঝবক প্রক্রিয়ার প্রভাবে, তারিক স্তরে একটি ঘারগ্য 
গড়ে ওঠে। তাহ আরা বঙ্গে থাকি _ নর্বালি আমরা এটা 
আশা ঝরাতে পারি বা নর্মাল্ি এইবকনই ঘটে থাকে ইত্যাদি) 
অর্থাৎ এমন কোনো ঘটনা যা আনি হয়ত চোখের সানানে 
দেখছি না কিন্তু তা হলেও এটা সঠিক হওয়া সন্তব কেননা ১. 
কেউ কোথাও একে পরীক্ষার দ্বারা সতিন্ত বলে প্রমাণ করেছেন 
বা ২. তত্তগত স্তরে এইগুলি হওয়া সম্ভব বা হলেও হাতে পারে 
ইত্যাদি। ফলে যারা সহভেই লোককে ঠকিয়ে দিতে পারেন বা 
হজ আয়াসে লোকের বিদ্বান স্থাপন করাতে পারেন তাদের 
কাছে 'নর্নাল' একটু অস্বস্তির শন্দ। এর থেকে বোকা যায়, 
কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ না করেও (যেমন গরুর গাছে ওঠা) 
বাস্তবে তা ঘটা সম্ভব কিনা আনরা বলে দিতে পারি এবং এই 
কাণুয্রান আমরা পেয়েছি পদার্ঘবিদার নিচ়ন-সূত্র থেকেই । 

বিজ্ঞানের তত-সৃরের ক্ষোয়ে এই নর্মালের ধারণা আরও 
কঠিন ও বিশ্রা্তির অবস্থা তৈরি করে কেননা বিজ্ঞানের তত 
শরকজ, এমনকি তার অন্তর্বস্ ফ্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হয়, 
পাল্টে বায়। তাহলে এর অর্থ দাড়ায় আগে যে নিগ্ম-সৃত্রকে 
সঠিক ও নর্মাল বলে জানতাম সেটা পরবর্তী কালে হয়ে দাড়ায় 
বাস্তবে অস্বাভাবিক বা অবিজ্রান। হয়ত পারে কোনোসনয় 
আবার দেখা যায় সেটি সঠিক বা স্বাভাবিক প্রনাণিও হয়ে 
আবার ফিরে এসেছে। এইরকম অবস্থা যথেষ্ট বিভ্রান্তির কেননা 
আমরা আমাদের অভাত্তেই বতান্ধতা ও সংশয়বাগের 'সীনানার 
ভেদরেখা আবছা করে তুলি । এই কারণে বিল্রানের যে কোনো 
ত্ব-প্রকল্প বিজ্ঞানীরা এককথায় নাকচ করার পক্ষপ্ণতি শন, 
কেননা তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাই বলা 
ঘেতে পারে কোন তত্ব-সূত্র নর্মাল আর কোনটাই বা 
পারানর্মাল, কোনটা বিল্রানসম্ম্ত আর কোনটা বিদ্রানসশ্মত 
নয় ইত্যানি বিষয়গুলির সুস্পষ্ট ভেদরেখা তৈরি করার ব্যাপারে 
ইতিহাস আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে. তা নভ্রতার সঙ্গে ভেবে 
দেখা উচিত। একথা বলার অর্থ কখনই এটা নয় যে বিজ্ঞানের 
সংশরধর্মীতাকে পাশে সরিয়ে রেখে “বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার 
নিতে হবে। 


[আগামী স্যার __ ইতিহাসের শিক্ষা] 
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পর্যটনের দুর্বার আকর্ষণ 
পশ্চিমবঙ্গ 


পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বিগত ২৩ বছরে পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ 
অগ্রাধিকার দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও কর্মসংস্থানের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে পর্যটনের 
আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার সারা রাজ্যে পর্যটন কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও 
সংশ্লিষ্ট সুযোগসুবিধা বাড়ানোর জনা নিরবিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নিয়ে চলেছে। রাজ্যের পর্যটনকে 
শিল্পের মর্যাদা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সুগম হয়েছে বেসরকারি বিনিয়োগ। পর্যটন দপ্তরের 
একাস্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের প্রতিটি পর্যটন প্রকল্প সব বাধা অতিক্রম করে আজ সাফল্যের 
দোরগোড়ায় পৌছেছে। 


এক নজরে 


সন্টলেকে একটি বিনোদন পার্ক তৈরির পর শিলিগুড়ি ও অন্য জেলা শহরেও 
অনুরূপ প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। 

এ্তিহ্যঘয় পর্যটন কেন্দ্রের বিকাশে রাজ্যের এঁতিহাসিক শহরগুলিকে বেছে নেওয়া 
হয়েছে। 

ধর্মীয় পর্যটন কেন্দরগুলিকে উন্নত করতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংস্কৃতিক পরিবেশ অক্ষ 
রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। 

* সারা রাজ্যে গড়ে উঠতে চলেছে ৬টি সম্মেলন কেন্দ্র। 

নর রাজ্যের এতিহ্যময় লোকশিল্প ও সংস্কৃতির সার্বিক বিকাশে সাংস্কৃতিক পর্যটনে বাড়তি 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 

রি পরিবেশসম্মত বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়েছে নদী, সৈকত, ক্রীড়া, রোমাঞ্চ অভিযান, অরণ্য 

ও পার্বত্য পর্যটনে । 








পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
স্মারক নং ৪৪০৭/২০০০/তথা ও সংস্কৃতি 
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'ডবাবুৎ ধর ধর চিৎকার শুনে বাড়ি শুদ্ব লোক 
দৌড়ে এপ। কিন্তু তার আগেই, যাকে ধরার কথা, সে 
ধরা না দিয়ে নিমেষে ভদুশ্য হয়ে গেল। 
রাগে গল্জরাতে গন্তরাতে ব্রশ্তবাবু বঙ্গলেন, “আই 
ফেলো! তোকেও এবার তাড়াব। কোনও কাদের না। শুধু 
খাওয়া আর ঘুম। অপদার্থ কোথাকার। ওকে যদি ধরতে না 
পারো, তাবে ঠোঁউিয়ে তোমার বিষ ঝেড়ে দেব। পান্তি, হতভাগা 
কোথাকার) 
যার উদ্দেশে বলা, সেই কেলো কিন্তু খুব একটা ঘাবড়াল 
না। বরং, যেন কিছুই হয়নি এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে 
ব্রভবাধুর দু বছরের ছেলে বাসার গা ঘেঁষে দাড়িয়ে ল্যা 
নাড়িয়ে নাড়িয়ে আদর খেতে লাগ । আর মাঝে মাঝে আড় 
চোখে দু একবার মনিবের রাগ পড়েছে কি না. দেখে নিল। 
কেলো। 
মানে, ত্রবাকুর পোষা কুকুর। কেলে প্রাচ্য-পাষ্চান্ডোর 
এক অপূর্ব সংনিশ্রণ। 
প্রথমে গায়ের রংটার কথাই ধরা যাক। ওটা অবশ্য 
দিশিই । তবে পুরোটাই ঘিয়ে নয়। শ্যান্ডে সামান্য সাদা ছোপ 
আছে। গড়ুনটা একেবারে হাউন্ডের মতোই। ছিপছিপে 
মেজাজটা এ্যালসেইসিয়ানেরই মতো। ভাষাটা কোন দেশীয়. তা 
বলা শক্ত । মানে হয়. সব রকম মেশানো। আস্তর্জাতিক। 
যাকে ধরবার জন্য এত আয়োজন, সে কিন্তু ততক্ষণে সব 
ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। 
সে মিনি। 


নিরাপদ জায়গাটা হল. পাশের বাতি। তিন তলার 
চিলেকোঠ'। সপ্ধর কোলের ওপরটা। তার একান্ত নিজ 
জায়গা ওটা । সেখান থেকে সন্ত না চাইলে, তাকে একচুলও 
সরানো শিবেরও অসাধা। 

সন্ত। 

মানে, পাশের বাড়ির নুধুন্ডেদের বড় ছলে। সবে 
ব্যাঙ্ছের চাকরি পেঘেছে। €রই “পোষা বিড়াল নিনি। 

স্তর নানার বাড়ি ভবানীপুরে। সেখানেই একদিন রাস্তায় 
বেওয়ারিশ নিনিকে আবিদ্ধার করল সন্ত 

দু'তিন মাসের বিড়াল ছানাটাকে কারা যেল রাস্তা 
ছেড়ে দিয়ে গেছে। গাড়ি ঘোড়ার রাস্তা। ঘে কোনও নৃহূর্ভেই 
চাপা পড়ে মরে যেতে পারে । একটা ঘোয়ো লেডি কৃত আবার 
লকলাকে ভিড বার করে চোরের মতো এ পিক ও দিক 
তাকাচ্ছে। আর ধার কুলে বিড়াল ছালাটার দিকে এগোচ্ছে । 
সম্তর খুব দয়া হল । ইচ্ছে হল, এক্ষুনি বিড়াল বাচ্চাটাকে তুলে 
নেয়। 

কিন্ত ... 

লানিমা খুব ঝামেলা করবেন? আর মা তে! চেঁচানেচি 
করেই বাড়ি মাথায় তুলবেন। বিড়াল থেকে নাকি ডিপথেরিয়া 
হয়. হানা হয়, তানো হয়। 
রে. 

চিৎকার শুনে ঘূরে দাঁড়াল সন্ত । কুকুরটা প্রায় কামড়ে 
ধরেছে বিড়াল ছানাটান্ডে। 


, এই যাঃ! বেয়ে ফেলল 


০০৮ ৮০:৯৯ -্ি ছিলই ইইউটিইউজি 
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মাং) আর দেরি নঘ। সন্ত তুলে নিল ঘেয়ো কুকুরটার 
মুখের গ্রাম। তারপর ... 

মিনি। 

সন্ত নাম দিয়েছে। আদর করে ওকে দূধভাত খেতে দে 
মাছের কাটার সঙ্গে মাকে লুকিয়ে একটু ভরে মাছণও দেয়। মা 
শ্রথম প্রথম খুব চেঁচামেচি করেছিলেন। কিন্তু পরে, মিনি 
সেটা অনেকটাই কমেছে। 

এমন কী মা নিজেই ওকে মাছ-ভাত খাওয়াচ্ছিলেল। সন্ত 
ওর তিনতলার চিলেকোঠার থেকে দেখেছে। 

গড়ন কেলোর একেবারেই উপ্টো। কেঁদো বাঘের মতো 
চেহারা। গোঁফ জোড়াটাও বাঘের মতোই। বেড়ালকে যে কেন 
বাঘের মালি বলা হয়, তা মিনিকে দেখলেই বোকা যায়। 

সন্তুর ঘরে মিনির জনা দক্তর মতো আলাদা বিছানা। 
বালিশ। ছোট্র খাটে মায় মশারি পর্যন্ত আছে। 

সেই মিনি। কেলোদের রান্নাঘর থেকে একটা বেশ বড় 
সাইজের ইলিশ মাছের কোলের দিকের টুকরো সো নেবে তুলে 
নিয়েই, জানালা ডিডিয়ে সটান লৌড়। 

ব্রতবাবুর উন্ডেজনা দেখে মিনির আর বুঝতে বাকি থাকল 
লা, যে, ওই পিসটা ব্রবাবুর নাই নিদিষ্ট ছিল। 

মিনি খুব সাবধানে এ কাল্টা করে। কেলোর লশ্যন্বষ্ড 
আর চিৎকার ঠেচামেছিস সার হয়। কান্র কিছুই হয় না। মিনিকে 
ধরতে না পারায়, অপমানের প্রতিশোধ নিতে, ব্রক্বাবু আর 
সন্তর বাবার মধো বাজারে একদিন খুব একচোট হয়ে গেল। 
লেবকালে পাড়ার ছেলেরা অনেক বুঝিয়ে শুকিয়ে দৃনাকে 
ঠাণ্ডা করে। নইলে বোধ হয় ...। 

যাক গে। 

কেলোকে ঠাণ্ডা করার জনা সন্ত ওদের নারী নটবরাকে 
দিয়ে একখানা তেল-চকচকে ধানের লাঠি বানিয়েছে। ও দিকে, 
ব্রবাবুর সাও নতুন দু'খানা হাত-পাখা শূনা আস্ফালনে আর 
তর্ভন গর্ভনে নষ্ট করেছেন। সে দুটোর হাতল এখন মিনির 
পিঠে ভাঙার অপেক্ষায় শিকেয় তোলা আছে। 

দু'জনে যে মাঝে মধো মুখোনুখি হয় লা, তা নয়। কেলো 
তেড়ে আসে, তো মিনি থাবা তুলে গরর্‌ গরর্‌ করে। রাগে 
ফুঁসতে থাকে। এ সবই কিন্তু চলে নিরাপদ দূরত্ব থেকে। 

কেলোদের বাড়িতে অহা ধূমধাম। রাডার ভরস্মদিন। সকাল 
থেকেই লোকের আনাগোনা। ব্রন্দবাবুর শ্যালক হৃযীকেশবাবু 
নিজে হেসেলে বসে সব দেখাশোনা করছেন। মাছ ভেলে 
ঠাকুররা এক কোণে আলাদা করে সরিয়ে রেষেছে। বাড়িতে 
লোকদরন ঠাসা। হই হই চিংকার। 

এমন সময়। 
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মিনিকে পাচিল ডিঙোতে দেখে, ্রক্তবাবুর ট্রা বরিনির জন] 
বরাদ্দ করা পাধার বাটগুলো থেকে একটা নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। 
অব্যর্থ লক্ষাভেদ। 

"হাও-ও-ও .. চিৎকার করে মিনি এক লাফে পালাল। 

আসার সময় ব্রভবাবুর স্ত্রীর দিকে একটা রোষদৃষ্টি 
নিক্ষেপ করে এল। মনে মনে প্রতিঝ্রা করল মিনি, এই 
অপমানের একটা প্রতিশোধ নিতেই হাবে। এতগুলে! বাইরের 
সব মানা-গণ্য লোকের সামনে এতবড় অপলান! 

না। কিছুতেই এ সহা করা যায় না। এর একটা ফয়সালা 
করতেই হবে। আর সেটা করতে হবে আজই। 

ও দিকে, অনেকদিনকার ঝাল মেটাতে পারায়, ব্রদ্বাবুর 
স্ত্রীকে আত্র বেশ খুশি-খুশিই লাগছে, ব্রজ্রবাবু খবরটা শুনে 
প্রকাণ্ড গৌফে তা দিতে দিতে বললেন. ‘ওঃ: আমার হাতে 
একবার পড়ল না: পড়লে দেখতে ঠেডিয়ে ওর অন্তত তিনটে 
ঠ্যাং আমি একেবারে খোঁড়া করে দিতান। জীবনে কখনও আর 
এ বাড়ি-মুধো হত না।' 

ওধার থেকে হ্বাধীকেশবাবু ফোড়ন কাটলেন, "আর একটা 
হযাংই বা বাকি থাকে কেন জামাইবাবু ? 

ব্রজবাবু এ প্রশ্বের কোনও উত্তর না দিয়ে, কেলোর কানটা 
ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে একেবারে হধীকেশবাবুর 
সামনে এনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখবি, মিনি যেন না 
আসে একটা মাছ যদি বেড়ালের পেটে ঘায়, তবে তোমারও 
এটা ঠ্যাং হারাতে হবে। এই বলে বাধলান 

কেলো কোনও ভ্রবাব না দিয়ে, শুধুই কুঁই কুঁই করল। 

সেই হৃমীক্শেবাবু। 

হেঁসেল পাহারায় বসে ঘবরকাগত্র পড়তে পড়তে একটু 
বুঝি অন্যমনন্ক হয়েছিলেন। হঠাৎ, ঠাকুর বশীর গেল গেল রব 
গুনে, চমকে ধড়ফড়িয়ে উঠে দেখেন, মাছের কুড়ি উপ্টে পড়ে 
রয়েছে। বশীর হাতে পেল্লাই এক খুদ্তি। 

হই হই চিৎকার গুনে সবাই সেখানে ছুটে এলেন। কারও 
আর দেরি হল না বুঝতে. এ মিনিরই কাণ্ড। কিন্তু কেলোটা 
গেল কোথায়? 

কোলো কিন্তু নিনিকে দেখেও ছেড়ে দিয়েছে। কিছু 
বলেলি। বাড়িগুদ্ছু লোকের সালনে হিড়হিড় কারে কান ধরে 
টানার অপমানের দে প্রতিশোধ নিল। আর তা ছাড়া, এত 
লোক থাকতে শুধু ওর ওপরেই যত দোষ দেওয়া কেন? 

আর সতাই তো! নিনির সঙ্গে তো এমনি কেলোর 
কোনও বিবাদই ছিল না। যা বিবাদ, তা তো এরাই সৃষ্টি 
করেছে। 

কেলো তাই ঠিক করল. আজই মিনির সঙ্গে সে ভাব করে 
নেবে। আর সেটাই হবে এই অপমানের উচিত ভ্রবাব। 

কেলোও তাই আরও দু'পিস নাছ মুখে নিয়ে দৌড়ল 
মিনির পেছন পেছন । ভাবটা যেন এই যে. ওকে তাড়া করছে। 
আসলে কিন্তু ওই মাছ নিনির জনাই ও নিয়ে যাচ্ছে। 
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অনেক দিনের বোঝাপড়া শেষ হচ্ছে তো: একটু 
খানাপিনা করা চাই বই কী! 

কেলোকে কোথাও না পেয়ে, শ্রদবাঝু রাগে অযিশর্বা হয়ে 
ছুটলেন সন্ভদের বাড়ির দিকে। 

ও দিকে _ 

মিনি তো শ্রাণপগে দৌড়চ্ছে। লৌড়তে রৌড়তে 
একেবারে তার নিডের ঘরে। মানে, সন্তর ঘরে। সম্ভর পায়ের 
কাছে ঘেঁবে খুব মেকে আঁচড়াতে লাগল। আর দরজার দিকে 
বার বার দৌড়ে শী যেন বোঝাবার চেষ্টা করল। 

ব্যাপারটা কী! 

দেখতে সন্তাকে বেশি দূর এগোতে হল না। দেখল, কেলো 
নীচে ভামরু গাছের তলায়। চোরের মাতো উতর্বনূহী হয়ে 
দীড়িয়ে আছে। মুখে মাছের পিস। 

"ওরে হতভাগা: এই তোর মতলব: ও বাড়ি থেকে মাছ 
চুরি করে এনে এ বাড়িতে ফেলে রেখে মিনির নামে দোষ 
চাপাবার চেষ্ঠা: দাড়াও, দেখাচ্ছি তোমার অভা।' 

সন্ত ওর তেলমাখানো লাঠিটা নিয়ে মুহূর্তের মধো 
একেবারে তঙ্গায় এসে হাভির। তারপর, ফেলো কিছু বুঝে 
ওঠার আগেই, সডোরে ওর মাথায় পড়ল লাঠির এক ঘা। সন্ত 
কিন্তু পিঠে মারতে চেয়েছিঙ্গ। পড়ে গেল নাথায়। উন্্ডেজনায় 
আতঘাতটাও বেশ জোরদার হয়ে গিয়েছিল। 

কেলে৷ মাথা ঘুরে ঠিকরে পড়ল। প্রায় হাত পাঁচ-ছয় দূরে। 

তারপর কুঁই কুই করে কী যেন বোঝকাবার চেষ্টা করল। 
খানিকটা বমি করে ফেলল । ওর দু'চোখ ঘেকে জলের ধারা দুই 
গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। 

সন্ধ এতটা আশা করেলি। ও খুব ঘাবড়ে গেল। নিজের 
ওপর একটা দাক্ুণ ধিক্কার এল। 

এক্ষুনি কেলোর মুখে একটু জল দেওয়া দরকার। দৌড়তে 
গিয়ে দেখে, মিনি! একপাশে দাড়িয়ে! ওরও দু'চোখ বেয়ে জল 
পড়ছে। 

দৌড়ে একটা প্লাসে করে কল এনে কেলোর চোখে মুখে 
ঢেলে দিল | কেলো কুঁই-কুঁই করে মিলিকে কী যেন বলল। 

বোধ হয় এই কথাই বলল যে. মিনি: আমাদের আর 

ভাব করা হল না রে! তুই বিশ্বাস কর! তোর নামে দোষ 
চাপাবার জনে আমি এ মাছ আনিনি। এনেছিলাম, মাছটা 
তোকে দিয়ে তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার ভনো। কিন্ত, একটু 
ভুল বোঝাবুঝির জনো আজ আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। অনেক 
দূরে! 
i “যাক গে। মনে দুঃখ করিস না ভাই । হয়তো অলেকবারই 
ভুল করে তোর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। আতর আমার সব ভুল 
ভেঙে গেছে রে! তৃই বিস্বাস কর মিনি! আল্প আমি সত্যিই 
তোর সঙ্গে ভাব করতেই এসেছিলাম: কী রে! ভাব করবি 
তো?" | 





কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, কেলোর দেহটা লুটিয়ে 
পড়ল ভামরুল-তলার নাটিতে। 
ও দিকে, ত্রচবাবৃও এতক্ষণে সেখানে এসে পৌঁছেছেন। 
কেলোর খোঁজে । কেলোকে আচ তিনি শেষই করে ফেলাবেন। 
কিন্তু না। 


ব্রঙ্গবাবুকে আর শেষ করাতে হাবে না। তার আগেই 
কেলো শেষ হয়ে গেছে। সন্ত দু'হাতে নুখ ঢেকে ঝ্টাদাছে। 
পাগালের নতো মাটি আঁচতাচ্ছে মিনি। ব্রক্তবাবু হঠাৎ এসব 
দেখে ভু 

ছুটে এসেছেন ব্ররবাবুরস্ত্ী। ছেলের ছ্মদিনে মা বষ্ঠার 
বাহন বিড়ালকে নেরে হনটা' খুঁত খুঁত করছিল। তাই মিনির 
জন্যে দু’ পিস মাছ নিয়ে এসছিলেন। যদি পাপ খানিকটা 
কাটে। কিন্তু কেলোর ওই অবস্থা দেখে. হাউ হাউ করে কেঁদে 
উঠলেন। 'কেলো রে! এ কী অবস্থা হল তোর বাবা!" বলে 
চিৎকার করে উঠলেন। 

বুফফাটা সে আর্তনাদ সহ! করা যায় না। 

কেলো কিন্তু মরেনি। আন্তান হয়ে গিয়েছিল। 

সন্ত ছুটল পণ্ডর ডাক্তার হরিবাবুর কাছে। হরিবাবু খুব 
ভাল করে পরীক্ষা করলেন কেলোকে। তারপর একটা 
ইঞ্জেকশন দিতেই, ফেলো একেবারে তড়াত করে লাফ দিয়ে 
উঠে বসল। মিনির সঙ্গে কী যেন কথা বলল; তারপর দুক্তনের 
সে কী নাচ! 

এবার হাসি ফুটল সন্ভুর মুখে। ব্রতবাবুর স্থীও খুশি। 

ব্রচ্ববাবুরও রাশভারী সুখ ফেটে এক টুকরো হাসির রেখা 
থে বেরোয়নি, তা নয়। কিন্তু, তা ঢাকার তলা উনি গোফে পাক 
দিতে দিতে বাড়ির দিকে এগোলেন। 

তারপর থেকে মিনি আর কেলোতে খুব ভাব। আর 
কখনও ওদের ঝগড়া হয়নি। 

সন্তর বাবা আর ব্রজবাবু পরের কালীপুজোয় এক সঙ্গে 
খুব বাজি পোড়ীলেন। এরপর থেকে সন্তর মা কেলোকে আদর 
করে ডেকে এনে মাংস ভাত খাওয়ান! আর রাজার মা মিনিকে 
খাওয়ান মাছ-দুধ-দই! uu 
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সেও নাকি মাথায় চড়ে তার প্রতিশোধ নেয় 

এমন একটা তাক সম্প্রসারণ আমাদের ব্যাকরণ 

জানি না মাথায় ঘুরপাক শ্যচ্ছে। এই ধুলো জাসে কোথা থেকে: 
ডু মাব ঝাড়ু মেরে কেঁটিয়ে বিদেয করছি তার পরে 
আবার যে কে সেই : রবীন্দ্রনাথ যদি লিখতেন : যতবার ধুলো 
তাড়াতে চাহি ফিরে আসে বারে বার' তাহলেও দোষের কিছু 
ছিল না, কেন ধূলোবা 
নাছোড়বান্দা! ব্যাপারটা ক! 
মহাছগতেন কণা ছোড়ে 
পি, কবিরা যে ধুন 
পৃ্িষ্বার ধৃলির কথা বলেছেন 
সেখান থোকেই ওক করা 
যাক । কোনো বড় জিনিস 
ক্ষনে ধূলোর সৃষ্টি । আবার 
আনেক সময় অতি ক্ষ পন 
কণা দলবঙ্ধ হয়ে ধুলোর 
আকার নেয়। বড় জিনিস 
বলতে বিআনীরা পৃথিবীর যে? 
কোনও পার্থিব জিনিসের 
কথাই বলেন। তা সে জাহাজ 





এই মার 


হোক বা জুতো! 
আমরা শুক্রুজনলের 


পায়ের ধুলো নেওয়ার ডলা কসরত করি। কিন্ত ধুলা পায়ের 
চেয়ে অনেক বেশি জোগান দিতে পাবে জাতে) মেপেজাপে 
দেখা গেছছ আমেরিকার গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল ন্টেশনের ধুলোরাশির 
লধো সিংহ্রভাগহ চামড়ার জুতোর ক্ষয়ে যাওয়া অংশ। 
ডাহাছের ফাকফোকর বোজানো সিলিং ওয়ান্স (Sealing 
WAX), শাকসবভির গুকনো পাতার অংশ থেকে দাহ করা 
দেহ, যাকে সভা করে বলা হয় ক্যাবেভেস ত্যান্ড কিংস__ 











মধুময় পৃথিবীর ধূলি 


সবই তিলে তিলে আম্মবিস্নি দিয়ে বরার হুলায় হারিছে 
যাচ্ছে 

ক্ষরার সনয় চাষের ডমির শুকনো হাটি ধুলো হয়ে 
আনেক সময় গানলার দত চেহারা লেয়। যানবাহনের অনাহা 
ধোয়ার কৃশ শহরের বাড়ি ঘরগুলোর এক আতগ্চ। হাওয়া, 
ফলবৃষ্টির ধাক্কায় পাহাড় পর্বতও ক্ষায়ে যাচ্ছে। ধুলো কোনো 
বাধা মানে না, সে সর্বত্রগামী। বাতাসে ধুলোর পরিমাণ সবচেয়ে 
বেশি মকুভুছিতে, অগ্াৎপাতের সনয় আগেমগিরির কাছাকাছি, 
ঝলকারখানার আশপাশ ও 
সমুদ্রে । সমুদ্রে ধুলো গুনে 
অবাক হওয়ার কিছু নেই। 
সমুদ্রের জলীয় বাষ্প রোদে 
গুকিয়ে কড়মাড়ে হয়ে যায়। 
ভল ভোগে পাড়ে, বাতাসে 
রয়ে যায় লবণের অসংখ্য 
ধূলো। 

খুলোকে আমরা যতই 
কেঁটাই পরিবেশে ধুলোর 
ভূমিকা মত । নীল 
আকাশের নিচে এই পৃথিবী 
আর পৃধিবার 'পরে ওই 
মীলাকাশ' কবি-লেখকাদের 
কত কল্নার সৃষ্টি কারে । ওই 
নালাকাশের পেছনে 
আকাশের হাত নেই, কৃতি ধুলোর । আকাশকে আমরা যে নীল 
দেখি, তা মানুষের চোখে হ্রি্ ধুলো দেওয়া । আকাশে ভাসমান 
সংখা ধুলোকণার চাদর। সূর্যের আলো সেই ধুলোর ওপর 
পড়ে। আল্যের সাত রং. দেই রঙের শীল রং বিচ্ছুরিত হয়ে 
এসে পড়ে আমাদের চোখে॥ আমরা আকাশ নীল দেখি। এই 
ধুলোকণাকে সরিয়ে নিলে আকাশের মুখ কালো হয়ে যাবে। 
দিনের বেলাতেও তারাদের নিটমিট করে হাসতে দেখা যাবে। 
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ব্রন পাহাড় থেকে বেরিয়ে ভেসে বেড়ান ধুলোর জনা 
দৃৱাদয়শ্চত্র - নিভসা সূর্ধ অনেক সময় অনিন্দা সুন্দর হায়ে ওঠে। 
অতগামী সেই সূর্যদেবকে দেখতে পাওয়া বিরল ঘটনা/ শাস্তি! 
শীত পড়াছে । বেশি রাত বা ভোরের দিকে কুয়াশার উদয় 
হবে। কুয়াশা তৈরির নেপধ্যেও ধুলো। বাতাসের থেকে ধুলো 
দ্রুত ঠাণ্ডা হতে পারে। সাসমান ধুলোকণার চারদিকেই ভলীয় 
বাম্পরা ছেঁকে ধরে। বুলোকে কেন্দ্রবিন্দু (নিউক্লিয়াস) করে 
তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে অতিক্ষুপ্র ভলকণা। এই ুলকণার 
হরদীতলে পতনের গতি দিলেনায় স্লো নোশনে দেখান ছবির 
চেয়েও কম। ওদের মধ্যে আবার বৈদ্যুতিক চার্চও থাকে। কেউ 
বাম (নেগেটিভ ), কেউ ভান (পড়িটিড)। ফলে ওরা হাত 
বিলিয়ে বড় ভলবিন্দ তৈরি কারে না। তবে ছোট ভঙ্গকণা 
আরও ঠাঞ্ হয়ে বড় ভলকণায় পরিণত হাতে পারে। 
বহুদিন আগে করা বাতাসে ধুলোর পরিমাপে ছানা যাচ্ছে 
= ভারত মহাসাগরের ওপরের বাতাসে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 
ধুলোর পরিমাণ ৭৬০০। আবার আটলাস্টিক মহাসাগরে আরও 
বেশি- ৩০,০০০ । সাহারণভাকে ধুলো-নসংখায় জালের চেয়ে 
ডান্ভাই এগিয়ে থাকে। 
ধুলোর অস্তিত্ব মহাজগতেও আছে। ইন্টারস্টেলার স্পেসে 
ছোট কঠিন বস্তুকণাই ধুলো। বলে পরিচিত। এই ধুলোর অন্তিত্ 
টের পাওয়া যায় নানাভাবে। প্রথমত ঘোর বৃষ্যবর্ণ নীহারিকায়। 
“ওই-যে সুদূর নীহারিকা. যারা করে আছে ভিড. আকাশের 
ঈীর্ত -- তারা আনেকটাই ধূলো। ধুলোকণার ঘন মেঘ থেকেই 
ডার্ক নেবুলার উৎপন্তি। মহাজ্রাগতিক ধুলোর আবরণের মধ্যে 
দিয়ে তারার আলো আসার ফালে অনেক সময় তারাকে 
অনুজ্জ্রল মনে হয়। বিজ্ঞানীরা তারাদের উজ্জল্যকেও দূরত্ব 
* মাপার মাপকাঠি ধরেন॥ ফলে তাদের হিসেবে গোলমাল দেখা 
দেয়। যেমন কুয়াশা হলে রাস্তার ট্রাফিকের আলোকে কমল্রোরি 
লাগে। মোটরচালক অনেক সময়েই বুঝাতে ভুল করে, আলোটা 
ঠিক কথ দূরে বিল্ঞানীদেরও এই ভুলের ফাদে পড়তে হয়) 
ধুলোয় বিচ্ষুরিত হয়ে লাল রং পৃথিবীর দিকে এলে তারাটিকে 
লাল মনে হয়। মহাকাশে কাস্তে-হাতুড়ি মেলে না। জাগতিক 
টান-সোভিয়েত থেকে লাল তারা অদৃশ্য॥ কিন্তু মহাকাশে 
এখনও লস তারারা রয়েছে, থাকবে। 
এছাড়াও তারার প্রতিফলিত আলো এবং আলোর 
রসের (পোলারইকেশন) কারপে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে 
ধুলোর উদ্নস্থিতি জানতে পারেন ধূমকেতু আর উদ্ধা যে কাটা 
হাতে মহাকাঁশ খাট দিতে বেরোয় সে তে! আমরা জানি। হ্যালি 
থেকে হেল-বপ' কানুদারদের আমরা নামে চিনি. চোখেও 


লেখেছি। লদ্বা কাড় নিচে কেমনভাবে তারা সারা আকাশ খুরে 
রছে ধুলকাড় । কোথাও কোথাও প্রতি বৰ্গ ইঞ্চিতে 
৬০.০০০ ধুলোন্তণা মিঙ্লছে। এ হিসেব তালাদি হয়ে গেছে । 
এর মধ পৃথিবীর ভত বাপথ, নপব ক্ষায়োছছে: 
ভুতলান্তিকে চলদান কোনো জাহাজে উড়ে গিয়ে অবতরণ 
করল। বিনা টিকিটে পাড়ি দিয়ে দিল হাজার মাইল বা তারও 
বেশি। সেই ধুলোকে সাহারা নক্ষর কোনো উত্তপ্ত হাওয়া 
বগলদাবা করে নিয়ে চলে গেল অনা কোনো দিকে। ধুলোর 
কণা অনেক সনয় এত ছোট এবং ছাক্ছা হয় যে ফুরফুয়ে 
মেলাতে দিনের পর দিন, এননবি, বছরের পর বছরও ভেসে 
বেড়াতে পারে, মাটিতে নামার নাদটিও করে লা। একব্যর 
কারাকাটোয়ার অগ্মাৎপাত হয়েছিল আছরযগিলির ছাগ ভাসতে 
ভাসতে ওপারে উঠে গিয়েছিল ২০ নাইল পর্যন্ত। মাটিতে 
নানার আগেই তারা বাতাসের পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়ে 
দুনিয়া-চন্ারে। "এইটি ডে নয় নাত্র ১৩ দিনে সারা পৃথিহী 
পরিক্রমা করে ফিরে আনে: ধুলোর এমন বনু রেকর্ড ধরার 
ধুলোতে গড়াগড়ি খাচ্ছে । ওদের কোনো গরড নেই ভেসে 
পাকা বা উড়ে বেড়ানোর রেকর্ড গিনেস বুকে তোলার) 
পৃথিবীর সব ধূলো যদি কোনো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে 
শুষে নেওয়া যায়. তাহলে আমাদের দূর-দৃষ্টি অনেক বেড়ে 
যাবে। আমরা এখন যত নুরের জিনিস দেখতে পাই, তার 
চেয়েও অনেক দূরের ভিনিস, অনেজ স্পষ্ট দেখতে পাবো। 
ধুলোর এত মহিমা কীর্তনের পরেও ধুলো সম্পর্কে 
বিরক্তি একটুও কমবে না। কাটা হাতে যথারীতি তাকে মানুষ 
খেনিয়েই চলবে। কিন্তু ধুলোও অত সহে ছাড়বার পাত্র নয়। 
আমরা এটা-সেটা দিয়ে ধুলো তাড়ানোর যে চেষ্টা করি তা 
আদৌ কানের নয়। বাসের সিটে কিছ্ধু নাছোড় লোকের 
নড়েচড়ে একই চায়গায় থাকার মত। ঘর্ষণের ফলে ধুলোর 
আনো স্থির তড়িতের (স্টাটিক ইলেক্ট্রিসটি) সৃষ্টি হয়। ধুলো 
এবং ধুলো হে ভায়গায় ছিল সেই ভায়গ্ার মবে! তৈরি 
হওয়া বিপরীত চার্জের কারণে ধুলো আবার তাদের পুরনো 
জায়গা দখল করে. ফুটপাতের হকারদের মতো। কিন্তু এর কি 
কোনো সুরাহা নেই ? বিজ্ঞানীরা অভয় দিয়েছেন। আন্টি 
স্টযাটিক স্প্রে ছিটিয়ে দিয়ে ধুলোর চার্ নষ্ট করে ওকে ভিসচার্জ 
করা যায়। সে অনেক হ্যাপা ৷ আনরা কাটা হাতেই ঘুদ্ধ চালিয়ে 





সমীরকুমার ছোষ 





'তিদিনের বে কোনো সংবাদপত্রের খবর বিস্লেষণেই 

সুদূরপ্রসারী। বেশিরভাগ সংবাদমাধান বিশেষ 
বাবসায়িক উদ্েশা নিয়ে মানুবের দূর্বলতা অথবা সমাজের 
সাময়িক চাহিদা অনুযায়ী সুশরিকল্পিতভাবে মশলাখবর 
পরিবেশন করে। সংবাদপত্র তাই কখনই নিরপক্ষ নয়। এই 
বহূ্তে প্রয়োজন সমাজের অস্তনিহিত সমসযাগুলোকে শুতে বার 
করা এবং বাস্তব অবস্থার নিরিখে মুল্যায়ন করা __ বে কাজ 
শুধু সংবাদপত্রই পারে। কিন্তু করে লা। তাই 'নৈর্ঘতা'র 
উদ্যোগে প্রকাশিত তবেশ দাশ সংকলিত 'দীন-দুনিয়ার 
দৈনন্দিন" বইটি একটি সাহসী দৃষটান্ত। ছোট ছোট মর্মম্প্শী 
রিপোর্ট গোছের লেখা উৎস মানুষ পত্রিকায় বারাবাহিকভাকে 
প্রকাশিত। তা থেকে সুনির্বাচিত, কিচ্ছু সংবাদ বই আকারে প্রকাশ 


বইটির উপস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য সযোতন। 

শ্রথনে বইটির প্রচ্ছদ নির্বাচনের কথাই ধরা যাক। "পথের 
পাচালি'র দারিড্রক্রিষ্ট একটি গ্রামা পরিবারের সর্বদ্রলীন 
সাময়িক আনন্দের মধো সর্বজয়ার সেই চিরন্তন বিস্বজী হাসি 
এক সত্যালোকের আবহ তৈরি করে যা সামাজিক দূঃখকন্ট 
লাঘবে নানুষকে প্রেরণা জুগিয়ে মনকে দৃঢ় করতে সাহাত্য 
ধরে। পরচ্ছদ-পরিকল্পনার প্রকাশঝ গোষ্ঠী তাই সর্বাংশে সফল। 
পুরো বইটিকে বিধয়বন্তুর নিরিখে তিনটি পর্যারে ভাগ করা 
যায়। যথাক্রমে ১) শিশুশ্রমিক সনস্যা, ২) নারীনির্ধাতন, ৩) 
সমাডের বিভিন্ন গে দুর্গীতির খান খবর । ভবেশ দাশ অতি 
হত কথনে সনস্যাগুলোর বাস্তব রূপটি তুলে বরেছেল। 

পান্াবের জ্রলস্ধরে থে শিশুরা দেহলল পাত করে খেলার 
সামগ্রী তৈরি করছে তাতে নেই তাদের কোনো অধিকার) 
সেইসাথে এই শিশু-শ্রমিকেত্রা নানারকন কঠিন ব্যধির শিকার । 
পাকিস্তানের শেয়ালগকো্টে এরকমভাবে বিরাটসংখ্যক 
শিশু শ্রমিক লানাব্রকল শ্রনে নিযুক্ত। দেখা গেছে, প্রযুক্তিগত 
উ্নতি ও অনানা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও শিশু শ্রমিকের 


সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। ভাবার, আরেকটি রিপোর্টে 
দেখা যায় আমেরিকা অন্যান] দেশ থেকে শিশুশ্রম-নির্তর 
জিনিবপার্রের আমদানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করলেও 
সেই দেশেই তিনলক্ষেরও বেশি শিশু ও কিশোরকে শ্রমদানে 
বাধা করছে অতিরিক্ত নুনাফার আশায়। বেশ কিনতু আত্মর্জাতিক 
চক্র অগণিত নিষ্পাপ কিশোধীদের নানা প্রলোভনে 
শণিকাবৃত্তিতে আসতে বাধা করছে। এরকম বেশ কয়েকটি 
করুণ উপাখ্যান বইটিতে রয়েছে। কগ্যাণসুন্দর গুপ্ত এবং 
কিশোর দাসের ছবি বইটির ভাষাকে স্বচ্ছ করে তুলতে সাহাযা 
করেছে। তাই মনে হয় সংবেদনশীল পাঠকের নলে বর্তমান 
সামাজিক বাধির কিছু অনুরণন সৃষ্টিতে বইটি সহায়ক হবে। 
নীন দুনিয়ার দৈনন্দিন" প্রকাশ করে উৎস মানুষ" যে প্রাথমিক 
কৃতি দাবি করতে পারে “নৈর্ধতা' গোষ্ঠী সেই কাজকে আরো 
বলিষ্ঠ করার দিকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। 

বইটির শেষের লেখাটি -পতিগামিনী সতী" ঘা! আমাদের 
শিছিয়ে-পড়া সমাজের এক অতি করুণ চালচিত। রাজস্থান ও 
উত্তরপ্রদেশে আজও সতী) হওয়ার ঘটনার খবর পাওয়া যায়। 
দলিত কৃষক মানসা যখন বসল্লারোগে মারা বায় তার বউ চরণ 
শা অনেক কাকুতি-বিনতি করেও গ্রামবাসীদের কোনে৷ সাহাযা 
পায়নি। তাই সে একাই তার স্বামীকে কোলে করে শ্মশানে নিয়ে 
বায়। চরণশার গ্রাম সম্পক্টীয আতীয়া প্রকাশরাণী বলেছেন, 
চরণশা নিজেই স্বামীর চিতায় আগুন দিলেন, দাউ দাউ চিতা 
চারবার প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর ভক্তিনম্র চিত্তে চিতাকে 
প্রণাম ঝরে আগুনের মধো প্রবেশ করলেন, এতটুকু চিৎকার 
করেননি। শুধু হাতভোড় করে বসেছিলেন'। 

“পরে অন্তত দু'হাজার গ্রামবাসী এসে দাহক্ষেয়ে প্রণাম 
করে. ফুল ছড়িয়ে যাত্। পুলিশ গ্রামবামীকে দিয়ে বলাতে বাধা 
করে চরশশা ছিল অশ্রকৃতিস্থ. তাই সে আব্মহত্যা করেছে। ... 
পতির সঙ্গে ব্বেচ্ছ্যমৃত্যুর জনাই তিনি হয়ে গেলেন মহাসতী।' 

মুশবন্ধটি বইটির একটি বাড়তি পাওনা। 'নৈর্ঘতাণ পক্ষে 
সবুজ মুখোপাধ্যায় যে অক্রান্ত পরিশ্রন করে বইটি সম্পাদনা 
করেছেন৷ তার পরিচয় স্পষ্ট। পাঠকেরা সমবেতভাবে পারবেন 
কি এই তরুণদের উৎসাহিত করতে? 


দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন’ 
ভবেশ দাশ সংকলিত 
সম্পাদনা : সবুজ মুখোপাধ্যায় 
প্রকাশক : নৈর্ধতা, ১৫-৩ বেদিয়াডাঙ্গা মসক্ছিদবাড়ি লেন, 
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সংশোধন __ সংযোজন 
লেখকের বক্তব্য 














| _ প্রাপ্তিসংবাদ | 


[0 শ্বামোল্য়ন কথা। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। ডিসেম্বর 
২০০০। সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই । সাধুরহাট, দক্ষিণ ২৪- 
পরগাণা । দাম ১৫ টাকা। 

ওয়ান এইট ডিমাই ৭০ পৃষ্ঠায় ঠাসা কম্পোড করা ছোট 
পেপার ব্যাক। প্রচ্ছদ (তেমন আকর্ষনীয় না হলেও, সূচীপত্র 
বলে দেয় এরই রীতিমত যুলাবান আলোচনায় পুষ্ট সাগরের 
দেবদেহী, চব্বিশ পরগণার লোকধর্ন ও আদিবাসী সংস্কৃতি, 
ভারতীয় মুসলিম সমাজ ও ভ্রনবিস্ফোরণ, গ্রামীণ সাহিত্যে 
শণজাগরণ, ছোটদের জনা বিজ্ঞান লেখার মূলকথা. এরকম 
দশটি মননশীল নিবন্ধ রয়েছে হেগুলি দক্ষিণবঙ্গকে পরিচিত 
করতে প্রভৃত সাহাযা করবে। বেখাজা লেগেছে বাসবিহারী 
দত্তের বিশ্বাঘ্ন সম্পর্কিত রচনাটি। এ বইয়ের অন্য যে-কোন 
রচনার চাষ্াতে এ লেখা আলাদা -- ক্লোগানধর্মী, 'ক্রিশো' হয়ে 
যাওয়া রাজনৈতিক: দুণগন দিয়ে রচিত। এ ধরানের রচনা 
আজ্ঞকাল মানুষ চান্ত না। হানে ঘারে না। 

0 বিশে শতাবীতে বিজ্ঞান। পাভলভ ইনস্টিটিউট সংকলান। 
প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০০। কলকাতা। দাম ২৫ টাকা। 
জ্যাকেট করা পেপার ব্যাক। 

'আটান্তর পৃষ্ঠার বইটির দুটো ভাগ। প্রথম ভাগ বিংশ 
শতাব্দীতে বিদ্ধান লিয়ে এক তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণনূলক 
আলোচনা. এরিক হবস্বম অবলম্বনে । আলোচকের লাম লেই। 
মূল সৃূত্রগরান্থেরও পরিচয় নেই। বিংশ এব: বিংশপূর্ব-শতাস্মীর 
বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে চর্চা বিগত কেক বছরে বেশ বিস্তৃতি 
লাভ করেছে। ইতিহাসে“ 'বিল্রানিক বিচারে বিতর্কের সুযোগ 
থাকে যা জ্ঞানচর্চার স্বান্থোর লক্ষণ। তাই এরূপ বিষয়ে 
আলোচনায় যত বেশি মৌলিক সূত্রের উন্ত্রথ রাখা যায় তত 
ভালো। পাঠকদের কাজে লাগাকে। 

দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম 'বিভ্রালের শতক - তামামি', 
অর্থাৎ গত এক শতকে বিজ্ঞানে প্রধান শ্রধান আবিষ্কারের 
ভ্বলিকা। বইতেই বলা হয়েছে __ "গত একা বছরে বিজ্ঞানে 
যত শুরুত্বপূরণ আবিষ্কার হয়েছে তার আগের পাচ হানার 
বছরেও তা হয়নি।"" সন ধরে হরে ১৮৯৫ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত 
হয়েছে দু'তিন সাইন করে। রীতিমত পরিশ্রমসাব্য কাজ। খুবই 
প্রজেন্ষনীয়ও বটে। হংরিজি পর্বত প্রমাণ 'এনসাইক্রোপেডিয়া" 
ওপ্টা্তে অনেকেরই শ্রন. মনোযোগ, সময় অধিক বায় হয়। 
উপরম্ত ফাল! ভাবায় এই স্বর্ণধনির টুকরোগুলির পরিচয়ও 
ছাপার অক্ষয়ে বিশেষ নেইু। এবানেও সংকলকের নাব নেই । 
আনা করা যায় তথ্যাশুলি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হুবে। 





উৎস মানুষ-এর বিশেষ শরৎ সংখ্যা (সেপ্টেম্বর- 
অক্টোবর. ২০০০) ২০৬ পৃষ্ঠায় বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত 
"নাস্তিক ও গণবিজ্ঞানক্ী' শিরোনামের লেখাটিতে শ্রথম 
পরিচ্ছেদের তৃতীয়-চতু্থ লাইনে যুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে এবং 
কয়েকটি শব্দ বাদ পড়ে গেছে। পুরো কথাটি হবে এই 
রকম _- "নাস্তিক হওয়াটা অন্যায় বা অপরাধমূলক কিছু 
নয়। তবু মুশকিল হয় যখন দেখা যায় বিভ্রান আন্দোলন 
তথা গণবিভ্রান আন্দোলনে যুক্ত কেউ কেউও: ... ইত্যাদি। 

২০৭ পৃষ্ঠায় লেখাটির দ্বিতীয় লাইনে '১৩৯টি 
দেশের যে কোটি কোটি 'নান্তিক-এর' কথা বলা হয়েছে 
ওঁ প্রসঙ্গে কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখ করা দরকার ৷ ১৯৯৬- 
এর মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীতে নথিভুক্ত মোট নাস্তিক বা 
নিরীম্বরবাহী (311515)-এর সংখা ছিল ২২ কোটি ২১ 
লক্ষ ৯৫ হাজার এবং ধর্মপরিচয়মুক্ত (70 religious) 
বাক্তির সংখ্যা ছিল ৮৮ কোটি ৬৯ লক্ষ ২৮ হাত্রার ৫০০। 

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, এখন 
থেকে ২৫-৩০ হাল্জার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষরা 
তাদের শেষ পর্যায়ে (আধুনিক মানুষে রাপাস্তরের 
কাছাকাছি সনয়ে) যে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি ও মৃতা পরবর্তী 
প্রাণের কল্পনা করেছিল, তা অনেক পরে সৃষ্টি হওয়া 
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে আলাদা, যদিও এই সব ধর্ম সব 
বিশ্বাসের ধাবাবাহিকতাতেই সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার সৃষ্টি- 
প্রক্রিয়ায় সমাক্ত তথা উৎপাদন-বাবস্থা ও উৎপাদন 
সম্পর্কের সম্পৃক্ত ভূমিকা হিল। 

সবশেষে, আমার রচনার ২০৭ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্রে _ 
"বোঝা যায় নিজের অসম্পূর্ণ বোধ, জ্ঞনবিচ্ছিন্নতা ও 
হতাশার ফলশ্রুতি হিসেবে এ ধরনের কথা বেরিয়ে 
এসেছে।' __ এই অংশটি আমি স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে 
নিচ্ছি। এই বাকাটিতে কেউ আহত বোধ করতে পারেন 
জেলে দুখ প্রকাশও করছি। 


ভবানীপ্রসাদ দাহ 


টি ২০৮2৬ — — 
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হয়েছে 


ঢ ৬ অক্টোবর ২০০০ চন্দননগরক্থিত "ভারতের 
মানবতাবাদী সমিতির উদ্যোগে কেউপুরের সমরপল্লীর 
পূলাপ্রাঙ্গণে অলৌকিক নয় লৌকিক শীর্ষক এক বিভ্ঞান 
্রদর্শহী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা 
সর্বসনক্ষে ঘটিয়ে শ্রত্যেকটির বিজ্ঞানসম্মত কারণ ব্যাধ্যা করা 
হয়। যে সমস্ত ঘটনা দেখানো হায় তার মো উল্লেখযোগা _ 
বিনা আগুনে যন্ত, মরার খুলির দুধপান, লেবুবাণ. অগ্নিন্লান, 
অলৌকিক অগ্নিগোলক, ভাতের কলসী তোলা, নাড়ি বক্ষ 
ইত্যাদি। বক্তাবোর ফাঁকে কাকে সূতপা বক্যোপাধ্যায়ের কাঠ 
মানবতার গান অনুষ্ঠানে এক নতুল মাত্রা এনে দেয়। 

0] গত ২৬ অক্টোবর দীপান্বিতার আলোক উৎসবের দিনে 
অভ্ঞানতার অন্ধকার মুছে দিতে এক অভিনব প্রদর্শীর 
আয়োজন করে বেহালার চরকতলা নিলনী ক্রাব। চন্দননগরের 
ভারতের মানবতাবাদী সমিতির পরিচালনায় "অলৌকিক নয়, 
লৌকিক শিরোনামে এই অনুষ্ঠানে শিবলাল যোগী. তাস্তিক 
নির্মলানন্দ, ডাইনি সন্্রাজী ঈপ্সিতা রায় চত্রুবত্ী, পাইঙ্গট বাবা. 
বালক ব্রহ্মচারী, নিঠাই বাবা, ফকির এস. পি. আলি প্রমুখ 
বাঝাফী'মাতাভীদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার বুঢরুকি 
ফাস করা হয়। 

12 ১৮ও ১৯ নভেম্বর ২০০০ "সাপ ও চিকিৎসা" বিষয়ক 
কর্মশালা (৯ম) হয়ে গেল সুন্দরবনের কডখালিতে। ক্যানিং 
যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক 
হিসেবে ছিলেন সর্প বিশেষল্প ও বিশেষজ্ঞ ভাক্তারগণ। প্রতান্ত 
গ্রানাঞ্চলের ওবা-গুনিনদেরও কর্মশালাঘ় আহ্বান দ্রানানো 


হয়েছিলো. প্রতিবারের মত, যাতে তারা বিস্রানসম্মত উপায়ে 
গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসা করতে পারেন। 

0 ৩০ নভেম্বর ঘেকে ১ ডিসেম্বর ভাতীয় স্বাস্থ] সম্মেলন 
বসছে কলকাতার ঘুবভারতী। ক্রীড়াঙ্গনে। সারা দেশের প্রায় 
২০০০ প্রতিনিধি এতে যোগ দিচ্ছেন। জ্যোতি বসু, পার্থ দে, 
স্রাীপ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডি কে: বসু. ডা. শ্যামল চক্রবর্তী, ডা. 
তাপস সেন প্রমুখ এর বিভি দাহিদত রয়োছেন। সম্মেলনের 
আয়োফত পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মন্ধ। 

0 ৩০ অক্টোবর বাংলা আকানেনির ভীবনানম্জ সঙা ঘরে 
বন্যা. তার প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিকার নিয়ে এক আলোচনার 
আয়োজন করে কালধ্বনি পত্রিকা গোষ্ঠী। এই আলোচনা 
বইমেলায় বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। কালধবনির 
নদী মানুষ উন্নয়ন বিষয়ক তৃতীয় প্রচেষ্টা প্রকাশিত হল এদিন। 
0 ৬ নভেম্বর স্বাস্থ) পরীক্ষা দিবস হিসাবে উদ্যাপন করল 
মহায়া গান্ধী রোড. ৪০নং ওয়ার্ডের ব্যবসায়ী সমিতি। সংস্থার 
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আশুতোষ দত্তের পঞ্চম মৃত্যাবার্ধিক 
হিসেবেই এই অনুষ্ঠান। ৪৭/২এ মহাত্মা গান্ধী রোডে স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা করলেন ডা. অসীম চাটার, ডা. আধীরলাল মুখার্জি 
প্রমুখ! জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক অশোক বন্দোপাধ্যায় 
0] ১১ নভেম্বর ব্ৌড়ীগ্রানের আল্লানা কসাইখানার দৃষণের 
বিরুদ্ধে শৌর্তীগ্রার পরিবেশ সুরক্ষা কমিটির উদ্যোগে এক 
প্রতিবাদ সভা ও অবস্থান বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। 
[| ফি বছর বন্যা : দায় কি শুধু প্রকৃতির -_ এ নিয়ে ১২. 
নভেম্বর খড়দ৷ সূর্য সেন ভবনে আলোচন! সভা বসে। তি এস 
আইয়ের ডিরেক্টর সুনীল সেনশর্মা ও উঠ ২৪ পরগনার নদী ও 
পরিবেশ উত্নয়ন সমিতির আদ্থায়ক সুকুমার মিত্র ছিলেন 
আলোচক। 


হবে 


0] 'চেতনা'র দ্বাদশ বিব্রান মেলা বসছে হাতিবাগানে ২৭ 
ডিসেম্বর ০০ থেকে ২ ছানুয়ারি ২০০১। শেষ দিনে থাকবে 
[বিনোদিনী দেবী স্মৃতি সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। 

0. ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ২০০০ "মানস মেলা' নদিয়ার 
মদনপুরের তেথডি গ্রামে মানস হাসপাতাল প্রাঙ্গগে। 
“অনোরোগীদের থেকে সকলেই দূরে থাকতে চায়। কিন্ত 'নানস' 
গত ২০ বছর ধরে তাদের নিয়েই থেকেছে ৷ তাদের সুখ দুখের 
এবং চিকিৎসার ভাগীদার হয়েছে।' সকলের আমন্্রণ। ফোন : 
৯১৭৩ - ৩০১৫০। 


টি ডি ১ ০০ ০ edt OEE UE Smee eet meme 
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২৭০ 


বর্ণানুক্রমিক বার্ষিক বিষয়সূচি ২০০০ 











বলা এফং বন পলাই ৯১৬৩ 
আমেরিজন বাসম্ী লবাবৃজজ বাও লেন ১৯২ | যঈ মংরো শানে উন হাই-৩ অগাস্ট ১৮৬ 
আজ্ঞা হল ভালই, পৃৰী ঘোষ নভেভিসে, ২৩৬ | কোলর্যক কাহিনী সোশ্টে.-অক্টরো, ২২৫ 
আত্মার হত আসীব মারি 2 ২৩৬ | বন পৃথিবীর বুলি লভে-ডিসে, ১৬৬ 
ক চিঠি পর দেন ১২০ 
- রিপোর্ট জবাই ১৯৭ 
জনা দুললবিশ্বাস সেস্টে-জ্ো, ১৯৪ সেপ্টে ২০০ 
[Ll চোষ কানে বানের ডলে শ্দামল চক্রবঠ' জুলি ১৫৮ 
উ. মা - বিশ বছর পরে ঘুগল কান্তি বায় জন্‌ -যের. « \W 
[উ ছোটদের দুনিয়া 
উর লর হতিলোধ অনু সূতা বদ অগচ্ট ১৯০ | এল হি দিল বি্পন চক্রবর্তী ৮নু-ফেক ৩১ 
হা একট না বাঘ ছিল 2 ত 
একটা লা বিড়াল ছিল 2 মুন ১৯৮ 
এ পেটেন্ট জন সান বি জারীর কাও মে-জুন ১০৬ | একটা না পাৰি ছিল 2 খান ১৮৮ 
এবারে এত কনা কেন বণতোক উক্তবর্টী নহ্রেভিসে ২৪৭ | এজটা না হণ ছিল হু সোপ -আক্টো, ২২১ 
[1 লিিহট ই নভে-ভিঙ্গে ২৬৩ 
ওষুধের লেব সীযৰক্তি সরজর না্-এহিল. ৭» | জে] 
[ক] জোতিহার ভবিষাণ. পনের গেস্ট ভনে ২০৫ 
ফ্ায়াগর ও মতা ডাঃ বাসুদেব জলে-যেক্. ০২ 
না পুন পা্াল  মচএছিল ৪৯ 
[নিস আক্রমণ চির ৮৪ দেন ১১১ bl 
কপিল জের সঙ্গ লস জুলাই ১৪১ নারায়ণ রা নজে দিসে ২৩৭ 
কোটিপতির ছাল অনু পরী জগস্ট ১৭৩ 
oe EBs sci সুযোধরঢন চাশগুত জনে -যেক্র. 
কয় লানুষের কম্পানি। আরে মুখোপাহ্যায় (.সন্টে. অক্টো, ১৯৫ ভবেন জগ মার্চ হল 
কন্দির ক্রিকেট কষহ্গীয লাহিী চে ২০১ 2 টি 
ভিমি বির আপস সাচার ২২৪ লে নর 
সখ ই প্রত লভে-ডিসে, ২৪৫ বিপনন 
[Lay io ভাজ সাথ জুলি 
গড়িয়াহাট উড়ালপুল আোছিত রায় - জনু-ফেক্র,. ২৮ | দুটিভভিআ্রতহি রয়েছে হুট ভুটাপ তত আগস্ট 
শনবিজ্ঞানে লে ও সব্যসাচী জুল ১৮ হা 
= চট্টোপাব্যায় 
নকুল ভীৰনেন ০ 
নািকের৷ কের্তা 
চেনা by জগৎ নবিসের দিশা 
পার ভাল সমারকৃমার ঘোষ ভাবু-কেক্ ৩১ | নবি ও জলবিজাল কর্ম ভবতী্শ সাথ 2২০৯ 
4 মেলেনি-আব ও লিপ ই কি অর্চ-একিল ৮২ | নী ভাঙা বোধে তরল কুল চৌঘুর়ী 3 ২১৮ 
DS 
না ২৭১ উৎস মানুষ __ নতেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০ 


সি 


হব] 

বিজ্ঞান আন্দোলন সব্যসাচী 
চৰ্রোপাধ্যায় 

বিংশে শতাৰ্দী - তাৰনা বাদল সরব্সর 

বিজ্ঞান সমান্ক ও আন্দোলন সবাসাটী 
চট্টোপাধ্যায় 

বিজ্ঞান : পলি থেকে রাজপদ্ম বন্ধিম দত 

যার বার বন্যার মালদহ চির দত্ত 

বন্া-প্লাযন-সনাযান সম্ভব? রক্মতোষ চক্রবর্তী 

কন্যা, নব্যতা, এবং তপোরেত সান্যাল 

বিজ্ঞান আক্েলনের বারশা সবাসাটী 
চ্্রোপানযায 

বাতিক্রুয্ী মানুষ 

বেতার গবেষণা আনলকরম্তন বসু 
চোষুরী 

এ (২য় পর্ব) ও 

বিজ্ঞান দর্শন 

(১৪) 

(১৫) রঙ 

(১৬) 4 

(১৭) El 

[Ll 





মার্চ এৱিল ৬১ | ছিলেনিয়াম শুলে দুশোপাধাদ জানু যেত, ৬ 
মেনু ৮৯ | ঘালেরিতা বাড়ছেই কেন. ভাত শ্যামল চক্রবতা এ ২৬ 
মললহে তান লমাধান তর্পকুমার চৌধুরী জুলাই ee 
১২১ | মনের জানালা খুলে লমকৃজ্জ ভট্টাচার্য জানু -ফেক. ১৭ 
বাক্তি আর সমষ্টি ত্র মার্টএবিল ৫১ 
আগস্ট ১৯৯ | আচ হওয়া না হওয়া তর ছেজুল as 
সেপ্টে --আক্টো, ২২৭ | পর-এর জন্য ত্র জগাষ্ট ১৭৪ 
oe ২২৮ | আবসাহ রোগ খু লেপ্টে -ভক্টো ২০৮ 
নকে-ভিসে. ২৯৮ 
জগ ১২ | 
স্দেপ্ট.আট্রো. ২২৯ | বহার আউটের (১). শ্যামল চক্রবর্তী মার্চ-এভিল ৬৭ 
গে SEA চি 6২) চে মে-জুন ১১৪ 
= 
এত ২৯ | শিক্ষণ কী গড়বে রত্বেন্বর ভট্টাচার্য নরে.-ডিলে, ২০৮ 
[En 
জুলাই ৯০৯ | সমাক কর্মী ও নিশুক অশোক জানু-কের, ২০ 
জুলাই ১৫৬ ন্োপাহ্যায 
স্বা্তসন্ধান (পুনরুর্জন) স্লেমনাথ জয্াচার্য মার্চ এণ্ডিল ৪২. 
সতীত্ব বসা তবানীতসাদ সাহ ঙ a0 
লব "ফের. ১১ | সাক্ষোর ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আবদুল জবার মে-জুন Lo) 
মাচ এতিল। ৪৫ | শামবনে বজ বিজন ভট্টাচার্য  নভে-ডিসে, ২৫১ 
ও ৪ হে] 
হঠাৎ, কলোনি সুজিত সরকার  জানু-ফেরু, ২২. 
মেজ ১০৩ 
জুলাই ১২৬ 
এ ১২৯ 
ও ১৫০ 
অগাস্ট ১৭৯ | | একত্রিত হয়ে গঠন করলেন বরীয়ানদের এক 











জনকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাত্রতী সংস্থা EPP (Etders" 
PRAYAS for People)! সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক, 

, সমাজমুদ্বী সংগঠন। আপাতত এর 
কার্যালয় সপ্ট লেক, বি এফ ২৩৭, কলকাতা ৬৪, দূরভাষ 
৩৩৭-০৩০৫। কেবল যাটোর্ধ বাক্তিদেরই এই সংস্থার 
সদস্য হওয়ার আহান ভ্রানানো হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য : 
সমাজের প্রবীণ সচেতন মানুষেরা যাতে স্ব স্ব ক্ষমতা, 
অভিজ্ঞতা, বিদ্যা, বৃদ্ধি, দক্ষতা ও সহানুভূতিকে সংহত 
করে দেশের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও সকেট মোচা 
সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করতে পারেন আপন উদ্যোগে; এবং 
দেশবাসীর কল্যাণে ফলপ্রসূ কাজের মধ্যে জীবনের শেব 
অবধি যুক্ত থাকতে পারেন। যোগাযোগ : তরুণকুমার 
চৌধুরী, সচিব, Eল? । ৩৩৭০৩০৫ 
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২৭২ 


খেলব নাকো 
আগুন নিয়ে 
ভাই-এর রক্তে 
হাত রাঙিয়ে 


ছোট্ট তিতাম। যাদের সঙ্গে ও স্কুলে যায় সেই আলি, রহমান, জেমস কিম্বা 
সুখবিন্দার ওর প্রাণের বন্ধু। ওর ভাই-এর মতো। মৌলবাদের বিষবাম্পে বিষিয়ে 
যায়নি ওদের ফুলের মতো নিষ্পাপ মনগুলো। কারণ পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
শক্তির বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এ রাজ্যের এতিহ্য আজ দেশের 
কাছে উদাহরণ। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিতাম, আলি, সুখবিন্দার, জেমসদের হাতে 
থাকবে কলম, খাতা আর ফুল। রক্তের দাগ নয়। 


স্মারক নং $৪০৭/২০০০/তথা ও সংস্কৃতি 
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আবার বন্যা। আবার ভাঙন। আবার মৃত্যু। 
বন্ধ হোক বার্ষিক 
বন্যা 
উদ্যাপন” 
এখুখুনি কী করা যার 
উৎস মানুব 
বিশেষ বন্যা প্রতিরোধ সংখ্যা 
প্রকাশিত হবে জানুয়ারির মাঝামাঝি 



















“উৎস মানুষ সোসাইটি" কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সম্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং 
শৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত 


